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ঙ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ৬. 
উ বিষয় ও উপাদান পরিচিতি 


প্‌জ্ঠা 
ভূমিকা 
প্রাসাঙ্গক 
স্বীকৃতি 
নাট্যকারের জীবনী ১১১ 
নাট্য প্রবাহ পারচিতি ১১৩০ 
ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক 
ও তার মণ প্রয়োগ ৩০--৬৩ 
(ক) এঁতিহাসিক নাটক ও এ্রীতহাসিক 
নাট্য ধারাবাহিকতায় ক্ষীরোদপ্রসাদ ৬৩---৭২ 
(খ) এতিহাঁসক নাটক £ কালানুক্রামক তালিকা ৭৩ 
(গ) এীসহাপিক নাটক £ কালানুক্রামক আলোচনা ৭৪--১৮২ 
(ক) বাংলা গীতনাট্যের বৈশিষ্ট্য ১৬৩--১১১ 
(খ) গাতিনাট্য £ কালানুক্রমিক তালিকা ১৯২ 
(গ) গীতিনাট্য | নাট্যগণতি 
ব্যঙগনাট্য / রঙ্গনাট্য :£ কালানুক্রমক আলোচনা ১৯৩-_-২৬৫ 
(ক) পৌরাণিক নাটকের পটভূমি ২৬৬ 
(খ) পৌরাণিক নাটক প্রসঙ্গ " ২৬৭__-২৬৯ 
(গ) পৌরাণিক ন'ট্য পাঁরক্রমা ২৭০-_-২৭৫ 
(ঘ) পৌরাণক নাটক ঃ কালানক্রমিক তালিকা ২৭৬ 
(ও) পৌরাণক নাটক £ কালানুক্লামক আলোচনা ২৭৭---৩১৪ 
(ক) 'বাঁবধ পধাঁয়ের নাটক £ কালানুরমিক তালিকা ৩১৫ 
(খ) 'বাবধ পধায়ের নাট্যালোচনা ** ৩১৬--৩২৩ 
(ক) ক্ষণীরোদপ্রসাদের সমগ্র নাটকের কালানবরুমিক রাড *** ৩২৪--৩২৫ 
(খ) অন্যান্য রচনা রহ ৩২৬ 
(ক) সহায়ক পদুন্তক / উৎস তাঁলকা “ ৩২৭--৩২৮ 
(খ) সহারক পত্র পান্রিকা / উদ্ধৃতির উৎস তালিকা ৩২৯ 
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ডঃ আজতক্মার ঘোষ ফোন : ৩৭-৪৮১৪ 
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ডান এবং বিদ্যাসাগর অধ্যাপক, রবান্দ্রভারতশী কলিকাতা-৬৪ 
বিশ্ববিদ্যালয় । 














ডঃ ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অধশনে ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বিদ্যাবনোদের উপর 
দগঘকাল গবেষণা ক'রে [পি-এইচ.ড. উপাধতে ভাঁষত হয়েছিলেন । অনেকদন 
পরে তান সেই গবেষণা গ্রন্টি প্রকাশ করছেন, খুবই আনন্দের কথা । স্বতন্কুভাবে 
ক্ষীরোদপ্রসাদের উপর আলোচনা খুব কমই হয়েছে। ডঃ সাধনকুমার ভট্রাচাষণ 
বিচ্ছিল্লভাবে য়েকাটি নাটকের বিস্তারত আলোচনা করোছলেন । ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
এই সামাগ্রক আলোচনাগ্রন্হ' ছাত্রছাত্রী, সাধারণ পাঠক সমাজ ও নাট্যামোদ?ী 
জনগণের কাছে আদৃত হবে, এ বিশ্বাস রাখ । 

দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ সমসামায়ক নাট্যকার | 'দ্বিজেন্দ্লাল আঁধকতর 
জনপ্রিয়, কারণ তাঁর নাটকে চমক ও আবেগ বোৌশ এবং আবেদন তীব্রতর । কিল্তু 
ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের সংখ্যা ও বৌচিন্রয অনেক বোশি। বিষয়শীবস্তাতি ও আভনব 
চাঁরত্রের সমাবেশও আঁধক | ক্ষীরোদপ্রসাদের চারন্লগ্ীলর মধ্যে অন্তমৃ্খীনতা ও 
অন্তগ্ট রহস্যময়তা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালে অহরহ তেজস্ক্িয় পদাথে'র 
বিস্ফোরণ, বজ্রাবদহাতের হানাহ।ন, বিপরণত শান্তর ঘাতগ্রাতঘাত, প্রেম ও শান্তর 
সংগ্রাম আমরা দোখ। আর ক্ষীরোদপ্রসাদে অসহায় অন্তর'ত্বার ক্রন্দন, চেতন- 
অবচেতনে নিরন্তর ঘ্বন্বঃ দৈব-পুরুষকারের প্রচণ্ড প্রাতদ্বান্তা, যযান্ত ও পারম্পযের 
বিপর্যয় লক্ষ্য কার। তাঁর কঙ্গনার বিস্তার ও উদ্ভাবনশ শান্ত অগ্রাতহত । উদ্ভট 
আখ্যায়কার সম্ধানে, রোমান্সের সাতরঙা জগতের আভসারেঃ পৌরাণক জগতের 
দৈবলীলার রহস্য নিণ“য়ে এবং হীতহাসের বণণঢ্য পথে সর্বত্র তাঁকে বিচরণ করতে 
দেখেছি । লঘন ও গুরু, সরস ও গম্ভীর সকল রসে তাঁর সমান আঁধকার। 

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ও নাট্যপ্রয়োগকর্তা শিশিরকুমার ভাদুড়াীঁর এক আশ্চর্য 
সাম্মলন ঘটোছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখেছেন এবং কখনো কখনো শাশিরকুমার 
লাখিয়েছেন। কিন্তু দ্বৈত-প্রাতিভার স্পর্শে কয়েকটি ভূমিকা আবিস্মরণণয় হয়ে 
রয়েছে-বথা, আলমগীর, কর্ণ, রঘুবীর ইত্যাদ। শিশরকুমারের অন্তম্খী, 


বৰ 


বিগ্লেষণধমর্দ আভিনয়ে চাঁরপ্রগুলির অস্ফুট, অবচেতন ভাব ও প্রবাত্বগ্ীল এমন 
শব্দাতীত ব্যঞ্রনা লাভ করেছে যে অন্য কোনো আঁভনেতার ওই চাঁরন্লগঁলিতে 
অভিনয় করার সাহস হয় নি। ক্ষীরোদপ্রসাদের সবচেয়ে জনাপ্রয় গীতিনাট্য 
আলিবাবা ক্লাসক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বারা প্রযোজিত হয়ে যে জনউন্মাদনা 
সৃষ্টি করোছল তা বাংলা রঙ্গমণ্ের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা । 


লেখক বিপুল পাঁরশ্রম ক'রে ক্ষরোদপ্রসাদ সম্পর্কে বহ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। 
ক্ষণরোদপ্রসাদের ব্যান্তজীবন ও নাট্যজীবনের বিস্তারত আলোচনা এ-্গ্রচ্ছে রয়েছে। 
তার নাটকের শ্রেণধীবভাগ ক'রে প্রত্যেকাঁট শ্রেণণ সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার পর 
প্রাতাট নাটকের পৃঙ্খানুপুগ্খ বিচার করা হয়েছে । নাটকের আভনয় সম্পকেও 
বহু বিবরণ দেওয়া হয়েছে । এ গ্রন্হ প্রকাশের ফলে ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্পকে" সকলের 
কৌতূহল ও আগ্রহ পুনরায় জাগ্রত হবে এবং ছান্ুছান্ীদের অশেষ উপকার সাধত 
হবে। এরূপ এক প্রয়োজন?য় বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রে অবশেষে গ্রন্থরূপে 
এট প্রকাশ করবার জন্য ভুবনে*বরকে অভিনন্দন জানাই । 


আজতকুমার ঘোষ 














গ প্রোসজিক ৬ 


বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইীতহাসে গিরিশোত্তর যুগে মুম্টমেয় যে ক'জন নাটাকার 
রঙ্গমণ্েের প্রয়োজনভিত্তক নাটকরচনা করে মণ্ডাঃভনয়ের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন 
ক্ষরোদপ্রসাদ তাদের মধ্যে অন্যতম । তার অজন্ত্র নাটক রচনার অনায়াস সাফল্য 
শুধু সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, বিষয়বস্তু আঙ্গিক ও বোচঘ্র্যের অবদান সে সাফল্যকে 
উজ্জব্লতর করেছে । 

ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্পকে আমার শ্রদ্ধেয় পৃববত+ বিশিষ্ট সমালোচকগণ কিছু 
িছ, আলোচনা করেছেন । বাংলা নাট্যসাহত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় 
লব্ধপ্রাতম্ঠ শ্রদ্ধেয় নাট্যসমালোচক ডঃ আশুতোষ ভন্টাচা ও ডঃ আজতকুমার ঘোষ 
্ষীরোদপ্রসাদ সম্পর্কে বহাদন পৃবেই দম্টি আকর্ধণ করেছিলেন। স্বর্ণতঃ 
ডঃ সাধন ভ্রাচাষে'র নাট্য সমালোচনার পাঁরাধতে ক্ষীরোদপ্রসাদের দু একাঁট 
নাটক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে । -এসব িছুই আমার কাছে ক্ষীরোদপ্রসাদ 
সম্পকে গবেষণা ও প্রেরণার উৎসস্বরূপ | 

ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যকার হিসাবে সমপ্রাতীণ্ঠিত ও স্বীকৃত হলেও তাঁর বিপুল 
নাট্য সম্ভারের বিস্তৃতি মূল্যায়নের প্রয়োজন বহা্দন থেকেই অনুভূত হয়ে 
আসছিল । এ সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ আঁজতকুমার ঘোষ আমায় 
ক্ষীরোদপ্রসাদের সমুদয় মূল নাটক পাঠ করে ক্ষরোদপ্রসাদ সম্পকে" 1বস্তৃতমূল্যায়ন 
সম্ভব না ভেবে দেখার পরামশ" দেন। 

নাটকগ্াল পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথামক মন্তব্যাদ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে দোখ 
নাটকগদালতে সমকালশন নাট্যসাহত্যের যৃগপ্রভাবের চিহ্ুগৃলি যথাযথভাবেই 
বিদ্যমান, তাছাড়া নাটকগ্ীল থেকে নাট্যকার সম্পকে”, তাঁর দৃ্টিভাঙ্গ সম্বন্ধে এবং 
নাট্যরচনার আক ইত্যাদি সম্পকে ষে বশদ আলোচনার অবকাশ আছে সে বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ হই । 

শুধুমাত্র নাট্যসাহত্যের সংজ্ঞায় ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকগুঁলর সগ্নালোচনা হলে 
নাট্যকারের প্রতি সুবিচার করা হয়না । মণ্ডের চাহিদা,যুগরুচিঃদর্শকদের ভাললাগা, 
মণমালকদের ব্যবসায়িক দিক, যুগপ্রভাব ও প্রবণতা-_ সবকছুকেই নাটযালোচনার 
অন্তভ্ন্ত করতে পারলে তবেই নাটকের পূণ“ মূল্যায়ন সাথণক ও সম্পূর্ণ হয়ে 
উঠতে পারে । নাট্যকারের নিজস্ব দা্টভাঁঙগ ও জীবনদর্শন বৃঝতে হলে নাট্যকারের 
জীবনীকেও গবেষণার পারধির মধ্যে আনতে হবে। শহ্ধ; কাঁবতার মূল্যায়নের 
জন্যেই যে কাঁবমানস বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আছে তা নয়, নাট্যকারের জীবন 
কাহনীর নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে বাভল্ন ধরনের ও স্বাদের নাটক রচনার সম্পকণও 
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অনস্বীকার্য । তাই প্রারাম্ভিকপর্বে গ্রন্াটর বিষয়বন্তুরূপে শুধু নাট্যকারের 
জীবনকাহনীই 'লাপবম্ধ হয় নি, তার সঙ্গে তাঁর নাট্যরচনা প্রয়াসের উৎস সম্থানে 
বিভিন্ন সময়ের, বাঁভন্ন প্রকারের ও প্রকাতির নাটকগলির রচনায় নাট্যকারের মানস 
বিবর্তনের ধারাবাহিকতার লেখাচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করা হয়েছে--ননাটয প্রবাহ 
পাঁরাঁচিত' অনুচ্ছেদাটতে । 

গৃশ্প-উপন্যাস কাঁবতার মতো সা'হত্যকর্মের পথায়ভুন্ত হয়েও নাটকের স্বাতন্ত 
মণ্টাভিনয়ের মাধ্যমে তার আত্মপ্রকাশে। তার আবেদন শুধু সাহত) পাঠের 
রসাস্বাদনে নয়-_ মণ্চাভিনয় দশ'নের পরম পারিতীপ্তর মধ্যেও । 

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকগাঁলর গূল্যায়নে সেগুলির মণ্প্রয়োগের তথ্যাঁদ-- 
সে সময়কার অভিনয়ের প্রতিক্রিয়ার ইতিকথা যেমন বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বাড়াবে বলে 
মনে হয়েছে, ঠিক তেমাঁন তা নাট্যামেদণী সকলের কাছে কৌতুহলোদ্দীপক হয়ে 
উঠবে-এ অনুমানও অসঙ্গত মনে হয় নি। নাট/রচনার সাথ্থকতার--মূল্যায়ন শুধু 
প্রথাগত নাট সাহত্যের লক্ষণাঁদ 1বচারের মানদণ্ডে হলে নাট্যকারের প্রাত আবচার 
করা হয়, তাই আলোচ্য নাট্যকারের সমুদয় নাটকের ম.ল্যায়নে নাট প্রবাহ-্পারাঁচাতর 
সঙ্গে তাঁর সমগ্র নাট্যসম্ভারের মণ্চপ্রয়োগের ইতিবৃত্ত ও সংযোজন করার সিদ্ধান্ত 
নেওয়া সমণচশন বলে মনে করেছি । 

সে বুগের বেশ কয়েকজন নাট্যকার এীতিহা'সক নাটক রচনায় হাত 'দয়েছিলেন। 
সেসব নাটকের অনেকগুলি জাতীয়তাবোধের ভাবধারায় আভাঁষন্ত 'ছিল। 
“প্রুত'পাঁদত্য'- নাটক রচনার মাধামে সবপ্রথম জাতীয়ভাবোদ্দীপক নাটক রচনার 
গৌরব অজঁন করে?ছলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। তাই নাটকাঁটর রচনার প্রেরণা, 

[তিহাসিক উপাদান উপকরণ, রবীন্দ্রনাথের “বিউঠাকুরাণীর হাট" এ প্রতাপাদিত্য 

সম্পকে কবির জীবনদর্শনের সঙ্গে ক্ষীরোদপুসাদের জাীবনদশনের তুলনামূলক 
আলোচনা সব ছুই সংযোঁজত হয়েছে। 'াঁশরকুমার ভাদুড়ী আভনাীত মঞ্চ 
সফল “আলমগনর” নাটকাঁটরও 'বশদ আলোচনাকে গ্রন্থটির অন্যতম আকষ'ণর্‌পে 
উপস্হাপনের চেঙ্টা করোছ। 

গগতিনাটাঃ রঙনাট্যঃ ব্যঙ্গনাটা, নাট্যকাব্য"্-নাটকের সমন্ত শাখায় নাট্যকারের 
অবাধ ও অনায়াস গতিবিধি ছিল । 

অপেরাধমর্ঁ গণীতিনাট্য 'আলবাবা'র মণ্চ সাফল্যের ও একালেও তার জনাপ্রয়তার 
রহস্য ও কারণানুসম্ধানের চেষ্টা গ্রণ্থাটতে সাঁবশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। 


পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষেতে ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীন্তবাদ অহৈতুকণী নয়. 
যন্তবাদের উপর তা গ্রাতাষ্ঠিত। পৌরাণিক নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ করে 
বহু পাঁগিত নরনারায়ণ নাটকাঁটর বিশ্লেষণে তার সতাতা নির-পণের চেষ্টা হয়েছে । 
ক্ষীরোদপ্রসাদের . পৌরাণিক নাটক আলোচনায়-- “পৌরাণিক নাট্যপারিক্রমা” 
অনুচ্ছেদাটর পৃবে “পৌরাণিক নাটক প্রসঙ্গ” ও 'পোৌরাণিক নাটকের পটভাম'__ 
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দুটি পৃথক শিরোনামায় ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটকের মূল্যায়নে বৈচিন্রয 
উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়োছি। 

ক্ষীরোদপ্রসাদের সমগ্র নাট্য সম্ভারকে রচনার সময় অনুযায়ী কালানক্রীমকভাবে 
সাঁজয়ে এবং সেগ্যালকে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তভুন্ত করে নাট্যকারের বিশেষ প্রবণতা, 
দৃষ্টভাঙ্গ এবং রচনাশৈলীর অনহসরণে সেগ্ালর সংক্ষপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। 

-যে সমন্ত' পু্ন্তক ও সামায়ক পন্ুপান্রকা থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য 

পেয়োছি তার একটি তালিকাও শেষাংশে সংযোঁজত হয়েছে। 

নিদেশক শ্রদ্ধেয় আচার্য ভঃ আঁজতকুমার ঘোষের সময়োচিত মূল্যবান পরামর্শ 
সতত উৎসাহদান, প্রত্যক্ষ নিরেশ এবং নিত্য শুভেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্ত বর্ধণে 'সিল্ত না 
হলে গ্রম্থগ্রণ়নের এই দুরূহকার্য সমাধা হওয়া প্রায় দ:ঃসাধ্য হয়ে উঠতো । 

এই সুঘোগে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি লব্ধ প্রাতজ্ঠ সাহিত্য ও নাট্য সমালোচকদের 
কাছে, যাঁদের গ্রন্ছ বা বাভন্ন পন্র-পান্নকায় প্রকাশিত লেখা প্রবন্ধ, নিবদ্ধ থেকে 
তথ্যাদ সংগৃহীত হয়েছে। সরকার অনুদানের শরতানুষায়ণ নার্দষ্ট সময়সীমার 
মধ্যে পহুন্তক প্রকাশ করার তাগিদে সতক'তা সত্বেও কিছ কিছ মনদ্রণপ্রমাদ থেকে 
গেল। সে ঘুটপর জন্য মাজ'না চেয়ে রাখাছ। 

ক্ষীরোদপ্রসাদের সমগ্র নাট্য সম্ভারের মূল্যায়ন সুধী সমাজে সমাদৃত হলে শ্রম 
সার্থক হবে-__-এই প্রত্যাশার প্রতণক্ষায় দিন গণবো । 


জনাই ম্টেশন রোড 
ভুবনে*বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
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নাটকাঁট প্রকাশনার নেপথ্যে যাদের প্রত্যক্ষ প্রেরণা নাথভুন্ত না করলে সত্য প্রকাশ 
ন্য করার অপরাধ স্পর্শ করবে তাদের তালিকায় বশাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে 
আতি নিকটজন বলাকা ভত্রাচায স্বপন ভদ্রাচাঃ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এর নাম 
যেমন উল্লেখ্য তেমনি বাভল্ন প্রকার ও প্রকরণের মাধ্যমে যাদের পরোক্ষ সহযোগিতা 
ও প্রেরণার কল্যাণ ্পশে" প্রকাশনার বৃহৎ কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং 
যারা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন তাদের নাম প্রকাশ করার এই সুযোগের সদ্‌- 
ব্যবহার করতে পারাছ বলে আনান্দত। এই তালকায় হাওড়া পুরসভার গেয়র 
স্বদেশ চক্রুবতী“ অনুজ তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়» ম্যানেজার ব্যাক অফ বরোদা, 
হাওড়া শাখা, অনুজপ্রাতম তুষার মিত্র এবং তার সহধার্মণী শোভা মিন 
ছাড়াও উল্লেখ্য নাম রণেন গুপ্ত, রাজা যোশী সহকর্মা সতীমোহন চক্রবতাঁ, 
সহবোদ্ধা প্রধান শিক্ষক হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমূখ । প্রখ্যাত নাট্)- 
সমালোচক ও আচার্য ডঃ আঁজতকুমার ঘোষ গ্রন্হাট প্রণয়নে বিলম্বের জন্য বারবার 
খোঁজ খবর 'নয়ে পরোক্ষভাবে গ্রন্হণটর প্রকাশনাকে বান্তবায়ত করেছেন এবং 
স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে গ্রন্হটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন । তাঁর কাছে গবেষণা কাধের 
জন্য নানাভাবে খণী হওয়ার পরও গ্রন্হ প্রকাশনার ব্যাপারে কৃতজ্ঞতার এই খণও 
যুস্ত হ'ল। 
পুন্তকাঁটর প্রকাশনাকে ত্বরানিত করার ব্যাপারে নিউ পাল প্রেসের বাঁঙকম পালের 
অক্লান্ত পাঁরশ্রমের কথা উল্লেখযোগ্য । 
সবোর্পার আর্থিক অনুদান 'দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা আকাদোমি এবং 
তথ্যও সংস্কাত 'িভাগ তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে সুযোগ করে দিয়েছেন 
সে সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের নাম এই প্রকাশনার ব্যাপারে চিরদিন 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 
বন্দু নীড় বনবপীথ বিনশত 
চিকরণ্ড/জনাই ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
হুগলী । 





সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে নাটকের বিশেষ বোৌঁশল্ট্য নাটকের নাট্যকার 
সবদাই প্রচ্ছন্ন । নাট্যমণ্চের দুই উইংগসের পাশে তার ভামকা অনেকটা যেন 
প্রমটংটারের বা স্মারকের। তিনি আমাদের দহস্টির অন্তরালে আত্মগোপন করে 
থাকেন। সার্থক নাট্যকার দক্ষ বাজীকরের মত প:স্তলিবং চীরব্রগ্রলকে অদ্য 
নাট্যসঘরের সাহায্যে নাচিয়ে আসর মাত করেন। যারা দর্শক তারা মুগ্ধ বিস্ময়ে 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন পতুলগুলির অপূব স্বাভাবক আভনয়। এক্ষেত্রে দক্ষ 
বাজীকরের সম্বন্ধে আমাদের কিছ? না জানা থাকলেও বিশেষ ক্ষাতি নেই, কিন্তু 
কৌতূহল দুর্বার । পতুল নাচের আসর শেষে দক্ষ হোক অদক্ষ হোক বাজীকরকে 
দেখার আকাওথাকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাজশীকর কোথায় থাকেন, 
বংশপরম্পরায় এ 1বদ্যা তার পৈতৃক কিনা, এ পেশায় ভার আকৃষ্ট হওয়ার কারণ ক, 
দক্ষতা অজর্নের পথে তাকে কোন কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে--এক ধথায় 
তার কম“ময়জশীবনের অনেককথাই আমাদের জ্ঞাতব্যের তালিকায় পড়ে যায় । 

নাটাকার ক্ষরোদপ্রসাদের জগবনী কোঁন্দুক সংক্ষিপ্ত আলোচনাও তাই আশা 
কার অপ্রাসাঁজক হবে না। তাঁর 1নষ্ঠা, সংস্কার, যুগরূচি এবং নাটক রচনার ক্ষেত্রে 
তাঁর প্রেরণা সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল থাকলে তাঁর বহধাবস্তৃত সাহিত্য 
সাধনার স্বরূপ নিয় সহজসাধ্য হবে । 

'ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন রবনন্দ্রনাথের প্রায় সমসামায়ক এবং কবিনাট্যকার 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে বছর জন্গ্রহণ করোছলেন তাঁর জন্ম ঠিক সেই বছরেই । 
১২৬৯ সালের বিষু-সংক্লান্তর দিন (১২ই এপ্রল ১৮৬৩ ) ক্ষীরোদ প্রসাদের জন্ম । 
ক্ষীরোদপ্রসাদ উল্লেখ্য বংশ গৌরবের আধকারী ছিলেন। তাঁর বংশের অনেকেই 
ছিলেন ধমপ্প্রাণ ব্যান্ত । পিতা মহানুভব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরু ॥। পিতার 
নাম গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য শিরোমাঁণ। ইহারা খড়দহের বিখ্যাত গুরুবংশ, উপাঁধ 
বন্দ্যোপাধ্যায় | 

বিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন কাটে ব্যারাকপহরের গবর্ণমেন্ট স্কুলে । এ স্কুলেরই 
ছান্ন হিসাবে এনট্রান্স পরীক্ষা 'দয়ে তান পাশ করেন দ্বিতীয় 'বভাগে । ব*ব- 
[বদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার থেকে জানা যায় পরণক্ষাদানকালে তাঁর বয়স ছিল সতের 
বছর । দু-বৎসর পরে ষথরিশাতি এফ. এ. পাশ করেন ১৮৮৩ সনে দ্বিতীয় বিভাগে 
জেনারেল এসেমংব্লীজ ইনসাটাটিউসনের নিয়মিত ছান্র হিসাবে । এরপর দীর্ঘ 
পাঁচ বছরের বিরাতির পর ক্ষীরোদপ্রসাদ-এর প্রাতি সরস্বতশর কপাদহাত্ট ১৮৮৮ 
সনে। তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে 'বি. এ. পরীক্ষা 'দিয়ে পদাথ" ও রসায়ন 
শবদ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ঠিক তার পরের বছর (ইংরেজী ১৮৮৯ ) প্রেসিডেন্সী 
কলেজ থেকে এম. এ. পরণক্ষা দিয়ে রপায়নাবদ্যায় 'দ্বিতশয় শ্রেণীতে উত্ভীণ" হন। 





১. বাংলা ভাষার লেখকশ্*'জন্মভূম' আষাঢ--১৩০৩ পৃঃ ২১৩। 
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ছান্ন জীবনের সমাপ্তির পর কম'জীবনের শুরু শিক্ষা বাত্তকে অবলম্বন করে। 
চন্দননগরের ডুণ্লে কলেজে তাঁর প্রথম অধ্যাপনার হাতেখাঁড়। 'কছুদ্দিন সেখানে 
থাকার পর কোলকাতার জেনারেল এসেম-ব্লীজ ইনস:টাটিউশনে রসায়নাবদ্যার 
অধ্যাপকের পদে বৃত হন। এই অধ্যাপনার কার্ধকাল ১০৯২ থেকে ১৯০৩ সন। 
তাঁর কর্মজীবনের অনেকটা জুড়ে রয়েছে কাপিম সোনা ফলানোর এঁকান্তিক 
প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টায় তান অনেকটা সাফল্যলাভও করেছিলেন । তাঁর নিজস্ব 
পদ্ধতিতে প্রস্তুত কৃন্ধিম সোনা লাইমোডাইন্‌ একদা প্রা সাক্ধলাভও বরেছিল । কিন্তু 
পরবতর্শ জশবনে যিনি সাহিত্যে সোনার ফসল ফলাবার চেষ্টায় আত্মীনয়োগ 
করবেন-_তার পক্ষে কর্মজ বনের এই পরিশ্রমলব্ধ গবেষণা অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় 
'হস্তুর সামল বলে গণ্য হতে বাধ্য। 'আকরিক মৃূলধাতু সুবর্ণকে রসায়নাগারে 
সম্ভব করে তোলবার এ্ঁকান্তক চেষ্টায় 1তাঁন জীবনের অনেকটা সময় অপব্যয় 
করেছলেন ।**.*'অকস্মাৎ দেখা গেল লেখনী মহথে সেই বহ: প্রত্যাঃশত সোনার 
ঝণবিয়ে চলেছে । রচনার চাতুষে, কল্পনার মাধহষেয ভাষার এশ*ব্ো কাব্যরসের 
বাচত রসায়নে তার অনেকগ্ুলিই অতুলনীয়” ২ বৈজ্ঞানিককে কাবরূপে প ওয়া 
কঠিন কিন্তু সেটাও তার মধ্যে সম্ভব হয়েছে। 
ছাত্র জবন থেকেই ক্গরোদপ্রসাদের সাহত্য-প্রীতি লক্ষ্য করা গিয়োছল। 
বি. এ. পরাক্ষাদানের তিন বৎসর পৃবেই তাঁর সাহত্য সাধনার হাতেখ'ড়-- 
“আখ্যা য়কা'"'রাজনোতিক সন্ন্যাসী” রচনার মধ্যমে। তার আগে থেকেই কাঁবতা 
রচনার প্রচেষ্টা চলাছল-_সে গ্রসঙ্গ নিয়ে একটু পরেই আলোচনা করবো । অধ্যাপনা- 
চলাকালধন ক্ষরোদপ্রসাদের আত্মপ্রকাশ সৌখাীন নাট্যকার হিসাবে । এবং শেষ পষন্ত 
নাট্যরচনার সুবিধার জন্য তানি উপলাব্ধ করতে পেরেছিলেন যে অধ্যাপনাবাত্ত 
রঙ্গমণ্ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের পক্ষে অন্তরায় । শেষ পযন্ত নাট্যরচনার স্াবধার 
জন্য চাকারতে ইন্তভফা এবং নাট্যকারের জীবন বেছে নেওয়ার ঝকি তিনি নিয়োছলেন 
--তার আসাধারণ নাট্যপ্রণাতর কারণেই । চাকার ছেড়ে দেওয়ার পর নাট্যরচনাই 
ছল তাঁর জগীবকা অজর্নের একমান্ত উপায় ৷ তার এই চাকরিতে ইন্তফা দেওয়া 
প্রসঙ্গে তাঁর ব্যান্তগত মতামত জানা যায় বীরেম্দুকফ ভদ্রের সঙ্গে তাঁর এক সাক্ষাৎকার 
থেকে । “একট বড় হও, তারপর বুথবে এই নেশা যাকে পেয়ে বসেছে সে চাকার 
কেন, ঘরবাড়ী আত্মীয়স্বজন সব কি করে ছাড়তে পারে-_িল্তু এই নেশাটদকু কেন 
ছাড়তে পারে না ॥'”৩ 
অধ্যাপনাকাষ্যেরত থাকাকালশন তাঁর অন্ততঃ বারোখা'নি ছোটবড় পূর্ণাঙ্গ নাটক 
প্রকাশিত এবং তিনটি বেশ সাফল্যের সঙ্গে মণস্থও হয়ে গেছে। ছান্রমহলেও তিনি 


নাট্যকাররূপে সাবশেষ খ্যাত অন করেছেন। কিন্তু সেই খ্যাতির 'বড়ম্বনাই 
সম্ভবতঃ স্বেচ্ছায় তাঁকে অধ্যাপনাবাত্তি ত্যাগ করতে বাধ্য করোছল। সরেন্দ্রনাথ 
গক্গাপাধ্যায়ের স্মাতিকথার উদ্ধৃতি থেকে সেকথা জানা যায়। ক্ষীরোদপ্রসাদের 
সঙ্গে সংলাপের অংশাবশেষ--তখন আমাদের পাঠ্যাবন্ছা, আপাঁন অধ্যাপক । সবে 
বিজ্যবাহন' খানা 'লিখেছেন। একাদন কলেজে একটা একসপোরমেন্ট সুন্দর 
করে করাতে ছেলেরা হাততালি 'দয়ে বলেছিল, "ব্রাভো বভ্ুবাহন' । সোঁদন আপাঁন 
রেগেমেগে ক্লাশ থেকে বোরয়ে গিয়োছলেন ।**”"** 

তিনি খানিকটা খুব মনখোলা হাসি হাসলেন । বললেন, যখন বুঝলুম যে 
নাটক লিখলে অধ্যাপনা করা চলবে না, তখন কাজ ছেড়ে দিলুম 19 

বাংলা সাহত্য সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ বাল্যকাল থেকেই এবং পাঠশালা থেকেই 
মাতৃভাষায় কবিতা রচনা করে তি সাহত্যবেদীতে কাঁবতার পুস্পাঘ" গনবেদন 
করেছেন। অক্রান্তকমা ক্ষীরোদপ্রসাদের সাহত্যসাধনা বিপুল এবং বহুধাবিস্ভত । 
তাঁর নাট্্গ্রহ্ছাবলীর কালান:ক্রীমক আলোচনার পৃবে তাঁর সাহিত্যসাধনার সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত তাঁর জীবনের কয়েকাট দিক সম্বন্ধে আলোচনা করে নেওয়া 
অসঙ্গত হবে না বলে ধরে নেওয়া যায়। 

তান 1ছলেন দীঘাঁকীত শীণ'দেহ, বিরলকেশ এবং সবপ্দ্াই ভাবপ্রবণ। তাঁর 
গায়ের রঙ ছিল কৃষ্বর্ণ। মুখ প্রায় সব সময় হাসমাখা। সরল এবং মিষ্ট 
কথাবাতা। কোনরকম পোজ বা ভঙ্গী ছিল না তাঁর। দেখলেই সেকালের ব্রাহ্গণ- 
পাঁণ্ডতদের কথা স্মরণ হয় ।,৫ 

বাল্যকাল থেকেই তাঁর কাব্য সাধনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । ১৩১১ সনে 
জাহুবী পন্রিকায় প্রকাশত তাঁর কাবিতা 'দধাঁচির আঁম্ছদান” তদানপস্তনকালে সবার 
প্রশংসা অর্জন করেছিল এবং এই কাঁবতাট হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর “দধশচির 
তনৃত্যাগ' কাবত,র আদর্শে বঁচিত 'ছিল। 

তিনি ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার উপন্যাসক, ছোটগঞ্প লেখক, দাশশীনক, 
পরলোকতন্ববিদ, সাংবাদক, সবন্তা এবং বৈজ্ঞানক। ১৩১৬ সালের বৈশাখ থেকে 
“অলৌকিক রহস্য” নামে একখ।নি মাসক পান্নকা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এ 
পাকার অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা ক্ষরোদপ্রসাদ এবং পান্রকাটর সম্পাদনার ভার গ্রহণ 
করেছিলেন স্বয়ং তাঁনই। 'পান্রকাথাঁন' আনয়ামতভাবে ছয় বৎসর চাঁলয়াছল। 
ইহাতে তাহার অনেক রচনা চ্ছান পাইয়াছিল। আমরা ইহার ৬ণ্ঠ বের ৪থ সংখ্যা 
( ভাদ্রু--১৩২২) পধন্ত দেখিয়াছি ।৬ 


৪. কাঁলিকলম, ফাঙ্গুন ১৩৩৪--ক্ষীরোদ প্রসাদ--সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 

&. যাঁদের দেখোছ-্্ক্ষধরোদপ্রসাদ- হেমেন্দ্ুকুমার রায় । 

৬. সাহত্যসাধকচরিতমালা __ ক্ষৌরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ -- ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বস্তু 'বিম্বের রাসায়ন তাঁকে বিজ্ঞানের রাজ্যে পাঁরক্রমা কাঁরয়েছে বটে, কিল্তু 
তাঁকে নেশায় প্রমত্ত করতে পারে নি, ভাবজগতের রসায়নে তিনি হয়েছিলেন প্রমত্ত। 
তাই আমাদের ভাগ্যে লাভ হয়েছে তাঁর অপূব সন্টি*****গ তাঁর বিপুল সাহত্য 
সৃষ্টির সম্ভার। 

গীতিনাট্যে এীতিহাঁসক, ভান্তমূলক পৌরাণক নাট্যে এবং রোমাশ্টিক নাট্য 
ক্ষণীরোদপ্রসাদ তাঁর বৌশষ্ট্ের *বাশত প্রমাণ রেখে গেলেন । বাংলার নাট্যসাহিত্যের 
স্বর্ণযুগ ঘ্রম্টাদের মধ্যে তান অন্যতম ৮ গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দুলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ 
এই এয়ণ প্রাতিভার চিম্তরোতীমিলনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে নাট্যজগতের ন্রিবেণীসঙ্গম । 
এই সঙ্গমে অবগ্বাহন স্নান করে বাঙালী জাতিও তীর্থপুণ্য সণয় করে চলেছে ।৮ 

তিনি প্রায় আটাম্বখান গ্রন্থ লিখে গেছেন। গ্রন্হাকারে প্রকাশিত হয়নি এমন 
কিছু কিছ নাটক নাটকা ও রঙ্গন্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে সামায়ক পন্র-্পাতিকা 
থেকে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য “শরী-ফরণদ” ( ভারতপ--১৩১৩, বৈশাখ থেকে 
ফাঙ্গুন )- নাটকা, 'ফককানগর' রঙ্গন্যাস €সাগ্তাঁহক বজলী--১৩৩০১ এই হইতে 
২১শে ভাদ্র ) এবং একরান্র উপন্যাস (বাঁক বসুমতশ ১৩৩৩ )। 

বাংলা রঙ্গালয় ও নাটক সম্বধ্ধে নাট্যকারের কিছ? বিছু আলোচনা বিক্ষিপ্ত 
আকারে তাঁর জীবনী এবং বিভিন্ন সংলাপের মধ্যে মিশে গেছে । এ ছাড়াও তাঁর 
নজের লেখা দু-একটি প্রবন্ধেরও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। “নাটক” 
শিরোনামায় ১৩০২ সালের জন্মভূমি পাকার ভাদ্র সংখ্যায় তাঁর একটি মূল্যবান 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও “রঙ্গালয়ের উন্নাতি ও অবনাত শশর্ষক আর 
একটি স:চান্তিত প্রবন্ধও প্রকাশ করোছলেন তিনি নাট্যমান্দর পন্রিকায় (১৩১৭ 
শ্রাবণ )। 

ক্ষীরোদপ্রসাদের বপুল সাহত্যসম্ভারের মধ্যে তাঁর রচিত নাটকগ্যালর 
পৃথকভাবে কালান:ক্রামক আলোচনা করা হবে। প.ন্তকাকারে মীদ্রুত কিংবা 
গ্রন্ছাকারে প্রকাশিত 'তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম "নবোদতা ; গিহামধ্যে 
এবং 'নারায়ণ'। তাঁর লেখা উপন্যাস 'পাঁতিতার 'সাদ্ধ' রচিত হয় ল্ধপ্রাতিষ্ঠ 
কথাসাহাত্যক শরংচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ব্যান্তগত সাক্ষাৎকার আর পাঁরচাতর সূত্র ধরে। 
শরংচন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বে এবং 'দত্বা” বইটি পড়ার আগে পযন্ত 1তাঁন 
শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উন্নাসক ছিলেন। তাঁর এই উন্নাঁসকতা শেষ পযন্ত উগ্র 
আসান্তিতে রূপান্তারত হয়েছিল। সাহত্যের বাভল্ন বিভাগে তাঁর কিছ কিছ 
অবদান উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । কু কছহ ছোট গল্পও তান লিখে গেছেন। 
তাঁর গজপ গ্রচ্হের নাম “বরামকুঞ্জ ।, 

গরীশপ্রাতিভার দশীপ্তর সমহখে তাঁর নাট্যজণবনের প্রথম অধ্যায় ভাস্বর নয়, 
দিল্তু গ্রাতভাকে আবরণের মধ্যে ঢেকে রাখা বায় না। ক্ষীরোদপ্রসাদের সাহত্য 


সৃষ্টি তাই স্বমাহমায় প্রোর্জবল হয়ে দেখা 'দিয়েছিল। তাঁর অনেক রচনা 
সাময়িক-পন্রের পৃষ্ঠাক্স বিক্ষিপ্ত রয়েছে । 

জীবনের অনেকগহীল মূল্যবান দিন তান বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদের 'নঃদ্বার্থ 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পারষদের জন্মাবাধ তিনি এর সভ্য ছলেন। 
কার্যনিবহিক সমাতর সভ্যরূপে এই প্রতিষ্ঠানের কাধ" পাঁরচালনায় সাঁবশেষ 
সাহায্য করার সুযোগ পান তান ১৩১১ সন থেকে ১৩১৯ সন পর্যনস্ত। পাঁরষদের 
মাঁসক আধবেশনে মাঝে মাঝে তানি প্রবন্ধ পাঠ করতেন। তাঁর 'লাখত প্রবন্ধ 
'নাটকের হীতিবৃত্ত' রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপাঁতিত্বে অনন্ঠিত ১৩০২ সালের ২২শে 
জ্যৈষ্ঠ-এর মাসিক আঁধবেশনে পঠিত হয়োছল । পরবতাঁ* ভাদ্র মাসে এটিকে 
মদ্রত জন্মভূমির পাতায় দেখা গিয়োছল। পরিষদের সহকারণ সভাপাঁতর পদে 
তাঁকে মনোনীত করে সম্মানিত করা হয় ১৩২৫ এবং ১৩৩০ সনে । 

বস্তা হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদ তার সরস বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণে সকলের মন জয় করতে 
পারতেন। বাংলা উপন্যাস এবং বাংলা নাটক সম্বন্ধে তখনকার দিনে পাণ্ডিত 
সমাজে এক অস্বাভাবিক উন্নাসকতার ভাব বরাজ করতো । বাংলা উপন্যাস ছিল 
আপাংক্তেয় এবং অশ্রদ্ধেয় বস্তুর পধয়িভুন্ত। শ্রী নাঁলনীকান্ত সরকারের স্ম-তিচারণের 
একাঁট ঘটনা থেকে তাঁর বাদ্ধদীপ্ত সরস বন্তুতার কথা জানা যায়। নিমাঁততার 
জাঁমদার বাড়ীতে এক সামাজক অনষ্ঠানে বাংলাদেশের স্প্রাসম্ধ পশ্ডিত 
মহামহোপাধ্যায় যাদবে*বর তকরত্ব মহাশয় অমন্মিত হয়েছেন, সে সভায় পণ্ডিত 
ক্ষীরোদপ্রসাদকে সাদর আহ্বান জানানো হয়েছিল । পশ্ডিতপ্রবর যাদবেশ্বর 
সুপ্রাচীন যুগের সমাজ শিক্ষা ও ধমপ্রাণতার ভয়স৭ প্রশংসা করলেন, আবার 
তেমান 'নন্দা করলেন আধ্হানক যুবসমাজকে । দেশ কোন পথে চলেছে তার মতে 
লাইব্রোরগ্ঁল দেখলেই তা বোঝা যায়--শতকরা িরানব্বইঁটি বই হয় 'উ” আর 
নয় “না" (অথাৎ উপন্যাস না হয় নাটক )। যাদধে*্বরের মূল বন্তব্যবিষয় ছিল : 
এই তো দেশের হালচাল-_-এই যাঁদ দেশের বত'মান হাল হয় তাহলে দেশের ভাঁবধ্যং 
নিশ্চয়ই অন্ধকার ।। ্‌ 

আবাল্য বাংলাপাহিত্য সাধনায় যান আত্মীনয়োগ করে আসছেন তাঁর সামনে 
বাংলা সাহত্যের গ্রাতি অবমাননাকর বক্কোন্ত তান কখনই সহ্য করতে পারেন না। 
ক্ষীরোদপ্রসাদের ক্ষেত্রেও তার ব্াঁতক্রম হয়ান। গোড়াতেই তাঁকে অননরোধ করা 
হয়েছিল, কিছ? বলবার জন্য, তখন তাঁর কিছুই বলার প্রয়োজন হয়নি । | 

সভাপাঁতি অনুমাঁত দলেন ক না দলেন কিছ? বোঝা গেল না, ক্ষীরোদপ্রসাদের 
বন্তৃতা কিন্তু আরম্ভ হয়ে গেল । **...তাঁর ভাষণের কিয়দংশ অনেকটা এইরূপ-_ 
বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় যাদবে*বর তকর্রত্ব মহাশয়কে 
আজ এখানে সভাপাতির্‌পে পেয়ে আমরা ধন্য হয়োছি। আমরা তাঁর কাছ থেকে 
কিছ আশার বাণী শুনবো বলে উৎকণ' হয়োছিলঃম । কিন্তু শুনতে হ'ল হতাশার 
বাণৰ"নরাশার বাণী। তাঁর মতে বাংলদেশের বর্তমান আলোকরেখাহণীন এবং 


ে 


তার ভাঁবষ্যং অন্ধকারময় । বাংলাদেশের লাইব্রেরধগ্ালর মধ্যে ঢুকলেই নাকি 
এইসব ভাব মনে জাগে ॥ সেখানে কেবল উ” আর 'না'। উপন্যাস আর নাটকে 
ন।কি জাতির চঁরিন্রকে হশীন করে তোলে । বাংলা সাহত্যের প্রতি এরূপ অবমাননাকর 
উন্ত এর পূব আর কখনও শুনান।৮*”*-শেকসংপণয়ারের নাটক যেমন ইংরেজ- 
জাতিকে গৌরবাঁন্বিত করে তুলেছে, তেমান আমাদের জাতিকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে 
কাঁলদাস ও ভবভতর নাটক। সভাপাঁত মহাশয়ের একথা 'ীনশ্চয়ই জানা আছে। 
আর উপন্যাস 2? আজ জাতির মধ্যে যে জাগরণের সাড়া পড়েছে,তার মূলে উপন্যাস । 
কোনো পাঁণান মঞ্ধবোধের সূত্র জাতিকে জাগাতে পারোন, জাগিয়েছে 'আনন্দমঠ' 
আর তার বন্দেমাতরম-_ ক্ষপরোদ্রপ্রসাদ বন্তৃতা শেষ করলেন এই কথা বলে-_ 
সভাপাঁত মহাশয় চিন্তিত হবেন না দেশের বত'মান দেখে । দেশের বর্তমান অতি 
উজ্জল £ আজ আমাদের দেশে জগদশশচন্দ্র-_ প্রফল্লচন্দ্রের মতো বৈজ্ঞানক 
আছেন, সংরেন্দ্রনাথ- বাপনচন্দ্রের মতো বস্তা আছেন, রবীন্দ্রনাথের মতো কাব 
আছেন, তার যাদবে*বরের মতো পাণ্ডত আছেন। 

আর এক সভার বিবরণ থেকে সবন্তা ক্ষীরোদপ্রসাদের পারচয় প্রত্যক্ষ। 
শনমাততার চ্ছানখয় স্কুলের মুসলমান বোর্ডংএর ছেলেদের উদ্যোগে অন্দার্ঠত 
সভায় সভাপাঁও পদে বৃত হয়েছেন বিখ্যাত উকিল মৌলবী এক্রমি-উল হক 
সাহেব। ম্থানীয় 'বাঁশষ্ট হিন্দুদের মধ্যে বিশেষভাবে আমান্মুত হয়োছিলেন নাট্যকার 
ক্ষণীরোদপ্রসাদ । মৌলবী মেলানারা বন্তৃতা করে নেওয়ার পর ক্ষীরোদপ্রসাদকে 
পারাঁচিত করলেন সকলের কাছে সভাপাঁত মহাশয় । মৌলবী মৌলানাদের চোখে- 
মৃথে বিরন্তির ভাব প্রকট হয়ে উঠল । ওঠাও স্বাভাবক। এ হিন্দু আমাদের 
ধর্মসভায় ক বলতে যাচ্ছে--কণ ই বা তার বলার থাকতে পারে।”৯ 

সুবন্তা ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমাণ দিলেন নাট্যসাহিত্যের মত বন্তুতাদ'ন্ও তাঁর 
আঁধকার আছে । ক্ষীরোদপ্রসাদ উঠলেন বন্তুতা করতে । উঠেই তান তাঁর প্রথম 
কথাটতেই সভাচ্ছ মৌলবী মৌলানাদের 'চত্তজয় করে নিলেন । ক্ষীরোদপ্রসাদ 
যখন দাঁড়য়ে উঠে বদ্ধাঞ্জল ললাটে স্পশ" বরে উদাত্তস্বরে উচ্চারণ করলেন," "* 
“৪ নমো ভগবতে মহম্মদায়' তখন মৌলবী মৌলানাদের মুখে আর কথা নেই। 
মুগ্ধ বিস্ময়ে সকলেই চেয়ে আছেন ক্ষীরোদপ্রসাদের দিকে। অধৃতাধিক ব্যান্ত 
সশ্রদ্ধ নীরবতায় আভনাশ্দত করলেন ক্গীরোদপ্রসাদকে 1১০ 

রসায়ণ বিজ্ঞানের ছান্ন ও অধ্যাপক বিজ্ঞান সেবকের বাঞ্ছিত দায়িত্বের বোঝা 
ফেলে রেখে সাহিত্যের নামাবলী গায়ে নিলেন স্বেচ্ছায় । কথিত আছে একট 
মকোদ্দমায় এজেহার 'দতে 'গিয়ে তান বলিয়াছিলেন, আম ইংরাজী জান না, 


৯. শ্রদ্ধাজ্পদেষ--( স্মৃতিচারণ ) নালনাীকান্ত সরকার-- 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রসঙ্গ । 
১০. শ্রদ্ধাম্পদেষ্‌- ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রসঙ্গস্নালনণকান্ত সরকার । 





৬ 


একসময় শিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু অব্যবহারে ভুলিয়া গিয়াছি। বস্তৃতঃ 'তনি 
যেভাবে বঙ্গভারতণ্র সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন-ইহা তাঁহার পক্ষে অত্যান্ত নাও 
হইতে পারে ।»১৯১ 

ক্ষণরোদপ্রসাদ নাট্যকার হিসাবে প্রার্সাদ্ধলাভ করলেও তান মূলতঃ কাব, 
কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তাঁর রাঁচত কবিতা 'বাভন্ন সামারক পা্রকায় 
সাদরে গৃহণত এবং ম্াদুতও হয়োছল। তাঁর এই কবি সত্ত্বা নাট্যকারের নাঁল“গুতাকে 
ক্ষুগ্ন করোছিল স্বাভাবিকভাবেই । এইজন্যই তার “ফুলশব্য।'» “রঘুবীর', 'ভীঘ্ম” 
'নরনারায়ণ” 'র্লামানুজ' কেবলান্র নাটকই নয়, নাট)কাব্য । তাঁর অন্যান্য নাটকগুলর 
সংলাপও কাব্যত্রীমণ্ডিত। নাঁলনীকান্ত সরকারের একট প্রশেনর উত্তরে (প্রশনাট 
ছিল- এমন সন্দর কাবতা আপনার, কাবিতা লেখা ছাড়লেন কেন ?) ক্ষীরোদপ্রসাদ 
বলোছলেন-_-নাটকের মধ্যেই এখন কাঁবতা খাছ । টুকরো কাবিতা লেখার সময় 
কই ২ ক্ষরোদপ্রসাদের কাব প্রাতভার দীপ্ততে তাঁর নাট্যক্যব্যগন্ণ্লি তাই অত 
প্রোজ্জুল। বাংলার মসনদ, আহোরয়া প্রভৃতি নাটককে এ্রীতহাসিক কাব্য বলে উল্লেখ 
করা চলে। 

রঙ্গালয়ের নটনাট্যকাররা সাধারণতঃ নিজেদের রচনায় বা ভায়ায় কাব/রস বা 
সাহত্যরস বিতরণের চেম্টা করতেন ন।। ক্ষীরোদপ্রসাদ ও 'দ্বজেন্দ্ূলাল রায় 
[ছিলেন মূলত কবি, তাই নাটকেও উচ্চশ্রেণীর কাব্যরস পাঁরবেশনের প্রবণঠার হাত 
থেকে নিজ্কৃতি পানান, এবং এই কারণেই তাঁদের নাটক অন্যান্যনাট্যকারদের নাটকের 
তুলনায় আধকতর পাঠোপযোগী এবং সাহত্য রসপন্টট 

'একসময় বাংলা নাট্জগতে ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন অপাঁরহার্ধ্য নাট্যকার । 
তাঁর আ'লবাবা রঙ্গনাট্য ছিল ক্লাঁসক থিয়েটারের “ীবজয় বৈজয়ন্ডী” । আঁলবাবার 
আঁভনয় আজও চিরন্তন । তাঁর অপ্‌ব" কীতি' 'আলিবা বা" রঙ্গনাট্য। [তাঁন 
যাঁদ আর কিছ: না রচনা কাঁরতেন এই রঙজনাট্যাটই তাঁকে দাঁঘ'জীবাঁ কারয়া 
রাখিত। আলিবাবা চিরনূতন ও চির আনন্দদায়ক হইয়া আজও এই শ্রেণির 
নাট্যগ্রচ্ছের শ্রেষ্ঠ স্থানে বিরাজ করিতেছে ।”১৩ তাঁর এরীতহািক ও রাজনোতক 
নাটক প্রতাপাদিত্য” জনসাধারণকে সর্বপ্রথম দেশপ্রেমে উদ্ব্দ্ধ করেছিল । 
উাঁনশশো পাঁচের জাতীয় জাগরণের যূগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে 
বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভাবের বন্যা বয়ে গিয়োছিল এবং তার অগ্রাতরোধ্য 
প্রবাহে বিপুল গতিবেগ সন্চারত করেছিল বাংলাদেশের রঙ্গালয়গলি। 
এই ভাববন্যা এবং তার অগ্রাতরোধ্য প্রবাহের বিপুল গাঁতবেগ সৃষ্টির 


১১, ১২. সাহিত্য সাধক চাঁরতমালা- ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ £ ত্রজেন্্ 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাঁদত। 
১৩. সাহত্যসাধক চাঁরতমালা £ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রসঙ্গ ্রজেম্দুনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 


এ্রীতহাসক স্বাক্ষর ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাঁদত্য শশর্ষক জাতীয়তাবাদী নাটক । 
ইংরাজরাজ গিরিশচন্দ্র ছত্পাঁত শিবাজধী, গসরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিম এবং 
ক্ষণরোদপ্রসাদের নন্দকুমার, পলাশপর প্রায়শ্চিত্ত ও দাদা ও 'দাঁদ নাটকগর্ীলকে 
রাজদ্রোহমূলক আখ্যা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করোছলেন। স্বাধীন ভারতে আজ পষ-্ত 
নাটকগুীলর উদ্ধার সাধন হয়ান এবং পুনঃপ্রচারের ব্যবস্থা হয়নি। তাঁর শেষ 
বয়সের নাটকগহীল-যেমন আলমগণীর, বদর, জয়ম্্রী, ভীম্ম প্রভাতি নাটক 
সবজনসমাদূত। এগুলি বাংলানাট্যসাহত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোভ ন। ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের দিখনশৈলশ, বৈশিষ্ট্য এবং কাাহনীগ্রন্ছনের চাতুর্যে' নাট্যামোদীগণের 
ভাবনার অবকাশ আছে । কারণ 'তাঁন উপলাঁষ্ধ করতেন যে নাটকে "চন্তার খোরাক 
নেই, সে নাটক রসসৃষ্টির অনুকূল নয়। সংখ্যার দিক দিয়ে অত্যজ্প হলেও 
মনস্তত্বমূলক নাটকের পাঁথকৎ 'হসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাম স্মরণীয়। তাঁর 
বাভল্ন নাটকের নায়কনায়কারা আজও আমাদের মনে দোলা দেয়। অশোকে 
ধাঁরনণ, বঙ্গেরাঠোরে ভোলাই, রঙ্গলাল, পলাশীর প্রায়শ্চত্তে মীরজাফর- এমাঁন 
আরো কত চাঁরন্র। অগ্রধান চাঁরপ্রগ্ীলও অনাদৃত নয় । তাঁর সৃষ্ট ক্ষুদ্র চারঘ- 
গুলিও আমাদের মনে থাকে । প্রধান ভূমিকাগ্দলির সংস্পশে" বা ঘটনার ঘাত- 
প্রাত্ঘাতে তারা হারিয়ে যায় না। তাঁর আলমগণীরে কামবকস, বিদূরথে প্রসেনজিৎ, 
রঘুবীরে সাজাহান, দৌলতে দহীনয়ায় কেলা, অশোকে কুনাল, প্রতাপাদত্যে রডা 
প্রভাত ক্ষুদ্র চারঃগুিও আমাদের মনে রেখাপাত করে ।' 

নাট্যরচনাকালে তাঁর লেখন' চলত দ্রঃতগাঁতিতে, তার চরিন্রগ্ীলও আসতো যেন 
স্বাভাবিক 1নয়মে--অনায়াস প্রচেষ্টায় । চারন্গ্ীল নিজেদের ভূমিকায় অংশ নিত 
নাট্যকারের ঘটনাসৃঘ্টির পরবতী কঙ্পনার আমল্মনে । গ:রুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড 
সনসের অন্যতম সত্বাঁধকারী স্বর্গত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর 
( ক্ষণরোদপ্রসাদের ) বিশেষ সৌহায । নাট্যাশজপকলা ও রসমণের সঙ্গে 
চট্টোপাধ্যায় পাঁরবারের বিশেষতঃ হরিদাসবাবুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
যোগাযোগ ছিল ॥ তাঁর মুখে শুনোছ ক্ষীরোদপ্রসাদ একটানা লিখে পাণ্ডালাঁপর 
পাতাল দেখতেন না, পাঁরবর্জন, পাঁরবর্ধন বা সংশোধনের প্রসঙ্গ উঠলে বলতেন, 
যা লিখে দেবার িথে 'দয়োছি, তোমারা দেখেশুনে যা হয় করে নেওগে। নেহা 
চাপে না পড়লে তাঁর একটানা লেখা নাটকের কোন শব্দ, সংলাশ, দৃশ্য বা চিল 
অদলবদল করতেন না।'১৯৪ আমার মনে হয় ক্ষণরোদপ্রসাদের কোনো লেখারই নকল 
তাঁর ঘরে থাকস্কো না। তানি যা লিখতেন এ একবারই 'লিখতেন। প্রথম লিখে সেই 
খসড়া থেকে পাঁরমাজত কপি তৈরি করা ক্ষীরোদপ্রসাদের অভ্যাস ছিল না। প্রথম- 
বারের লেখাই তাঁর প্রেসে দেওয়ার শেষ লৈখা । বাঁ হাতের চেটোর ওপর কাগজ রেখে 


সেটিকে সেই হাতেরই অঙ্গৃম্ঠ গ্দয়ে চেপে ধরে ধাঁরে ধরে লিখে যেতেন । পাঁরহকার 
পারচ্ছন্ন গোটা গোটা অক্ষর, কাটাকাঁট নেই বললেই হয়--যেন তাঁর খসড়া লেখার 
সংস্কার করা কাঁপি।,১৪ক 

মুখ তাঁর সবসময়েই হাসিখুশি থাকতো |” মাঝে মাঝে থিয়েটারওলাদের ওপর 
চটে দপ করে জ্বলে উঠতেন কটে, কিম্তু একট: পরেই আবার ঠাণ্ডাজল। বন্ত 
আর বৃষ্টি ।১৫ক 

নিজের রচনা সম্বন্ধে তাঁর ছিল অপাঁরসণম শ্রদ্ধা । "তান ছিলেন অত্যন্ত 
স্পর্শকাতর । হেমেন্দ্ুকুমার রায় ক্ষণরোদপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে 
তাঁর একটি কবিতার কথা উল্লেখ করতেই তান বললেন; “আপানি পড়েছেন ?'- 
হ্যাঁ, সোঁট আমার একাঁট খুব ভালো কাঁবতা । প্রেরণা না পেলে তেমন কেউ লিখতে 
পারে না। "*"তারপরেই সোজা হয়ে উচ্চকণ্ঠে ভাবভঙ্গীর সঙ্গে হাত নেড়ে গড়গড় 
করে সেই তিনচার ষুগ আগ্গেকার লেখা সমগ্র কাবতাটি আবাত্ত করে গেলেন। 
অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম- এত রাশ রাশ ভার ভার নাটকের চাপেও এত- 
বদর পরে একটি স্বরচিত কাঁবতা তাঁর স্মৃতির ভান্ডার থেকে ল:প্ত হয়ে যায়ান ।*১৫ 

নাটক নিয়েও অনেক কথা বলতেন। বেশীর ভাগই নিজের নাটকের প্রসঙ্গ । 
সর্বদাই মশগুল হয়ে থাকতেন যেন স্বকীয় ক্পনালোকে ।,৯৬ 


মাসক পণ্চশো টাকা বেতনে ম্যাডান্‌ থিয়েটারের বৈতাঁনক নাট্যকারর:পে 
[তিনি যোগদান কয়োছলেন। তখনকার দিনে রঙ্গালয়ের কর্মরত কোন ব্যান্তর 
পক্ষেই, বিশেষকরে নাট্যকারের কপালে এরুপ উচ্চহারের বেতন মেলে নি।- শুধু 
এই আঁর্থক স্বীকাতিই নয়__ একসময় তাঁর নাটক যুগপৎ দি রঙ্গমণ্ডে মণস্থ হতে 
দেখা গেছে এবং তাঁর সমুদয় নাটকাবলণ সনপ্রসিদ্ধ সংবাদপঘ্রের উপহার-গ্রন্হাবলশ" 
রূপে প্রকাশত হওয়ার সংবাদও এক সময় সামায়ক পন্পের পাতায় প্রকাশত হতে 
দেখা যায়। এই গ্রন্হাবলশ প্রকাশের অনুমাত 'দয়ে নাট্যকার তদানীন্তনকালে 
বশ সহম্র মুদ্রা--প.চ্ছেন বলে সংবাদ পারবোৌশত হয়েছে ।* এ দুল'ভ সম্মান ও 
অর্থপ্রাপ্তির নজীর তদানীন্তনকালে বিরলদ-্ট । 


আধ্দা বক সাহিত্য সম্বন্ধে তার কৌতূহলের কোন উত্তাপ পাঁরলাক্ষত হয় নি। 
এ ব্যাপারে তান ছিলেন প্রায় নিরুত্তাপ (অবশ্য পরে তিনি রবপন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, 
নজরুল ও অন্যান্যদের ভন্ত হয়ে উঠো ছলেন) আলাপ আলোচনা থেকে বোঝা গিয়েছিল 


১৪ক- শ্রদ্ধাস্পদেষু ঃ নালনীকান্ত সরকার । 

১৫ক* ১৫. ১৬. যাঁদের দেখেছি £ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-_ হেমেন্দ্রকুমার 
রায় 

* নাট্যসংবাদ কণা-_নাট্যমান্দর, কার্তিক ১৩১৮ থেকে সংগৃহণত। 


৪১ 


তাঁর মতামত রক্ষণশণল। গাঁতশশল তথাকাঁথত আধুনিক সাহত্যের প্রীত তাঁর' 
কোন মমতা ছিল না।”১৭ | 

নাটক লেখার সবচেয়ে বড় গুন তাঁর মতে কি 1--এ প্রশ্নের আলোচনায় তাঁর 
মতামত £ “এর উত্তর অলঙ্কার শাস্মে আছে- আত্মগোপন । নাট্যকার নিজেকে 
সব সময় যাঁদ প্রচ্ছন্ন রাখতে না পারেন তো সব মাঁট হয় যায় । ***বড় বড় নাটক 
পড়ে কি ক'লিদাস, কি শেক্সপিয়র তাঁদের কোন পারিচয় নাটকের মধ্যে পাবেন না। 
লোক একদিন মনে করেছে বেকনই শেকুসপিয়র, কিল্তু নাটক পড়ে িছহতেই একথা 
বলার উপায় নেই। চাষার কথা বলার সময় শেকসাঁপয়র একেবারে চাষা, আবার 
রাজা আঁকবার সময় যেন সত্যিকারের রাজা । মনের এত বড় প্রসার না হলে নাটক 
লেখাই বিড়ম্বনা ।+১৮ 

বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর স্বভাব ছিল বালকের মতই তাজা আর অকপট । শেষ 
বয়সেও তান যেভাবে অক্রান্ত পারশ্রম করে নাট্যরচনার পুণ্যকর্তব্য সম্পাদানে 
ব্রতী হতেন, তা অনেকের কাছে বিস্ময়কর বলে বোধ হবে। বৈকালশয় সংবাদ £ 
 ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক নাটক লিখছেন--নাট;মান্দরে আভিনগত হবে । ক্ষণরোদ- 
প্রসাদের সাহিত্যসাধনা টল্লেখযোগ্য ''এই বদ্ধ বয়সেও তানি যেভাবে নাটক 
1লখছেন_ অনেক যুবনাট্যকারের সে অধ্যবসায় স্পৃহননক্ন 1১১৯ 


পূবে” উল্লিখিত হয়েছে ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজেই নিজের লেখা পড়ে আনন্দ 
পেতেন, প্রশংসাও করতেন। তার জন্যে তাঁর ভাগ্যে আত্মাভমানীর কলগুক জুটে- 
ছিল। কিন্তু সে কলঙ্কের বোঝা তাঁর প্রাপ্য নয়__কার্যতঃ তান ছিলেন সরল 
স্পন্টবাদী এবং বালকের মতই প্রাণখোলা। মন ছিল পাবন্ন, স্নেহপ্রবণ এবং 
প্রেমপিয়াসশ । 


শৈষ জীবনে কবিনাট্যকারের নিজনবাসের দিকে প্রবণতা পাঁরিলক্ষিত হয়) 
তাই তিনি যখনই সময় পেতেন বাঁকুড়া শহরের সাম্নকটে বিকনা গ্রামে চলে যেতেন। 
সেখানে এতদ-দ্দেশ্যে একাঁট গৃহ নিমা্ণও তিনি করেছিলেন । মৃত্যুর কিছুদিন 
পর্বে তিনি বাঁকুড়ার পল্লশ কুটপরে গিয়ে নিজন বাসের নগরবতা আস্বাদন 
করোছলেন ।':.ভাবপ্রবণ লেখকের পক্ষে কোলকাতার নিবাস ছিল নিকৃষ্টতম স্থান। 
তাই তান বাঁকুড়ায় পালিয়ে যেতেন ।"- সেখানেই মৃত্যু ।'২০ 

ক্ষীরোদপ্রাসাদের দেহান্তর ঘটে ৪ঠা জুলাই, ১৯২৭ (১৮ আষাঢ় রাতি দেড় 
ঘাঁটকায় সন ১৩৩৪ ) যখন তাঁর বয়স ৬৫ বংসর। 'নাচঘর' পান্নুকায় তাঁর মৃত্যুতে 





১৭, ১৮. কালিকলম॥ ফাঞ্গুন ১৩৩৪ -ক্ষীরোদপ্রসাদ' স্মৃতিকথা 
.  স্য়েন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 

১৯. নাচঘর ১৫ই ফাল্গুন । 

২০. নাচঘর ১৩৩৪ শ্রাবণ । 


১০ 


শোকপ্রকাশ করা হয় এই বলে--পশ্ডিত ক্ষরোদপ্রাসাদ বিদ্যাবিনোদনের অন্তধান 
যে বাংলাদেশের পক্ষে কতখানি ক্ষাতিকর সে কথা বাংলা আজ না বুঝুক এরপর 
হাহাকার করবে ।' এ আক্ষেপের কারণ ছিল। তখনকার 'দিনের চলাতি রঙ্গালয়গুলির 
সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের কোন না কোন ভাবে একদিন যোগ ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যু 
সংবাদে তাঁর প্রাত শ্রদ্ধা জানাতে তাদের একদিনের আভিনয় বম্ধ রাখলে মার একটি 
রঙ্গালয়। 'নাট্যমান্দর ছাড়া কেউই একাঁদনের আভনয় বন্ধ রাখোন। কৃতজ্ঞতা 
বটে 1২ ৬ 

দঃখের কথা ক্ষাঁরোদপ্রসাদের প্রাতভার যোগ্যসমাদর আমরা আজও করতে 
গার নি। কিন্তু নাট্যকার ক্ষারোদপ্রসাদ ছিলেন এর বিপরীত, কারো মধ্যে 
প্রাতভার স্ফুরণ দেখলে তার যথাযোগ্য সমাদার না করা পযন্ত তিনি অস্বন্তি 
বোধ করতেন। 

জীবনের শেষাঁদন পধণন্ত তান সাহিত্য সাধনায় আত্মীনয়োগ করোছলেন। 
তার রোগশয্যায় বালিশের নীচে তাঁর আন্তমাঁদনের একাট কবিতাও পাওয়া গেছে। 

গাঁরশচন্দরের পর ক্ষীরোদপ্রসাদই একমান্র নাট্যকার যাঁর প্রতিভার আলোয় এবং 
সাম্টর অজন্রতায় বাংলা মধ্যযুগের রঙ্গ আলোকিত হয়ে উঠোঁছল । অবশা 
কিছ;পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সে আলোর দীপ্ত আরও বাড়ুয়ে দিয়েছেলেন। কিন্তু 
তা সত্বেও ক্ষীরোদপ্রসাদের দীপ্তি একটুক্‌ ম্লান হয়ান। দ্বিজেশ্দ্ূলাল রায়ের 
মৃত্যুর পর ক্ষীরোদপ্রসাদই ছিলেন নাটাকাররূপে একছন্ন সম্রাট-শবরাতের সলতে১। 


কিন্তু অদৃণ্টের 'নদেশে বাংলা রঙ্গমণ্ণ সে প্রাততার আলো থেকে বাত হল 
অকস্মাং। 


॥ নাটা প্রবাহ পাঁরাচাত || 


জ্ঞানের ছার, বি. এ. পরীক্ষার তিন বংসর পূর্বে লিখলেন “আখ্যায়কা” 
'রাজনোৌতক নন্ব্যাসী”। রাজনৌতিক কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বদেশী 
আন্দোলন প্রস্ত প্রবল দেশাত্মবোধের রাজনীতিতে যিনি পরোক্ষে বাঁপয়ে পড়বেন 
তাঁর নাটকের মাধ্যমে তার ই ইাঙ্গতবাহণ আখ্যায়কা “রাজনৈতিক সন্ন্যাসী” । ছান্জীবন 
থেকে কর্মজীবন শুরু চন্দননগরের ডুগ্লে কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে । সংস্কৃতির 
পাঁঠস্থান কোলকাতা সম্ভবত হাতছাঁন দিয়ে ডাকছিল অনাগত ভবিষ্যতের কবি- 
নাট্যকার ক্ষণরোদপ্রসাদকে । কোলকাতা জেনারেল এসেমরশজ অধুনা স্কটিসচার্চ 
কলেজ এ পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক হিমাবে যোগদান ১৮৯২ সালে । 

সাহত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম আত্মপ্রকাশ কবিতার ডালি সাঁজয়ে। প্রথম 
মাদ্দত কাঁবতা “হরিনাম । এরপর একে একে “কে তুমি” ও প্রতাপ? কাবিতা। 
ভনিতায় শ্রীকাল' ছচ্মনাম। পাঁরবারের অন্যান্য সবাই-এর তুলনায় গায়ের রঙ. 


২১. নাচঘর ১৩৩৪ আষাঢ। 


১৯ 


কিং কালো বলে ডাক নাম ছিল “কালো” । ছদ্মনাম '্্রীকাল' এর উৎপাত্ত 
অনুমান করতে কম্ট না হওয়ারই কথা । অবশ্য পরে প্রসাদ" সধাক্ষপ্ত নামে তার 
একট কাঁবতা প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ পাওনা যায়।* কাঁবতা থেকে গদ্যজগতে 
বিচরণ “াহবাসীরপন্্ লিখে । সমসাময়িক শীবভা' পান্রিকায় সে রচনা প্রকাশিত 
হয়েছিল । 

এরপর কর্মজীবনের তন্ময়তা । কৃীত্িন সোনা তোঁরর জন্য একাগ্র সাধনা ও 
ও লাইমোডাইন প্রস্তুতকরণের সম্মানে সাদ্ধলাভ। তারপর ধারে ধারে 
বৈজ্ঞানক ক্ষীরোদপ্রসাদের অবলদাপ্ত আর নাট্যকার ও ওপন্যাঁসক ক্ষীরোদপ্রসাদের 
আত্মপ্রকাশ । | 

বিশেষ করে একাঁট পাশ্চাত্য প্রভাবব্পুষ্ট শিক্ষাপ্রাতষ্ঠানে অধ্যাপনার মধ্যে 
পরাধীন দেশে নিশ্চয়ই বিশেষ বাধ্যবাধকতা 'ছিল--বাঁধানিষেধ থাকাও অসম্ভব 
ব্যাপার নয়। তাই ক্ষীরোদপ্রসাদের কর্মজীবনে রচিত নাটকগ্্দাল সম্বন্ধে 
পৃথকভাবে তাঁর জণবনীকোৌন্দ্ুক তথ্যাভাত্তক আলোচনা করা হ্যাস্তধুন্ত বলে 
মনে করাছ। 

জেনারেল এসেমাব্রজ-এ অধ্যাপনাকালন প্রথম পূ্ণার্গ নাট্যরচনায় হাত দেন 
নাট্যকার । ১৮১৪ ২রা মে তাঁর 'নিজদ্ব চিহ্ছিত “দৃশ্যকাব্য ফুলশয্যার আত্মপ্রকাশ । 
চাকুরশীজণীবনে প্রথম প্রথম যথেষ্ট চেম্টা করেও তিনি রঙ্গালয়ের দরজা খোলা পান 
ন। কোন বড় চলাঁত রঙ্গালয়ের মালিকই তাকে কলে দিতে রাজী হন নি। 
অবশেষে তাঁর কপাল ফিরল। এমারেজ্ড থিয়েটার অত্যন্ত অচল অবস্থায় পড়ে তার 
ফুলশয্যা নামে একথাঁন নাটক গ্রহণ করতে রাজী হল। কিন্তু তবুও নাট্যকার- 
রূপে ক্ষীরোদপ্রপাদ জাতে উঠতে পারলেন না। এমারেজ্ড থিয়েটারও বাঁচল না।"২ 

প্রথমে শ্রীমধুল্দনের আঁঙ্কত পথে তাঁর পদযানা। আনুপীর্বক অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে লেখা হল প্রথম “দৃশ্যকাব্য' । কাহনীী আশ্রয়ের জন্যে ইীতহাসের পাতা 
ওলটালেন ৷ চীরন্র সংগ্রহ করা হল ইতিহাসের পাতা থেকে--কিন্তু সামাগ্রক চ'রনরে 
নয় শুধুমান্র নানটুকু--পাঁথরাজ ও সঙ্গরাজ উভয়ের ভ্রাতৃবিরোধ ও পারণামে 
তাদের মিলনই মূল উপজীব্য। এককথায় ইতিহাসআশ্রয়ণ, কিন্তু রোমান্টক। 
রোমান্সের পথে সূচনা থেকেই তাঁর পদচারণা, নামকরণ লক্ষ্য করলেই তা অনুধাবন 
করা যাবে। বিজ্ঞানের অধ্যাপকের নাট্যসাহিত্যের প্রাত প্রবণতার সূত্রপাত এই 
নাটক রচনার প্রসঙ্গ নিয়ে । উচ্চ কাবত্বপৃণ" নাটক “কুলশয]া” রচনার ঘটনা বাংলা 
নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হবে। (জন্মভূমি লাখয়া- 
ছিলেন এরুপ উচ্চকাঁবত্বপৃণ" বাংলা নাটকের আঁভনয় রঙ্গমণ্জে অনেক দন হয় 
নাই )। দুবছর আঁতক্রান্ত হতে না হতেই আর এক নূতন রসের নাটক উপহার 


১, ভারতবধ" কার্তক ১৩২৬-এ প্রকাশিত--'হাঁজরা' নামে । 
২. যাঁদের দেখোঁছ £ হেমন্দ্রকুমার রায় । 


৯২ 


দিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ ৷ নাম--প্রেমাঞ্জাল', চাঁহুত পৌরাণিক নাটক" বলে? 
নাটক প্রকাশের তাঁরখ হচ্ছে ১৮৯৬ (১৮ই জুলাই )। “পৌরাণিক নাটকের, 
মোড়কে পুরাণ কিন্তু স্বতঃ উৎসারত নয়। নাট্যকারের মানস প্রস্তুতির বিবরণ 
তাঁর নাজেরই স্বীকারোন্ত-তে--বাংলা নাটকে নাচ না থাকলে নাটকত্ব হয় না। 
তাই "নারদকে মনের সংখে বাঁদর নাচাইয়াছ । এই নাট্যকাব্য রচনার প্রেরণা 
ও উদ্দেশ্য থেকে একটা কথা পাঁরম্কারঃ পৌরাণিক নাটক রচনার মন 
1নয়ে কি নাট্যকার লেখনপ ধারণ করেছিলেন 2 নিশ্চয়ই নয় । লঘু রঙ্গরাঁসকতার 
মাধ্যমে সাধারণের বাহবা পাবার প্রবণতাই এর থেকে লক্ষ্যণীয় । বিষয়বস্তু 
মহাভারত শাঁস্তপব সুতরাং নিঃসন্দেহে পঃরণাশ্রয়শী, 1কন্তু আসলে প্রেরণা ও 
উদ্দেশ্যের পাঁরপ্রেক্ষিতে পৌরাণক নাটকের পাঁরচাতির অবলা স্বেচ্ছাকৃত 
রোমান্টক রূপের মধ্যে। তবে এ নাটক পৌরাণক নাটকের পযশয়ে উন্নীত না 
হলেও এ নাটকে নূতন যুগের মানবতা-বোধের মূল্যায়ন ষে সাঁচত হয়েছে একথা 
বলা চলে। 

প্রেমাজীল'তে নারদকে বাঁদর নাচ নাচিয়ে যে রঙ্গ ব্ঙ্ ও কৌতুকশপ্রয়তার 
পাঁরচয় দিয়োছলেন নাট্যকার সে পারচয়ের রেশ কিন্তু তখনও িলায় নি! 
প্রেমাঞজলির অব্যবাহত পরেই লেখা হল একা রঙ্গন্যাস-_--কাঁবফানাঁনকা” (১৮৯৬) । 

নাট্যকার তখনও রুঙ্গবঙ্গ ও কৌতুকের জগতেই বিরাজ করছেন । তারই 
প্রত্যাশিত ফলশ্রুুতি আভনব মণ্সফল রঙ্গনাট্য “আলিবাবা”, প্রেমাঞ্জাল ও 
কাঁবকানানকা রচনার বংসরকালের মধ্যে । 

মণসফল নাটকগুলির অন্যতম নাটক যে আলিবাবা তা পৃবেই বলা হয়েছে। 
ভরতচন্দ্র বসু কর্তৃক অনূদিত অমৃতলাল বসুর ইংরাজী রচনা থেকে নাট₹টির 
মণ্সাফল্যের নিদশন পাওয়া যায়। “আঁলবাবা [ছিল তার আর একি বিজয় 
বৈজয্নন্তী। অমরেন্দ্রনাথ পরিচালত ক্রাসক রঙ্গমণে জ্গীবনরসে অনঃজশীবত হয়ে 
এই নাটকখানি বাঙলার ভিতরে ও বাঁহরে সব স্থানেই অনেকদিন ধরে সাধারণের 
[বশেষ প্রীতি অজঁন করেছে । যে কোন অবৈতাঁনক সখের দল শঃরঃতেই লাগয়ে 
দিত আলিবাবার আভিনয় ! আলিবাবার গ্রান, মাঁজনার ঘাঘংরা এবং আবদালার 
কৌতুক নাট্যআভধানের প্রবাদবচন হয়ে দাঁড়াল '*”৩ 

আলিবাবা প্রকাশিত হয় ১৩০৪ (ইংরাজী ১৮৯৭ ) সালে । র্লা"সক থিয়েটারের 
পাঁরচালক অমনেদ্দ্রনাথ দত্ত নেমোছলেন হোসেনের ভূমিকায় । নাট্যকারের 
রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রথম সংযোগ আলিবাবা নাটকের মাধ্যমে । গঞ্জের চাহদা ও 
দরশকবৃন্দের রুচির কাছে নাট্যকারের এই প্রথম আত্মসমর্পন। তাই মাণ্াভিনয়ের 
দিক 'দয়ে কাঁহনপ নিবচিন, ঘটনা সংন্থাপন এবং রঙ্গনাট্যাটর রূপায়ণ সাফল্যের 
গৌরবে আভনান্দত। রঙমঞ্চে নাটকাঁটির সাফল্যের প্রমান-এর বেশ কয়েকাঁট গানের 


৩. নাচঘর শ্রাবণ--১৩৩৪ । 


৬৩ 


বহুল প্রচার। “ছি ছি এত্তা জঞ্জাল, বাজে কাজে মিনসেকে আর যেতে দেবো 
না, আয় বাঁদী তুই বেগম হবি,, পাড়ায় পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ছেলেদের মুখে 
মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল । গানের প্রকারভেদগত বৈশিষ্টাও ছিল। নিধুবাব্‌র টপ্পা 
ও ঠুধার চালের গান ও দেহতত্বের গানও ছিল। যেমন 'লেও সাক দেও ভর 
পেয়ালা” । 'কি শহর কি পল্লী অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে এইগৃলি বারবার 
সংরেলা কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ত। নাট্যকারের রঙ্গমণ্চের সঙ্গে বে" প্রত্যক্ষ যোগ 
ছিল না বলে “আলিবাবা” নাটকটিকে মণ্ের চাহিদার পারপ্রোক্ষতে পরিবর্তন ও 
পারবজন এর প্রয়োজন অন্ধাবিত হয়েছিল । তারই ফলস্বরুপ নাটকটির কয়েকটি 
গান লিখে দেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র । সুতরাং এটা অনুমান করতে কন্ট হয় নাষে 
ক্ষীীরোদপ্রসাদের জনাপ্রয়তার মূলে ছিল প্রয়োগকতাদের পরোক্ষ হস্তক্ষেপ বা 
গ্রভাব। নাট্যসম্রাজ্ঞী তার!সুন্দরী ও আবনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখ থেকে শোনা 
গিয়েছিল যে আলবাবার দ? একটি গান এবং দহ চারাট সংলাপ প্রয়োগকতা 
অমরেন্দ্র দত্ত কৃত। অবিশ্বাস করার হেতু নেই। কারণ ক্ষণরোদপ্রসাদের সুন্্ 
কবিমন (তখন পর্যন্ত রঙ্গমণ্ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ্যাযোগ ব্যতিরেকে ) এই ধরনের 
গ্ছুল রাঁসকতা ও গ্যালারী ভোলাইবার এই উপকরণ যোগাইতে পারত ?িনা 
সম্দেহ।””£ অমরেন্দ্রম্দ্র দণ্ডের গ্রন্হাবলীতে অমরেন্দ্র দত্তের জের নাটক ছাড়াও 
আলিবাবার গানের স্বর লাঁপ প্রকাশিত হয়েছিল। নাচঘর পান্নকার সম্পাদকণয় 
অংশের 'বাভন্ন স্থান থেকে জানা যায় যে আলবাবার আভিনয় প্রায় প্রাতটি ক্ষেত্র 
অভতপূর্ব সাফল্যের নজীর রেখোঁছল--“আলবাবার অভিনয় ছিল চিরন্তন । 
নাটকের মধ্যে তার ভাষার প্রয়োগ কাবোর চেয় মধঃর, সঙ্গীতের মতই শ্রবণ 
সুখকর।' 


ইংরাজী অপেরা শ্রেণীভুন্ত নাটকাটির মূল আকর্ধণ হাস্যচটুল নৃত্যগত। 
আলিবাবা আরব্য পারস্যের রুপকথা-উপজাব্য-সেই হিসাবে গিরিশচন্দ্র 
অনুবতর্ণ ।৫ এ নাটকাটর আবেদন মূলতঃ গল্প ও নাচগান। নাট্যকার 
দর্শকবৃন্দের মনের এই কথাটির সন্ধান ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়োছলেন। আমাদের 
রঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দ নাটক অপেক্ষা নাচগান বেশী ভালবাসেন এবং এইসব নাটকে 
নাচগানের প্রাচুর্য থাকাতে রঙ্গমণ্ডে ইহাদের সমাদরের অভাব হয় নাই। আলিবাবা 
ও কিল্নরীর সাফল্যই এর প্রমাণ। প্রেমাঞ্জালর ভূমিকাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা 
যেতে পারে--বাংলা নাটকে নাচ না থাকিলে নাটকত্ব হয় না। তাই মনের সুখে 
নারদকে বাঁদর নাচ নাচাইয়াছি। রহস্যময় কাহিনী" রঙ্গরসের উচ্ছল স্রোতে নাচিতে 


৯১৪ 


নাচিতে চলিয়াছে। রোমান্স, কৌতুক এবং 4১৫৩০০:৩-এর বিচন্ত্ সমাবেশে 
আঁতশয় উপাদেয় ও চিত্তাকর্ষক । রঙ্গব্যঙ্গ ও নৃত্যগণতই নাটকের প্রাণরস ।৬ 

আলিবাবার আভনয়সাফল্যের কথা সমসামায়ক নাট্য-পান্রকাগুলিতে ইতন্ভতঃ 
'বিক্ষিপ্তভাবে ছাঁড়য়ে গেছে । সেগুলি আমাদের আলোচ্য বষয়সূচর অন্তর্গত নয় । 
তবুও আলবাবার আভনয়ে, রৃপস্জ্জায় নিত্যনতন যে সজশবতার স্পশ" পাওয়া 
যেত-_ একাঁট সংবাদকাণকা থেকে তা পরিহ্কার । নাচঘর ১৩৩৩ জ্োষ্ঠ সংখ্যায় 
দিখছে-আ'লবাবার বাবামোন্তাফার ভূমিকায় নিমলেন্দু লাহড়ীর রূপসঙ্জার 
চমৎকা'রত্ব লক্ষ্য করার মত । তার কণ্ঠস্বরের অভিনবত্বও বিশেষত্বমশ্ডিত" *" ** | 

রঙ্গবাজের পারাঁধর মধ্যে তখনও ঘুরছেন নাট্যকার । সাধারণ লঘবিষয়বস্তুকেই 
নাট্য উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে সন্তুষ্ট থাকছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ । তাই 
রঙ্গনাট্য প্রমোদরঞ্জন এর অবতারণা ১৩০৫ সালে (১৯শে অক্টোবর ১৮৯৮ )। 
কিন্তু রঙ্গব্যঙ্গের ভাব থাকলেও রঙ্গ-সব্ব প্রহসন নয়, গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ই এর 
বন্তবা। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর অবতারণা সরাসরি নয়, রৃপকের 
মাধ্যমে । তথ্যবাদী ক্ষীরোদপ্রসাদের পক্ষে এই দহাজ্টিভাঙজগর প্রথম পারচয় লক্ষ্য 
করার মত। তবে বন্তুবাদীর দৃভ্টিভাঙ্গ [নিয়েই নাট্যরচনার প্রয়াস । আদর্শবাদীর 
দৃষ্টি এতে নেই। কিন্তু তা সত্বেও প্রমোদরঞ্জনের মধ্যেও হিম্দু দর্শনবাদ, তত্বকথা 
ইত্যাদ্দর সম্ধান মিলবে । পরবতরঁ অনেকগুলি নাউটকেই এই প্রয়াস লক্ষ্য করা 
যাবে ॥। যেখানে চিত্তের স্বাধীনতা নেই সামমৈরশর ভাব নেই সেখানে কি শুধু 
পার্থিব তীর্থদশ'নেই আত্মার মুক্তি হবে? রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে আঁভনধত হয়ে 
প্রমোদরঞ্জন' গণীতিনাটক জনীপ্রয়তা অর্জন করভে সক্ষম হয়েছিল । 

কাব নরেন্দ্রদেবের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়-_প্রমোদরঞ্নের অভিনয় মন্দ 
জমে নি। যে খবরাট সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সোঁট হল নাটকে রবীন্দ্রুসঙ্গীতের 
প্রতোগ ।' নাটকে রবীন্দ্রনাথের রচত কট গান বোধ কাঁর ক্ষীরোদপ্রসাদই সব" 
প্রথম নাট্যকার 'যান--সাহসের সঙ্গে ব্যবহার করোছিলেন।'৭ এ যুগেও আমরা 
লক্ষ্য করোছ রবীন্দ্রসঙ্গতের বহুল প্রচার সম্ভব হয়েছে যখনই রূপালণ পদা বা 
মণ্চের তারকাদের কণ্ঠে সে গান উচ্চারিত হয়েছে । তার সে উচচারণ আঁদ্নস্ফুলঙ্গের 
মত এককণ্ঠ থেকে অন্যকণ্ঠে ধানিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের আবেগে । 
'* প্রমোদরঞ্জনেরও একাঁট স্প্রয্ন্ত গান (রবীন্দ্রনাথের )--'আমার মনাঁট কাঁরয়া 
চু এই আস বলে গিয়েছিলে চলে এতাঁদনে এলে ফা রঙ্গালয় থেকেই সৌদন 
:ঈর্ব সাধারণের মুখে মুখে ছাঁড়রে পড়েছিল । 
". প্রাীতনাট্য সে সময় লেখা হল কিন্তু রন্তালয়গুির থেকে গাতিনাট্যাভিনয়ের 
আঁভনয়ের তেমন উৎসাহ পাঁরলাক্ষত হয়ীন । ১৩ই চৈত্র ১৩৩১ নাচঘর-এর সংবাদে 


প্রকাশ_ণমনাভাঁয় শুনছি পশ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের জনাপ্রয় গীঁতিনাট্য প্রমোদ- 
রঞজন*এর পুনরাভিনয়ের আয়োজন করছেন। মিনাভাই এখন একমান্র থিয়েটার 
যেখানে এখনও গগতনাট্যের আভনয় দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ষ্টার ও 
মনোমোহন নাট/মন্দিরের ওঁদাসীন্য ও কার্পণোরও সমালোচনা করা হয়েছিল । 
িন্তু প্রমোদরঞ্রন ষ্টার থিয়েটারেও আঁভনীত হয়। নাট্যকারের স্বদেশপ্রীতি ও 
দেশাত্মবোধের যে অংকুর থেকে বীজ ও পরে মহীরুহের আত্মপ্রকাশ তার প্রথম 
পাঁরচয় প্রমোদরঞ্জনে । দেশে প্রকৃত দেশপ্রোমক মানুষের তখন অভাব। নাট্যকার 
মানুষের মত মানুষের আঁবভাব ও আত্মগ্রকাশের জন্য উন্মুখ | “দে মা একট। 
মানুষ দে'। নাট্যকারের এই মানুষ খোঁজার আনবার্ঘ ফলশ্রদীতি স্বদেশ 
আন্দোলনের অগ্রদূত 'প্রতাপাঁদত্য* নাট্যরচনা ও তার যোগ্য আভনয়ের 
আয়োজন । দেশে ক মানুষ আছে? কাঁবর অন্তব্যথা এবং তাঁর বহযবর্ধব্যাপাী 
ম্মকাতরতা সত্য সত্যই দেশে মানুষ এনে 'দয়োছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজেই 
বলোছলেন (দেশবন্ধু স্বীকাতি পাওয়ার পর ) “মানুষ চেয়েছিলঃম, মানুষের মত 
মানুষ এসেছে ।' 

রঙ্গব্যঙ্গের জগৎ থেকে একট? একটু করে গভীর ও গম্ভীর বিষয়বস্তুর দিকে 
ঝ*কছিলেন নাট্যকার তার আভাষ দেবার চেষ্টা করেছি প্রমোদরঞ্জনের আলোচনায় ! 
'রজব্ঙ্গের ভাব থাকলেও রঙ্গসর্বস্ব প্রহসন নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এর বন্তব্য -*" 
অবতারণা সরাসাঁর নয়--রৃপকের মাধ্যমে |” প্রমোদর্ঞনের পরবতাঁ নাটক-_ 
নাট/কাবা কুমারী ১৩০৫ (ইং ১৮৯৯) । প্রথম আভনীত রয়েল বেল 
থয়েটারে। বিষয়ৎস্তু অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর। হিন্দ; সমাজের কুসংস্কার, 
জাত্যাভমান, প্রায়শ্চিত্ত বিধান ও তদ্বারা সামাজিক আঁনম্টসাধন ইত্যাদি বিষয় 
উপজীব্য । পতঞ্জালর কিছ? কিছু মতবাদের প্রভাবও এতে মিলবে | ক্ষীরোদপ্রসাদ 
সামাজক নাটক লেখেননি, সমস্যামূলক সামাজিক নাটক না হলেও এই নাটক'ট 
রোমাণ্টক-ধমশ'। তত্ব ও সমস্যার জটিলতায় বিভ্রান্ত রসস্ফতিহগন নাটক বলেই 
হয়তো বা এর বহুল অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় না। গত শতাব্দীতেই মহাত্মা 
গান্ধী অচ্ছৃত বা অস্পৃশ্যদের পক্ষাবলম্বন করার আগেই তানি কুমারী" নাটকে 
সেই সমস্যার সমাধান করোছিলেন। 

আবার স্ইে গশীতনাট্যের পারাধর মধ্যে অনঃবত'ন। জুলিয়া" গীতিনাট্য 
লেখা হল ১৩০৬ সালে ইংরাজী ২৪শে জানুয়ার ১৯০০ খষ্টাব্দে। িনাভা 
থয়েটারে প্রথম আভিনীত হয় নাটকাঁট ১৬ই পৌষ ১৩০৬ সালে। মানত তিনবছর 
অগেকার 'আ'লবাবা' গখাতনাট্যের সাফল্যের রেশ তখনও অম্লান। অভিনয়ও 
অব্যাহত । যতদূর মনে হয় "জুলিয়া 'আলিবাবা"র সাফলে/র প্রেরণা-প্রসূত 
নাট্যাবদান। কাঁহনধ মৌলিক নয়ঃ আিবাবার কাহনীর মত আরব-পারস্য- 
উপকথাভাত্তক। আদর্খবাদ এ নাটকের অন্যতম উপজীব্য । বাগদাদের 
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স্বনামধন্য কালিফ- ন্যায়পরায়ন সত্যনিষ্ঠ হারুণ-অল-রাঁসদের অনুপম মহত্ব 
বিষয়ক একটি আথ্যান | কালিফের অসাধারণ উদারতার নিদর্শন মেলে নাটকাঁটতে। 
নাটকাঁট বহুল আভিনয়ে ধন্য হওয়ার সুযোগ পায় নি। 

প্রবতণ নাটক 'বন্রুবাহন' নাট্যকাব্য । নাট্যকার এখানেও সজ্ঞানে কাব। 
গাঁতিনাট্য থেকে কাব্যনাট্যে উত্তরণ নয়, অনুবতন। একই পারাঁধঃ আরব্য পারস্য 
উপকথা, ইতিহাসআশ্রয়ী কাহিনী আর পোৌরাণক কাহিনীর পটভূমিকায় কিছু কিছু 
স্বেচছাকৃত রোমান্স সৃন্টি। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের পাঁরমণ্ডল থেকে 
বাইরে আসতে পারেন 'ন তখনও ক্ষীরোদপ্রসাদ । মহাভারতের সুপরিচিত অন 
1চন্র'্গদা ও বলুবাহন কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়েছিল। চরিন্রগুলি 
পৌরাণিক । সংতরাং অলোৌকিকতার অবাধ ছাড়পন্ত। অলোৌককতায় ভারাক্রান্ত 
চারত্গুলি সার্থক আভিনয়ের পথে অন্তরায় হয়ে থাকবে । তাই ক্ষীরোদপ্রসাদের 
বহুল আভনশত নাটকের তালিকায় নাটকটি স্থান করে নিতে পারোনি। িভ্ুবাহন, 
পাদপ্রদীপের আলোকে আসে সব্প্রথম রয়েলবেঙগল থিয়েটারে । কিছুকাল পরেই 
তান প্রধান নাটাকার রূপে জ্টার রঙ্গালয়ে যোগ দেবার সুযোগ পান এবং জ্টারে 
অভিনয়ের জন্যে একে একে উপহার দেন “সাবন্র', সিপুম প্রতিমা” “বেদৌরা”, 
প্রতাপাঁদত্য” ইত্যাঁদ নাটক। একই সময়ে শ্রীমদভগবদগীতার ওপর রচনা 
[লিখছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ । ধর্মভাবের আবেশে কবিমন তখন অনেকটা +স্হাতিশশল 
ধমপ'য় ভাব জগতে । প্রেমাজীল রচনার সময় যে হালকা মন ছিল, রঙ্গব্ঙ্গ জগতের 
লঘতুচত্তের যে উচ্চাকত উচ্ছাস ছিল তা বহুলাংশে 1স্হামত । তাই স্বাভাঁবকতার 
পথেই পৌরাণিক নাটক “সাবনশ'র আত্মপ্রকাশ ১৩০৯ সালে (৪ঠা অক্টোবর, 
১৯০২ ) কাব নাট্যকার হঠাৎ নিজের পাশ্ডিত্যের নামাবলণ গায়ে নেমে পড়লেন 
আসরে ॥। “সাবিত” ন।টকে নাট্যকারের উপাস্হতি যত না গন্য, পণশ্ডিতপ্রবরের 
সজাগ অবাস্হাতি ঠিক ততটা প্রকট । সংস্কৃত পাঁশ্ডিত্য কণ্টকিত নাটকাঁটির ভাষা 
ক্ষীরোদ-সাদের অন্যান্য নাটকের মত সরল ও অনাড়ম্বর নয়। তবে এরমধ্যেও 
প্রকাতি বর্ণনায় কাব ক্ষীরোদপ্রসাদের উপাস্হিতি সুস্পষ্ট । প্রথম আভনয় স্টার 
[থিয়েটারে । পৌরাঁণক পাঁরমণ্ডল থেকে এবার সাময়িক অবসর যাপন । অলোকিক 
স্বপ্নবৃত্তান্তকে মূল উপজীব্য করে ১৩০৯ সালে (১৩ই ভিসেম্বর ১৯০২) 
ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখলেন, “সপ্তম প্রতিমা ।” প্রথম আভনয় স্টারে। পারবতিতত 
নাম “দৌলতে দুনিয়া” । প্রায় ছ'বছর পরে (১৫ই জানুয়ার ১৯০৯) এর 
আঁভনয়ের পুনংপ্রয়োজন কো1হনুর থিয়েটারে । কঙ্পনাপ্রবণ নাট্যকার এ নাটকে 
কাঁবর সঙ্গে যেন হাত ধরাধার রে চলেছেন। বহুল আভনয়ের সংবাদ পাওয়া 
যায়নি নাটকটির । 

আবার সেই আরব্য উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে লেখা নাটক ।--পরের 
বছর ১৯০৩ (১৫ই জানুয়ার ) সালে লেখা হল এবেদৌরা' গণাতনাট্য। প্রথম 
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আঁভিনয়ের তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর ১৯০৩ সাল । আঁভনয়ের আসর ভ্টার মণ্ট। আবার 
গীতনাট্য । মণ্চের চাহিদা ছিল না আগেই বলোছি। তবে কেন এই নাট্যপ্রয়াস ? 
নাটাপ্রয়াস সম্পূর্ণ মনের তাগিদে, মণ্চের তাঁগদে নয়। কারণ বাঁধা মাইনের 
নিশ্চয়তা ছিল যাঁর, মণ্ের গোলামীর গ্র*্ন তাঁর কাছে অবান্তব । ঠিক এই কারণে 
নাট্যকারের (চাকুরী) কম্জীবনের নাট্যসাধনার পৃথক মূল্যায়নের কথা 
বলেছি। এই গাঁতিনাট্য রোমাণ্টিক লক্ষণাত্মক, অবলম্বন আরব্য উপন্যাসের 
কাহিনী । আগেই বলা হয়েছে সাবিশে নাটক রচনার পর পৌরাণিক পারমণ্ডল 
থেকে তাঁর সামায়ক অবসর যাপন। উদ্ভট এবং অসম্ভব ঘটনাশ্রয়শী রুপকথার 
সামিল কাঁহনশীর 'দকে নাট্যকারের আগ্রহ সুস্পজ্ট । “বেদৌরা" নাটকট তাই 
স্বাভাবিকভাবে অ.ংলীকিকতা দ্বারা 'নয়ন্মিত। রঙ্গনাটা, নাট্যকাব্য, গীতিনাট্য 
এবং পৌরাণিক নাটক এত বোঁচত্রযের মধ্যেও ক্ষীরোদপ্রসাদের অশান্ত মনের স্ফাতির 
অবকাশ মেলে 'নি--“হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে”। এতহাঁসক 
নাটক না লিখতে পারলে যেন ছুই লেখা হল না। 'আলবাবা” 'প্রমোদরঞ্জন' 
প্রভৃতি হালকারসের নাটক থেকে তাই নাট্যকারের উত্তরণ “প্রতাপাদত্যে'। রচনাকাল 
২৯শে আগম্ট ১৯০৩ (ভাদ্র 8 ১৩১০ )। 

দেশে স্বদেশী আন্দোলনের যে হাওয়া বই'ছিল এই নাট্যপ্রয়াস সেই হাওয়ার 
বৈগকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলছিল । “বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ 
হইতেই বাংলার এীতহাসক বীর চার অবলম্বন কাঁরয়া নাটক রচনার যে প্রেরণা 
দেখা 'দিয়োছল 'প্রতাপাঁদত্য" নাটক ক্ষীরোপ্রসাদের সেই বিষয়ক সবপ্রথম প্রয়'স। 
শবশবংসর পর্বে রবীন্দ্রনাথ একই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে লেখেন উপন্যাস 
“বৌ ঠাকুরাণণীর হাট'--প্রায়শ্চত্ত' নাটক এর অনেক পরে রাচত। প্রত'পাঁদত্য 
নাটকের সর্বপ্রথম নাটকরূপ দেবার কাতত্ব ক্ষীরোদপ্রসাদের । িংবদন্তীই প্রধান 
উপজীব্য । এীতিহাসক তথ্য এখনও পর্্যস্ত সুধী-সমাজে অজ্ঞাত। এঁতিহসিক 
মূল্য আঁকিংকর ।৯ ক্ষীরোদপ্রসাদের এই বিশেষ নাটকাঁট রচনার 1পছনে যে 
সম্ভাব্য প্রেরণা ছিল এবং সেই প্রেরণার উদ্দাম স্রোতে এীতিহাঁসক মূল্যবোধ যে 
ভেসে গিয়োছিল উপরোন্ত উদ্ধৃতি থেকেই তা স্পম্ট। তাছাড়া এতহাঁসক তথ্য 
তখনও সুধী সমাজে অজ্ঞাত ছিল । শুধু অন্্রাতই নয়, নীরস তথ্য দেশবাসাঁর 
মনে সাড়া জানাতে অক্ষম 'ছিল--ঘ:মস্ত দেশবাসীকে সজোরে নাড়া দিয়ে দেশের 
দুরবস্হার দকে দৃষ্টি আকষণ করার সধ্যও তাঁর ছিল না। নালনীকান্ত ভট্রুশালীর 
“বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা সমর" প্রসঙ্গে লাখত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতির 
সাহায্যে কথাট সহজেই অনুধাবন করা যায়। 'নাখল নাথ রায়ের উদ্যম 'প্রতাপাদত্য” 
চারহ সৃষ্ট কিন্তু তার আগেই বাংলাদেশ স্বদেশ আন্দোলনপ্রস:ত প্রবল দেশাত- 
বোধের বন্যায় ভাঁসয়া যাইতেছে। দক্ষাশঙ্পা ক্ষারোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য নাটকে 


আপস -৪ ৮ 


৮. যাদের দেখো ছ-্ক্ষীরোদপ্রসাদ--হেকেন্দ্রুকুমার রায় । 
৯. বাংলা নাট্য সাহত্যের ইতিহাস ( ২য় খণ্ড )--ডঃ আশুতোষ ভট্রাচাষণ | 
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প্রতাপার্দিত্য তখন স্বাধীন প্রয়াসের প্রতাঁক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রতাপাঁদত্য 
তখন বাংলাদেশের হৃদয়কে এমনি আঁধকার করিয়াছিল তথায় এমাঁন ভাবের বন্যা 
বহাইয়া 'দিয়াছিল যে এরীতহাসিক বিচার রূপ এররাবতের সাধ্য ছিল না সেই ঘ্োতের 
সম্মুখীন হয় 1১০ 

প্রমোদরঞ্জনৈ এই স্বাদেশিকতার উন্মাদনার গ্রছন্ন সূত্পাত--দে মা, একটা 
মানুষের মত মানুষ দে'' দেশে মুক্তি সংগ্রামের জন্য সংগ্রামীচেতনায় দেশবাসীকে 
উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশে একজন আদর দেশপ্রোমক-এর সম্ধান এবং সেই চাওয়ার 
পারপ্রেক্ষিতে পরম পাওয়া (দেশবন্ধূর আবিভাব )-এর মাঝখানে প্রতাপাঁদত্য নাটক 
রচনার তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। দেশাত্মববোধের প্রথম উন্মেষ এই 
নাটকে ৷ এ নাটক প্রকারভেদ বিচারে যত না এাতহাসক এই নাট্যরচনা এবং 
নাটকাঁটর আভনয় তার চেয়ে বেশী এতিহাসক। 

একটি উদ্ধৃতি ৪__দেশকে কেমন করিয়া ভালবাসতে হয় এ নাটকেই তার 
পাঁরচয়। দেশে এক নূতন ভাবের বন্যা বয়ে গেল। জননী জন্মভূমিন্ড স্বগার্দীপ 
গরীয়সী- শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিলাম। আগ্রা প্রত্যাগগত প্রতাপের উন্তি--. 
আগ্রার এ*বযময়ী হেম অন্রালিকা, নন্দন-লাঞ্চন অপসরাগার উদ্যানঃ কিছুতে কোন 
প্রলোভনে আমাকে যশোরের শ্যামসৌন্দর্য ভোলাতে পারে নি। মা বঙ্গভূমি। 
তোমার এই প্রণোম্মাদকর নামের ভিতরে এত মধদরতা। এমন কোমলতা, এরূপ 
এ*বধ'য, সৌন্দর্যা জড়ান আছে, তা ত জানতুম না। মা তোমাকে নমস্কার |” 
বাংলার তৎকালীন জীবনে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি বহন করে এনেছিল। 
স্বদেোশকতার স্রোতে ভাসমান এই এঁতিহাঁসক চাঁরন্ত্র্টি তাই স্বাভাবিকভাবে 
ইতিহাসের অনুগামী হাওয়ার সুযোগ পায়নি । পরাধীন জাতির প্রাণে দেশাত্ম- 
বোধ ও মাতৃবন্দনার মন্ত্র উচ্চারণেই নাট্যকার মুলতঃ রতী হয়েছিল। স্বদেশী 
আন্দোলনের মুগে নাট্যজগৎ থেকে সর্বপ্রথম সাড়া 'দিয়োছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ 
জাতীয় ভাবদ্যোতক নাটক প্রভাপাঁদত্য' রচনা করে। 

এই নাটক সৃষ্টির সময় পর্যন্ত নাট)কারের মণ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ স্হাপন 
হয়ান। হওয়ার সুযোগও ছিল কম। কারণ তখনও তান জেনারেল এসেংমারিতে 
অধ্যাপনার কাজে িযনৃস্ত। কিন্তু তা সত্বেও স্বাদোশকতায় আভাঁষন্ত এই নাটকটির 
আঁভনয় রীতিমত সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলন। অমৃতলাল বস:র ইংরাজী রচনা 
থেকে অন্যাদত প্রবন্ধের উদ্ধাত ক্ষীরোদপ্রসাদের তিনচারখানি নাটক ভালোই 
আভনন্দন পেয়েছিল । কিন্তু ১৯১০৩ সালে জ্টারে অভিনীত প্রতাপাদত্য নাটকের 
প্রথম রজনীর পরবত: প্রভাতে তান ?নজেকে নাট্যকারের যশে মাণ্ডত হতে 
দৈখোঁছলেন ।* ৯৯ 


- পাস 


৯০, 'বাঁচন্রা--১৩০৩৪-৩৫--নাঁলনীকান্ত ভট্টশালী। 
১১. নাচঘর ১৩৩৪ শ্রাবণ--ভরতকুমার বসু অনুদিত। 


১৪) 


প্রথম পধায়ে ঘটার রঙ্গমণ্ডে আঁভিনশত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর আভিনয় শেষ 
হয়নি । নবপযণয়ে বারবার এটির আভনয় হতে দেখা গেছে বাঁভন্ন মণ্ডে মিনা, 
মনোমোহন থিয়েটার, এলফ্রেড, মিঘ্ন আর্ট থিয়েটার, নাট্যমান্দর এবং ম্যাডান_- কোন 
1থয়েটার থেকেই এর আভিনয় বাদ পড়েনি । 

লব্ধ প্রাতষ্ঠ নট নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সাধারণ রজমণ্ডে প্রথম আত্ম-প্রকাশের 
ইতিহাস সৃষ্টির মূলে এই প্রতাপাদিতা নাটক এবং এই নাটকের নাম ভূমিকা । 
এ ঘটনা ১৯২২ সালেয় ম্যাডান থিয়েটার ছেড়ে শিশরকুমারের চলে যাওয়ার 
অব্যবহিত পরের ঘটনা । 


নাট্যাচাষ" শিশির কুমারের আঁভনয় জীবনের সঙ্গে জাঁড়ত থাকায় প্রতাপাঁদতা 
নাটকটি বিশেষ স্মরণীয় । দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় অনঃপ্রাণত নাট্যকার এবার 
লেখার চেষ্টা করলেন িছু-টা মনগ্তত্বমূল নাটক রঘুবীর (১৩১০-১৯০৩ )। 
কতটা সার্থক হলেন সে বিচারের সুযোগ মিলবে পরে । তবে এই মানসিক ছন্দের 
ব্যাপারটা শিশরকুমারের 'রঘুবীর' ভ্গমকায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে কারুরই ঠক 
চোখে পড়োন। এ নাটকে হংসা-আহংসার চিরস্তুন 'বরোধের সংঘাত সান্নীবষ্ট 
হয়েছে। এ নাটকে ঘথেত্ট চন্তাশশলতার পাঁরিচয় মেলে । 


রঘুবণরের মধ্যে যথেষ্ট নাটকত্বের উপাদানও আছে। কিন্তু রঙ্গমণ্ের ওপর 
সবপ্রথম একে পাংন্েয় করেছেন শিশিরকুমারই । রষুবীর হচ্ছে একাঁট অদ্ভুত 
চরন্। আমাদের নাট্যসাহত্যে এরুপ চাঁরপ্র পৃবে" ছিল বলে স্মরণ হয় না। 
জন্ম তার ডাকাতের ঘরে, দেহের মধ্যে আছে তার দহদন্তি ভীল প্রস্ত। কিন্তুসে 
লালিত-পালিত হয়েছে খাঁষকম্প সাঁত্বক রাহ্মণের কাছে। আঁহংসারতের পৃজারখ 
রঘুবপরের পৈশাচিক ভয়াবহ অত্যাচারের প্রাতিবাদে কুম্ভকণে“র মহাজা? রণ_ এই 
আদর্শ বাদ-দেশাআ্মাবোধে উদ্ধুদ্ধ স্বদেশ প্রোমিক নাট্যকারের পক্ষে সহজগ্রাহ্য হবে এ 
অনুমান অসঙ্গত নয়॥ তাছাড়া প্রতাপাঁদত্য নাটকে এতহাঁসক চাঁরিন্র ভীত করে 
ই[তিহাসকথা-কাঁহনী রচনার আমেজ নাট্যকার তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 
তাই প্রতাপাদত্য নাটকেরই অনুরূপ নিজের প্রয়োজনমত কল্পনাশ্রয়ণ হয়ে অভিনব 
ঘটনা এবং চরিত্রের সমাবেশ করে তিনি রচনা করেছেন র্ঘুবীর । এ নাটকে তাই 
ইতিহাসের বিশ্বস্ত অনুবত'ন নেই। এীতহাসিক চাঁরন্রাভীত্তক কষ্পিত কাঁহনপর 
অন্যতম “রঘুবশর১।* (অন্যান্য খাঁজাহান, আহেরিয়া এবং বঙ্গেরাঠোর ॥ ১১২ 

নাটক1টর প্রথম আঁভনয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তখনকার একাট হ্যা্ডবিলের উদ্ধৃতি 
-এসুপ্রাসদ্ধ ক্লাসিক থিয়েটারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও সত্বাধিকারণী শ্রীয-স্তবাব? অমরেন্দ্ 
নাথ দত্ত মহাশয় আমাদের সবিশেষ সাহাধ্য করবেন বলিয়া প্রাতশ্রুত হইয়াছেন এবং 
আপাততঃ আমাদের প্রথম আভনয় রজনীতে ক্ষণরোদবাবুর নূতন পণ্চাংক নাটক 


১২. বাংলা নাটকের ইতিহাস £ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ 


ও, 


এঘ-বধর+ পয্গ্তকে রঘ;বীর-এর অংশ গ্রহণ কাঁরয়া আমাদের যারপরনাই উৎসাহত 
কারয়াছেন।১৩ 

এরপরেই ক্ষণরোদপ্রসাদের চাকার ত্যাগ করার ঘটনা । এর অনেকগুলি কারণ 
সন্ভাব্যতার তালকায় পড়ে । দেশাত্মবোধক নাটক 'প্রতাপাদিত্” নাটকটির বহুল 
প্রচারের পর সম্ভবতঃ বাভন্ন প্রাতক্রিয়ার পারপ্রোক্ষতে তাঁকে ইউরো পিয়ান-পচ্ষ্ট 
প্রতিষ্ঠান ছেড়ে আসতে হয়েছিল। তাছাড়া দেশের রাজনোতিক পারীগ্ছাতর মধ্যে 
একটা চাপা বিক্ষোভ রুদ্ধ নঃ*বাসে প্রক্কাশের অপেক্ষায় ছিল। 

এও সম্ভব যে নাট্যরচনার সুবিধার জন্য মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষার 
সুযোগ সৃষ্টির জন্যে শেষ পযন্ত স্বেচ্ছায় তানি চাকরিতে ইন্ভাফা দিয়েছিলেন এবং 
নাট্যকারের জশবন বেছে নিয়েছিলেন । ্‌ 

মতান্তরে আলিবাবা প্রতাপাঁদত্য প্রভাত কয়েকাট নাটফের মণ্সাফল্যে 
অন্;প্রাণিত নাটাকার অধ্যাপনাবাত্ত ছেড়ে নাট্যসাহত্য সৃষ্ট কর্মে আত্মীনয়োগ 
করেছিলেন । শেষ পর্যন্ত নাট্যকার 'হসাবে তখনকার 'দিনে ম্যাডান কোম্পানী থেকে 
তাকে পাঁচশত টাকা মাসিক বেতন দেওয়া হল । 

আর একটি কারণের উল্লেখ কর। হয়েছে তাঁর জীবনী িরোনামায়--সংরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে। “যখন বুঝল+ম যে নাটক লিখলে 
অধ্যাপনা করা চলবে না তখন কাজ ছেড়ে দিলঃম 1৯৪ 

চাকার ছাড়ার পর নাট্যকারের বিষয়বস্তু নিবাচনের ব্যাপারে ধীরে ধীরে 
পাঁরবর্তন লক্ষিত হতে লাগর । কখনও গর্শীতনাট্য কখনও মধ্যযুগীয় সাহত্যের 
গন্ুপাবলম্বনে লেখা নাটক এবং ঠিক তার পরেই পৌরাণিক কাহিনগীনভ'র নাট্য 
সৃন্টর রেশ মেলাতে না মেলাতেই আবার এাতহাসিক নাটকের ধারাবাহিকতা ।-__ 
এবং এই এতিহাঁসক নাটকের অন্তরালে দেশের প্রাতি জহলন্ত অনরাগরঞ্জিত 
দেশাআ্বোধক নাটক । রঘুবীর নাটক রচনার পর থেকে নাট্যকারের এই পদযান্রার 
ইতিবৃত্ত তাঁর নাট্যসম্ভার বোচন্র্যের মধ্যে বিধত। রঘুবীরের অব্যবহিত পরের 
রচনা ব্র্দাবনাবলাস (৩১ জানুয়ারঃ+ ১৯০৪ ) গীতিনাট্য । এরপর অন্যরসের 
নাটক রঞ্তাবতী (৪ অক্টোবর ১৯০৪) রচনার পর নাট্যকারের নাট্যঞজগং থেকে 
সামায়ক অবসর যাপন উপন্যাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে। তারই আঁনবাষ' ফলশ্রাত 
নারায়ণ ( উপন]াস ) অগ্রহায়ণ ১৩১১১ ইং ১৯০৪ । পরবতী" প্রয়াস পৌরাণিক 
বিষয়বন্তুকে কেন্দ্র করে । উলুপী নাট্যরচনার কাল ১৩১৩ ( ১৫ই জুলাই ১৯০৬) 
পোরাণিক নাটকের পারিমণ্ডল থেকে আবার হীতিহাসের পাতায় কাহিনগ নিবচিন 


০ 


১৩. পুরানো হ্যাশ্ডাঁবল _শানবার ২৯শে কার্তিক ১৩১০--রাতি ৯টার 
আভনয় সম্বন্ধে । 

১৪, কালিকলম £ ফাঙ্গুন ১৩০৪ -ক্ষীরোদগ্রলাদ (স্মাতিকথা ) সুরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধায় | 








২১ 


করে দেশাত্মবোধের মগ্নচৈতন্যকে জাগ্রত করার একান্তিক চেষ্টার প্রয়োগ । তাই 
এতিহাসিক নাটক 'পাঁদ্মনী'র (১৫ই নভেম্বর ১৯০৬) রূচনাকালের দুই মাসের 
মধ্যেই আর এক এীতহাসিক জহলন্ত দেশপ্রেমের নাটক “পলাশগর প্রায়শ্চিত্তঃ (৫ই 
জানুয়ারী, ১৯০৭ )। 

এই পর্বের টীল্লাখত সবকাঁট নাটকই স্টার রঙ্গমণ্ডে আভন*ত হতে দেখা গিয়েছে | 
কারণ তখন নাট্যকাররূপে তিনি স্টার রঙ্গমণ্ের সঙ্গে জাঁড়ত। একটানা বহ;রান্ি 
প্রতাপাঁদত্য, নাটক চলেছে, ফলে স্টারের বেশ অরাগম হয়োছল। প্রতাপাঁদত্োর 
পর অন্য কোন নাটক ভালো জমেনি, তাই স্টার পোঁছয়ে পড়তে লাগল । ঠিক এই 
সময় মঞ্চচথ হয় একের পর এক 'রঞ্জাবতগ” 'উল:পী” 'পাদ্মনী এবং পলাশীর 
প্রায়শ্চিত্ত? (১৯০৭ )। শেষোল্ত নাটকটিতে অত্যাচারশ ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে নাট্য- 
কারের বাঁলম্ঠ প্রাতবাদ প্রথমে ইংরাজরাজের চোখে পড়োঁন, চোখে পড়ে নাটকাঁট 
অনেকাঁদন আঁভন ত হওয়ার গর । ১৯১১ সাল বৃটিশ রাজ্যের দমননশীত প্রচণ্ড- 
রূপ ধারণ করল। বিশ সিংহ নাট্যশালার উপর তার থাবা বসাল ॥ 'ীসরাজদ্দোলা, 
মশরকাশম, ছরপাঁতি শিবাজী, দাদা ও "দাদ, পলাশনর প্রায়শ্চিন্ত, নন্দকুমার এর 
অভিনয় বন্ধ হলঃ এঁ সব পন্তিকাগৃলিও বাজেয়াপ্ত হল ॥"৫ 

এীতহাঁসক নাটক লেখার জন্যে নাট্যকারের মন প্রায় প্রস্তৃত এবং নবপযাঁয়ে সে 
প্রস্তুতির সূত্রপাত পাঁদমনী' নাটক রচনায় (১৫ নভেম্বর ১৯০৬ )--এবং 
এই পর্বের এ্রাতহাসিকঙ্বা ইতিহাস আশ্রয় নাটক রচনার স্ঈমারেখা 'অশোক' 
নাট্যে। এই একটানা পরপর ছ'খাঁন এীতহাসক নাটক রচনার মধ্যে (পাঁদ্মনী 
১৫ই নভেম্বর ১৯১০৬ পলাশ প্রায়শ্চিত্ত, চাঁদবাধ, নন্দকমার, দাদা ও 'দাঁদ এবং 
অশোক ২৫শে জন ১৯০৮) বিশেষভাবে লক্ষ্য করার [বিষয় পরপর দুখান 
এীতহাসিক নাটক পঁচ্মিনী (১৯০৬) এবং পলাশণর প্রায়শ্চিত্ত (২৯০৭) রচনার পর 
বৈচিত্রের সম্ধানপিয়াসন নাট্যকা.রর বষয়বস্তু নিবচিনের প্রয়াস কান্পাঁনক প্রেম- 
মূলক কাহনীর মধ্যে । তাই পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (৫ই জানুয়ার ১৯০৭) ও 
চাঁদাবাব (২৪ আগম্ট ১৯০৭) দুখানি এতিহাসিক নাটক রুচনার মধ্যে নাট্য- 
কারের বোচন্রযের আস্বাদ গ্রহণ একটি কাজ্পানক প্রেমমূলক নাটকে যাতে রাক্ষস 
শৈলেশ্বরের প্রাত মানবী সবনিশর ভালবাসা-করুণার সেতুবন্ধ দুটি হৃদয়ের মিলন*৬ 
_-এই বিষয়বস্তু উপজাব্য একাঁট নতুন স্বাদের রোমাণ্টক নাটক রচনার মাধ্যমে । 
নাটকাঁটর নাম রক্ষ ও রমনী (১৯০৭ )। 

চাঁদ-ীবাঁব নাটক রচনার পর আবার সেই বৈচিন্ন্যের সন্ধান । বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
১৯০৭ (বাংলা ১৩১৩) সাল ক্ষারোদ-নাট্য-্প্রবাহে জোয়ায়ের সাল। পলাশীর 
প্রায়শ্চিত+ রক্ষ ও রমণণ ও চাঁদ বাবর সঙ্গে সঙ্গে সামায়ক পল্লেও লিখে চলেছেন 


স্পা পা হস পম ০৯৯ 


১৫. অথনটঘাটত--সত্ধার ৷ 
১৬. নাট্যসাহত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার-- ডঃ সাধনকৃমার ভট্টাচাধয | 





পপ পিস পা পপ আআ 


৮৬২ 


একটি ধারাবাহিক নাটক-_-শিরপ-ফরীঁদ (নাটিকা)। এট তখন প্রকাশ হচ্ছিল 
ভারতণ পরিকায় ( বৈশাখ-ফাজ্গুণ ১৩১৩ )। 

“আলাদিন' নামে তার একথানি নাটাগ্রন্হ (প্রকাশিত হয় ক্ষীরোদ গ্রন্যাবলীর 
১ম ভাগে )- লাঁখিত হয় এই সময়ে । € ইহা স্বতন্ত্র পছস্তকাকারে দেখা যায় না) 
আনাদিনের কাহিনী নিয়ে রূপকথার সামিল নাঁটকা লেখার নজর এর আগে রেখে 
গেছেন গিরিশচন্দ্র ॥ তবে সে নাটকে 'গারিশ প্রতিভার চিহ্ন মাও ছিল না। পৃবেই 
বলা হয়েছে একটানা কয়েকাঁট এত্হাসক নাট্যরচনার ফাঁকে রক্ষ ও রমণী, শিরণ- 
ফরশদ এবং আলাদিন নাঁটকা িন!ট রাঁচত হয়েছিল । 

আলাদিনের পর আবার এক বৎসরের মধ্যে পরপর তিনাট এঁতিহাসিক নাটক-_ 
দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ নাট্যকারের দেশমাতৃন্ার পায়ে জলন্ত দেশপ্রেমের শ্রদ্ধাঞ্জাল। 
নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যাপারাঁট পুরোপ্ার এীতিহাসিক ব্যাপার এবং দেশাত্মবোধক 
সাগ্হত্য সৃষ্টির তালিকায় অবাস্থিত। এ নাটকটি শেষ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে ইংরাজ 
রাজ ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। পরের নাটক “দাদা ও 'দাঁদ” যাঁদও এাতহাসক 
নাটক নয়- রঙ্গনাট্য, তবুও নাটকাঁটকে এ্রাীতহণসক নাটকের বিকঙ্প বলে ধরে 
নেওয়া যায়। এতে চম্দ্রলোকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রূপক--আসলে পলাশীর 
প্রায়শ্চিত্ত ও নন্দকুমারের মধ্যেকার দেশপ্রেম দাদা ও 'দাদর মধ্যেও সঞ্চারত হয়েছে, 
অবশ্যই প্রকারগত বৈষম্য সত্বেও ভাব ও বন্তব্যের দিক 'দয়ে তিনখাঁন নাটককেই 
সগোন্ বলে চিহুত করতে অসুবিধা হয় না। 

দেশাত্মবোধক নাটকে উচ্ছবাসের অভাব থাকলে নাটক জমে না। 'সিরাজদ্দোৌলার 
সাফল্যে উৎসাহত হয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'মশরকাশিম' নাটক রচনায় আত্মীনয়োগ 
করেছিলেন! ম্ীরকাশম প্রজাবংসল 'ছলেন--তিনি ইংরাজদের খেলার পদতুল 
হয়ে নবাবী করতে চানান_ইংরাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন--তাঁদের সঙ্গে 
লড়োছলেন, শেষ অবাধ হৃতসবন্ব হয়ে যুদ্ধে প্রাণ দিলেন । ইতিহাসের এইটুকু 
1ভাত্তর ওপর তান নাটক রচনা করলেন । সেটা ১৯০৫ সাল। দেশ স্বদেশী 
আন্দোলনে মেতে উঠেছে । প্রাতরাঘ্রে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ । অনেক্দন এর আঁভনয় 
চলল £ মনা ফে'পে উঠল । থিয়েটারের মালকরা দেখলেন দেশাত্মবোধক 
এীতহাণসক নাটক নামাতে পারলে স্বদেশশ আন্দোলনকে সহায়তা করা হবে, সঙ্গে 
সঙ্গে মুনাফা ঘরে আসবে । সে নাটকে যথাযথভাবে হীতিহাস অনুসরণ করলে 
চলবে না। তার মধ্যে ষে দেশসেবক থাকবে তাকে প্লাটফরম: স্পীকার হতে হবে । 
উচ্ছৰাসে নাটকখাণন ভরা থাকবে, তবেই সে নাটক জমবে ।'১৭ 

স্টারের জন্য রাঁচিত পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ও নন্দকুমার-_দীট নাটকে এই উচ্ছাস 
ও আবেগের তীব্রতা না থাকায় নাটক দুটি জমে নি এবং আভনয় দাঁঘস্থায়ী হয়নি । 

'মনাভয়ি গিরিশচন্দ্র দেশাত্মবোধক নাটক ছন্রপাতি আভনয়ের পর অনপ্রাণিত 


১৭. অথনটঘাঁটত-_সত্রধার। 


ঘ্৩ 


মিনাভাঁর কর্তৃপক্ষ ক্ষণরোদপ্রসাদের দ্বর্থব্যাঞ্ক রাজনোতিক চুটকি 'দাদা ও দাদ" 
রঙ্গনাট্য হিসাবে মণ্স্ছ করলেন। এই পধায়ের শেষ এীতিহাঁসক নাটক 'অশোক? | 
অশোক এীতহাসিক ব্যন্তি--এইটুকু মেনে 1নয়ে িংবদচ্তী ও আঁতপ্রাকাতিক ঘটনার 
চাকায় গাঁড়য়ে নিয়ে যাওয়া নাটক 'অশোক' লেখার পর নাট্যকার বেশ কিছাঁদন 
ইতিহাসের দক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। 

আবার গাঁতনাট্য রঙ্গনাট্যের প্রাত স্বাভাবিক প্রবণতার প্রশ্রয় । অশোক 
(১৯০৮)-এর পরবত নাটক ঠিক পরের মাসেই বাসম্তী গণীতিনাট্য (৫ই জুলাই 
১৯০৮ )। স্বাভাঁবক নিয়মে এরূপর লেখনী ছাড়পত্র পেয়েছে পরপর বরুণা 
গীতিনাট্য (১৫ই জুলাই ১৯০৮), ভৃতের বেগার রঙ্গনাট্য (২৮শে ডিসেম্বর 
১:০৮), স্চম প্রাতিমার নবারুপায়ণ চার অঙ্কের নাটক “দৌলতে দহানয়া”_€ এটি 
উপকথামূলক কাঙ্পাঁনক রোমান্টিক কমেডি- রঙ্গ ও গখীতিনাটোরই প্রায় সমপযয়ি- 
ভূন্ত) তারপর আবার এই পায়ের নাট্যজগত থেকে সামায়ক অন্তধান এবং 
অবতরণ গঞ্প ও পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে । গঞঙ্পপ্রন্হ এবং পৌরাণিক আখ্যানের 
নাম--যথাক্রমে বিরামকুজ (গঞজ্গলহরী-২০শে আগস্ট ১৯০৯) ও দুগা (৯ই 
অক্টোবর ১৯১০৯ )। এটর পর চিন্তাশীল নাট্যকারের নাট্যচিন্তা এবং সূম্ট নাটকের 
মণ্প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু মতামত চোখে পড়ে “নাটামন্দির-এর ( ১৩১৭ শ্রাবণ । 
১৯১০ খঃ) পাতায় । প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল 'রঙ্গালয়ের উন্নাত ও অবনাত? । 
কল্পনা, রোমান্স, উপকথার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে নাট্যকার বান্তব জগতের তারে 
ভিড়ে অতাঁত ইতিহাসের 'দকে তাকাবার প্রয়োজন রোধ করতে লাগলেন পরবতী 
কয়েকাঁট বিচিন্রস্বাদের নাটক রচনার ফাঁকে ফাঁকে । যেমন বাসন্তণ, বরুণা, ভূতের 
বেগার, দেলিতে দুনিয়া, বিরামকুঞ্জ, দুগার পর বাঙ্গলার মসনদ - এীতহাসক নাটক 
(১৩১৭ সাল- ১৬ই জুলাই ১৯১০)। 


ক্ষীরোদপ্রসাদ সময় পেলেই চলে যেতেন নমাতিতায় । সেখানে বিশ্রাম 
যাপনের সুযোগের সঙ্গে ছিল তার এক আঁতীরন্ত আকষণ ৷ জাঁমদার মহেন্দ্রবাবু 
তার প্রায় প্রত্যেকাট বই কোলকাতার মতই রশীতমত খরচ করে মণস্থ করতেন । 
কোলকাতার যে থিয়েটারের সঙ্গে তান সংশ্লিষ্ট ছিলেন সেখান থেকে খবর পাওয়া 
গেল সামনে দোলপূর্ণিমার জন্যে নাট্যকারকে একি নাটক লিখে পাঠাতে হবে ! তখন 
তিনি রীতিমত পেশাদার নাট্যকার । দোলযান্লায় অভিনয়ের জন্য মাত দৃদনে 
লিখে ফেললেন--এক কাঙ্পনিক গণাতনাট্য--বাসন্তী। 


বরুণার প্রথম আভনয়ের তারখ ২৭শৈ আষাঢ় ১৩১৫1 এ কাহিনগর মধ্যেও 
রোমাশ্টিক পারিবেশে নাট্যকারের স্বচ্ছন্দ বিহারের পূর্ণ স্বাধীনতা “ভূতের বেগারঃ 
রঙ্গনাট্যে, এতে নাট্যকারের সামাজিক নাটক-সৃষ্টির অপূর্ণতা পূরণের প্রতিশ্রযাতি ও 
প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে । এ নাটকে শিক্ষাবাণণ প্রচারের ইচ্ছা নাট্যকার ঠিকমত 
লুকোতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। প্রহসনের মাধ্যমে অঞ্তবেদনার করৃণ সুর 


৪ 


ধৰনিত হয়েছে নিতাই-এর মূখে “এখনো চিনতে পারো নি বাবু । এখানে থাকলে 
পারবে ও না। সেই কদর্মান্ত কোমল মৃত্তিকার স্পশ“ না পেলে এ কূহকময় শহরে 
জ্ঞান ফিরবে না। সেই কেদার-বাহনী নদশর জ্নগ্ধ জল চোখে না দিলে দৃষ্টি 
'ফরবে না।” গ্রাম-বাংলার প্রাতি নাট্যাকারের মমত্ববোধ তাঁর নাট্যসম্ভারের বৈচিত্রের 
দগন্তকে প্রসারিত করেছে । 

জাতায়তাবোধমূলক নাটক পুলিশের কাছ থেকে পাস কারয়ে নেওয়া দন দিন 
কঠিন হয়ে উঠছে সেই অবস্থায় মিনাভয়ি অভিনপত হল ক্ষণরোদপ্রসাদের “বাংলার 
অসনদ'। এরপর আবার দেশাবদেশের কাঁহনশী থেকে গঞ্প সংগ্রহের আভিষান 
চালালেন নাট্যকার । তুরস্কের সুলতান আলমামহনের কাহনী নিয়ে লিখলেন 
'পালন' গীঁতিনাট্য-€( ১৩১৭ সাল ২রা মা ১১১১ 01 এরপর কজ্পনা- 
মুলক বিজ্ঞানীভাত্তক নাটক িলখলেন নাট্যকার ণমাডয়া' 1শরোনামায় ।__ 
(১৩১৯ সাল--১৪ই জুলাই ১৯১২ )। নাট্যকার সাময়িকভাবে ফিরে পেলেন 
তার পুরাতন বিজ্ঞান সাধনার দিনগযীল। নাটকে বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকে 
অবলম্বন করার ঘটনার ইতিহাস সৃষ্টি করলেন তিনি। এটিরও প্রথম আভনয় 
হয়েছিল মিনাভাঁয় । 

'খাঁজাহান+ নাটকে ইতিহাসের সামগ্রীকে কাজে লাগলেন নাট্যকার--কিচ্তু 
ইতিহাস নয় ইতিহাসের সামগ্রখ অবলম্বন তার প্রহেলিকাময় রোমান্স স্াঁন্টর-প্রলেপ 
নিমাণের জন্যে । 

দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত খাঁটি সামাজিক নাটক না লিখলেও 
নাট্যকারের সামাজিক উপন্যাস লেখার বাঁধা কই? তাই 'পুনরাগমন” সামাজিক 
উপন্যাস সৃন্টি ১৩১৯ সালে (২৬শে অক্‌টোবর ১৯১২ )। সাবিন্লীর পর (১৯০২) 
পৌরাণিক নাটক রচিত হয়ীন অনেকাদন। দীর্ঘ চার বৎসরের ব্যবধানে পৌরাণিক 
আখ্যানবস্তানভ'র নাটক রচনা করেছিলেন নাট্যকার উলুপী নাটকের মাধ্যমে 
৯৯১০৬ সালে। তারপর পৌরাণিক জগৎ থেকে আবার প্রায় সাত বছরের ববাচ্ছন্নতা, 
অবশ্য নাটকের মাধ্যমে । অবশ্য ১৯০৯ সালে তিনি রচনা করেছিলেন একাঁট 
পৌরাণিক আখ্যান পুগাঁণ। 

ভশঙ্মের বিরাট জশবনের নাট/রুপ 'ভীম্ম' নাটক সম্বন্ধে তৎকালীন একটি 
বিশিষ্ট মণ-পাপিকার মন্তব্য ২- ডি এল রায় ও শ্িশিরবাবুর মৃত্যুর পর 
্ষীরোদপ্রসাদই এখন আমাদের শিবরান্ের সলংতে ।__-_ক্ষীরোদপ্রসাদের বারাণসী 
ধামে অবাচ্ছতি তাক এই পৌরাণিক নাটক রচনার অন্যতম প্রেরণা ।----্ভগচ্মের 
প্রথম পারকজ্পনা £ শান্তনু? ॥১৮ 

তিনজন নাট্যকার একই কালে ভশম্ম নামে তিনখানি নাটক রচনা করেন, 
দ্বজেন্্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদযাবনোদ আর হরিশ্চন্দ্ু সান্যাল । কিন্তু কি 





১৮. নট্যমান্দর--১৩২০ অগ্রহায়ণ । 
২৫ 


কারণে জানি না, রঙ্গমণ্টে আভনগত হল ক্ষীরোদপ্রসাদের ভঈঙ্ম । 'দ্বিজেন্দ্রলালের 
ভীম্ম আভনগত হল না বটে কিন্ত; মতাদুত হয়ে প্রকাশিত হল বাজারে। হাঁরশ্ন্দু 
সান্যালের ভীঙ্মের ম্রুত রূপ আম দোখাঁন ।১৯ 

রূপের ভাল (২৩শে অক্‌টোবর ১৯১৩ ) রঙ্গনাট্যের পর আবার এক উপকথা- 
মূলক বা কজ্প এীতিহাসক নাটিকা পনয়তি* (১৯১৪)। নাঁটিকাঁট ?মনাভয়ি 
আভনশীত হয়। কৌশম্্বীরাজ উদয়নকে কেন্দ্র করে কয়েকাঁট ক্পত পাঁরীস্থিতির 
পটভামিকায় নিয়াতর দহলঘ্য প্রভাবের ইতিবৃত্ত নিয়ে কাঁহনী রাঁচত। নাটক 
সমালোচনাপ্রসঙ্গে একটি বিশিষ্ট নাট্যপান্রকার আঁভমত-_ প্রতাপাঁদত্য ও চাঁদাবাবর 
নাটাকার তাঁর স্নিগ্ধ লেখননীকে ইতিবৃত্তের অবদান বশর্তনে নিরস্ব রাখিয়া রূপের 
ডালি ও নিয্নতি প্রভাতি আজগ্াব গঞ্জের প্রসাধন প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত কারয়াছেন। 
উচ্চাকাংখাঁ নাট্যানুরাগখদের মু্ট ভিক্ষাদানে দুধের স্বাদ ঘোলে িটাইবার ব্যবস্থঃ 
বাঁরয়াছেন।২০ 

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ক্ষণরোদ প্রসাদের চাকার জীবনে নাট।সাধনার মধো 
বি'ধনিষেধ থাকাই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু এ পযন্ত দেখা যাচ্ছে নাট্যরচনার ক্ষেত্র 
তি'ন বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলতে রাজী হন নিঃ একটানা এক ধরনের বিষয়বস্তুর 
সীমারেখার মধ্যে তানি নিজেকে ধরে রাখতে চান নি, তাই বিয়ষবস্তুর বৈচিত্ব্যে তাঁর 
নাটা সম্ভার বারবার পৃর্ণতার পরশ পেয়েছে? লক্ষ্য করার মত, ণনয়াত নাটকার 
পর একে একে 'বাচন্ন স্বাদের নাটক--আহোৌরয়া (এীতিহাসক নাটক ১৩২১, ২০শে 
জানুয়ার ১৯১৫), বাদশাজাদী ( কল্পনাম,লক নাটক ১৩২২, ৩১শে ভিসেম্বর 
১৯১৫) রামানুজ (ধম'মূলক নাটক ১৩২৩১ ৩০শে জুলাই ১৯১৬) প্রভতি 
লিখত হয়। ভীঙ্মের মত 'রামানুজ" নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়। ক্ষীরোদ 
প্রসাদ বিদ্যাবনোদ আর অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দুজনেই একসঙ্গে 'রামানুজ' 
[লিখতে শুরু করে সমস্যার সন্্পাত করেন । ভীম্মের বেলায় ক্ষীরোদপ্রসাদের 
ভাগ্যলক্ষী জয়লাভ করোছিল এবার কিন্তু অগ্রত্যাশিতভাবে হার মানলেন। একদা 
এক অশুভ লগ্নে ক্ষীরোদ প্রসাদ দেখেন যে তাঁর গৃহ থেকে রামানুজের পাণ্ড়ালিপি- 
খান চুরি হয়ে গেছ । আশ্চষণ্য রকমের চুরি ! সহম্ত্র চেম্টাতেও তাঁর চোরাই মালের 
উদ্ধার হল না। ওদিকে অপরেশচন্দ্র'এর রামানুজের রিহার্সাল আরম্ভ হয়ে গেল। 
অপরেশচন্দ্রের রামানূজ মণস্ছ হবার প্রাককালে ক্ষীরোদপ্রসাদ একাদন অকস্মাৎ 
দেখতে পেলেন তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রামানুজের পাশ্ডালাঁপখাঁন কক্ষ মধ্যে 
ফিরে এসেছে ।*২১ পাণ্ডুলাপ পাওয়া গেলেও ক্ষীরোদ প্রসাদের রামানুজ সাধারণ 

রঙ্গমঞ্জে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায়নি 


১৯* শ্রদ্ধাস্পদেষু-_নিনীকান্ত সরকার ( ক্ষণরোদপ্রসাদ প্রসঙ্গ )। 
২০, নাট/মান্দর ১৩২০ ফাজগুনশচৈন। 
২১, শ্রদ্ধাস্পদেষ-_ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রসঙ্গ--নলিনীকান্ত সরকার । 


ষ্্ড 


মাত দুটি নাটকের ব্যবধানের পর আবার ইতিহাসের পাতায় কাঁহনা চয়নের 
প্রচেত্টা কিন্তু ইতিহাসের মোড়কে নট্যকারের স্বকপোলকল্পিত রোমান্সের রসে 
আভীসিন্ত বিষাদান্ত নাটক । বঙ্গে রাঠোর (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫) নাটকের পর 
আবার জনাপ্রয় গণাীতনাটের ক্ষেত্রে অবতরণ | 'কিল্বরী নাটক প্রকাশিত হল ১৭ই 
আগম্ট ১৯১৮ সালে। মিনাভয়ি কিন্নরীর আভনয় খুব জনাপ্রয় হয়োছিল। 
কিন্নরী বইটি যেমনই হোক না কেন এতে আলিবাবার আবদালা-মার্জনার প্যাটানে 
দুটি চার ছিল উৎপল আর মকরী । জ্টারেও কল্নরীর আঁভনয় শুরু হয়ে যায় । 
শেষ পধন্ত ম্টার মিনাভার মধ্যে কিন্নরীর আভনয় নিয়ে বিতর্কে ও দ্বন্দ মামলার 
উপক্রম হয় এবং সে ব্যাপারটা আদালত পষন্ত গড়ায় । 

নাটকের পাঁরাঁচত পাঁরবেশ থেকে নাট্যকার আবার সামাঁয়ক অবসর নেন দু 
বছরের জন্যে। ১৯১২ খঙ্টাব্দে একাঁট সামাজিক উপন্যাস (পুনরাশমন) লিখে 
নাট্যকার বোনের আম্বাদ গ্রহণ করোছলেন। এবার সে আস্বাদের আধার 
নবেদিতা' (১১ই মাঘ ১৩২৫--৩ ফেব্রুয়ার ১৯১৯) এবং গ্যহামধে) (পোষ 
১৩২৬--১২ই জানুয়ার ১৯২০ ) শীর্ষক দুখানি উপন্যাস ! 

কথাশিজ্পের মুত্তাঙ্গনৈ স্বচ্ছন্দ বিহারের পর নাট্যকারের প.নঃপ্রতাবত'ন 
পৌরাণক পাঁরমণ্ডলীর পুরাতন পারবেশে এবং তারই ফলশ্রুতি মন্দাাকনণ" নাটক 
(১৩২৮--১৪ই এাপ্রল ১৯২১)। 

এবার নাট্যকারের খেয়াল হল অনেকদিন এীতহাঁসিক নাটক লেখা হয়নি । বঙ্গে 
রাঠোর লেখা হয়েছিল ১৯১৭ খৃজ্টাব্দে। তাই ইতিহাস সাঘ্টকারী এতহাসিক 
নাটক আলমগীরের অবতারণা- ৯ই ডিসেম্বর ১৯২১ সালে। 

একবার কোলকাতা থেকে তান ফিরে এলেন মুশিন্দাবাদে নমাতিতায় । 
প্রীতিবছরই পাঁচ ছ মাস তান বাস করতেন এ গ্রামে । দারুণ উত্বোজত । বললেন, 
'এতাদন পরে িয়েটারওলারা আমায় অপমান করলে হে? আমার নাটক 'ফাঁরয়ে 
দিলে! যে নাটকটি থিয়েটারের ধরতৃ্পক্ষ তাকে অমনোনীত বলে ফেরৎ পাঠিয়ে 
দিলেন সে টি তান সঙ্গে করেই এনেছিলেন । নাটকাঁটর মূল নাম ছিল “ভীমাসংহ” | 
এই অমনোনাঁত নাটকটি তিনি যান্রাদলে 'বাক্ধ করতে গিয়েছিলেন-_ কিন্তু শেষপধণ্তি 
“ভীমাঁসংহ' নাটক সামান্য পরিবতণনের সূঘ্নে আলমগণর নাটকরপে আত্মপ্রকাশ 
করে শাশরকুমারের অভিনয়দপ্ত এই নাটকাটর মণ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে পৃথক 


২২. শ্রদ্ধাস্পদেষ্-_নাঁলনপীকান্ত সরকার । 

* ক্ষীরোদবাবু একখান এঁতিহাঁস্ক নাটক লিখেছিলেন। তখন তার নাম 
ছল 'ভীমসিংহ'। সে সময় তান যে থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তার 
কর্তৃপক্ষ মনোনীত না করে নাটকখানি ফিরিয়ে 'দিয়েছে। এই অনর্ধাদার জন্যে 
নদারুণ মমণাহত হয়ে তানি আমাদের কাছে মনেক্স দুঃখ প্রকাশ করলেন। একদিন 
সকালবেলায় দোখ (মথুর-সা'র যানার দল--্যারা পাঁদ্মনী নাটক আভনয় করে ছিল--- 


ত৭ 


পারচ্ছেদের মধ্যে আলোচনা করা হবে । হিন্দ-মঃসালম এঁক্য প্রচারের মহানরূতে এ 
নাটকে নাট্যকার সোচ্চার । তাঁর আলমগীর নাটকে দোখ পরস্পরের প্রবল শত 
হয়েও জাতির ও দেশের কল্যাণের জনা হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের প্রেমালিঙ্গনে 
আবদ্ধ হতে পারে। 

আবার এ্রাঁতহাঁসক নাটক রচনার জন্য তাঁর মানাসক প্রস্তুত লক্ষ্য করা গেল। 
সম্ভবতঃ তাঁর আলমগসর নাটকের মগ্চসাফল্যে উৎস্যাহত নাট্যকার আরও দূ: 
একথাঁন এীতহাঁসক নাটক রচনায় প্রপনাসণ হচ্ছিলেন। তাই তাঁর পরবর্তী নাটক 
শবদূরথ' ইতিহাসের কাহনপ আশ্রয় বরে লেখা হয়েছিল। কিন্তু বৈচিত্রের 
পিয়াসী নাটাকার এরই ফাঁকে একখান ভিন্নস্বাদের নাটক রচনার কাজ সেরে 
রাখলেন। নাটকাঁটর নাম রত্বে্বরের মাঁন্দর (২০শে ডিসেম্বর ১৯২২)। কোশল 
সম্রাট প্রসেনজিতের পুজ বিদূরথ । তারই কাহনীভাত্বক মনন্তত্বম:লক এীতহাসিক 
নাটক বিদূরথ। নাটকটির সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে ক্পনার অবাধ 
আশ্রয়, যার ফুলে মূল ইতিহাস থেকে বিচ্যাতি এবং নাটক স্বভাবতই হাতহাসের 
অনুবতণ* হতে পারোন। 'বিদূরথ-এর রুনাকাল ফাল্গুন ১৩২৯ (১০ই মাচ 
১৯২৩ )। 

আবার কথাসাহত্য রচনার তম্ময়তায় পরপর তিনখান উপন্যাস লিখে 
ফেললেন ক্ষীরোদপ্রসাদ ॥। রচনাকাল :৯২৩-২৪। তিনখান উপন্যাসের 
কালানুক্রমক নাম-_“গহামধ্যে, পপাঁতিতার সাধ" এবং চাঁদের আলো । বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসার পর এবং দ? একাঁট 
[চত্তাকর্ক ঘটনার পারপ্রোক্ষিতে ক্ষীরোদপ্রসাদ হঠাৎ সামাজিক উপন্যাস রচনায় 
উৎসাহত হয়ে ওঠেনা 'পাঁততার 'সাদ্ধ, শরংচচ্দ্রের কয়েকাট উপন্যাসপাঠের 
আবাবহিত পরেই ক্ষীরোদপ্রসাদের লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়। এই সময় একটি 
রঙ্গন্যাসও লিখোছলেন নাট্যকার | ক্ষীরোদপ্রসাদের শেষ চারাঁট নাটক তাঁর 
মশ্র মানসের স্পষ্ট প্রাতফলনের হু বহন করে চলেছে । 

গোলক্‌ণ্ডা (২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫ ) নাট্যকারের আর একাঁট এীতহাসিক 
চা্তত অথচ ইতিহাসাশ্রয়ণ নাটক প্রকাঁশত হওয়ার পৃবেই যথারীতি যে নাটকাট 
স্টার রঙ্গমণ্ের পাদপ্রদীপের আলোয় আত্মপ্রকাশ করোছল। 

গোলকুণ্ডার ইতিহাসের পাতা থেকে সরে গিয়ে হঠাৎ নাট্যকার পাড় জমালেন 


সেই যাত্লার দলের ম]ানেজার ক্ষরোদ বাবুর ঘরে বসে। দু'জনের কথাবাতা শুনে 
মনে হ'ল, ক্ষীরোদবাব? ভীমাসংহ নাটকখাান যাত্রার দলেই দেওয়া স্হির করেছেন। 
দরদস্তুর চলছে এই নিয়ে । জামার মহেন্দ্রবাব« জানতে পেরে নরস্ঘ করলেন 
'ক্ষরোদবাবকে । এই নাটকখানির পারবাততর্‌প “আলমগীর । 
* রৃঙ্গনাট্যটির নাম ফক্কানরার-_-এবজলণ' (সাপ্তাহিক ) পত্রিকায় প্রকাশকাল 
.ধারাবাহকভাবে ৭ই, ১৪ই ও ২১শে ভাদু ১৩৩০। 


৮ 


বোদ্ধষুগের স্বপ্নলোকে । “এই শ্রেণীর নাটক রচনায় সিদ্ধহন্ত নাট্যকার শেষ- 
বারের মত তাঁর অমৃত নিস্যন্দিনী ভাষার সাহায্যে (তিনি) আমাদের আলো 
আঁধারের রহস্যময় আবছায়ার ভিতর দিয়ে কাঁবকম্পনার যে মধ:র স্বনলোকে 
টেনে নিয়ে যান, মুগ্ধ মোহাভিভূতের মত আমরা সেখানে গিয়ে একেবারে আনন্দে 
বিস্ময়ে নিবকি হয়ে যাই । “*'*কজ্পলোকের কাঁব ও নাট্যকার পাঁরণত বয়সের নবনাট্য- 
লগলায় ষে অনন্ভ্তপূর্ব শশকরোচ্ছ্বাস প্রবাহত করেছেন--তা পরম উপভোগ্য 
হয়ে উঠেছে ।,২৩ বৌদ্ধযুগের আখ্যায়কা নিভভ'র নাটকটির নাম 'জয়ন্ত্রী- এট 
মূলতঃ গীতিনাট্য (২০শে ডিসেম্বর ১১২৬) 

একই বৎসরে লেখা হয় আরও একাঁট গণাতিনাট্য রাধাকৃষ (১৯২৮)। জয়শ্রী 
গাঁ1তনাট্য রচনার আমেজ তখনও কাটোন, তারই আঁনবাধ্য ফল এ গখাতিনট্য 
“রাধাকৃষ” ॥। কিন্তু খিষয়বস্তুর জন্য এবার আর ইতিহাস নয়, কিংবদন্তগ নয়-. 
বৌদ্ধআগ্্ায়কা নয়, কিংবা আরব পারস্যের উপকথা নয়_1তাঁন শরণাপন্ন হলেন 
হিন্দু পুরাণের । রাধাকৃষ্ণের "চিরন্তন প্রেমকাহিনী অবলম্বন করে নাট্যকার 
পুরাণের পাঁরচিত কাঁহনগর নাট্যরূপ দেবার চেষ্টা করলেন ন:ঙনরূপে। প্রায় 
একই সময়ে আকস্মিকভাবে একেবারে ভিন্নখাভে প্রবাহিত হতে দেখা যায় তার 
সাহিত্যভাবনাকে । (সম্ভবতঃ সম্পাদকের তাগদে ) তাকে একটি মৌলিক 
উপন্যাস প্রকাশ করতে দেখা যায় শারদীয় বাঁষক বসুমততে (১৩৩৩) 
উপন্যাসাটর নাম--একরান্র। 

এরপরই তার কাছ থেকে বহ? প্রত্যাশিত একাঁট অপূব" কাব্যনাট্যের উপহার এসে 
যায় তাঁর পাঁরণত প্রয়াসের স্বাক্ষর বহনের পথ ধরে । ক্ষীরোদসমূদ্র মল্থঘনের এ 
এক অনাস্বাদিত অমৃত"্কাব্য নাটক। এ পধান্ত তান যত পৌরাণিক নাটক 
লিখেছেন এবং সামাগ্রকভাবে তাঁর নাট্যসম্ভাবরের মধ্যে নাট্যকারের যে কবিমনের 
পরিচয় প্রচ্ছন্ন ছল :-এই নাটক “নরনারায়ণে, তা যেন দনের আলোয় ভাস্বর 
হয়ে উঠল । 

আঁলবাবা 'কন্নরী প্রভৃতি হালকা চটুল নাটকের নাট্যকারের পৌরা'ণক 
বিষয়বস্তুর উপর উচ্চকবিত্বপূর্ণ নাট্যরচনার ঘটনা ?নঃসন্দেহে তাঁর নাটা প্রবাহের 
গতিকে ঈপ্সত পথে পারচালত করতে সক্ষম হয়েছে । আমরা এও লক্ষ্য করোছ 
যে নাট্যকারের প্রথম 'বিয়োগান্ত নাটক “ফুলশব্যা' ( দৃশ্যকাব)) রচনাকাল (১৮৯১৪)এর 
মধ্যেও তার এই ক্রামক পূণণতার প্রাতশ্রতি ছিল। কারণ ফুলশয্যা নাটকাঁট 
সম্বন্ধে জন্মভাম পত্রিকার স্যচান্তত অভিমত 'ছিল--এরপ উচ্চকাঁবত্বপূর্ণ বাঙ্গলা 
নাটকের আভনয় জাতাঁয় রজমণ্টে অনেকাঁদন হয় নাই। উচ্চকাঁবত্বপূণ" বালা 
নাট্যরচনা প্রাতভার যে বীজের অঙ্কুর দেখা দিয়োছল ১৮৯৪ সালে- মহীর্হরূপে 
তার-ই আত্মপ্রকাশ 'নরনারায়ণ কাব্যনাটেযে ১৯২৬ সালে। মাত্র বন্িশ বছরের 
নাট/যসাধনার অজন্র তরঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যপ্রবাহ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে-আর 
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সেই তরঙ্গের স্পশে বাংলা সাহিত্যের তউভাম তপথের গাঁরমায় গৌরবাদ্বিত হয়ে 
উঠেছে। 

নরনারায়ণ রচনাকালেই নাট্যকার পরপারের ডাক শঃনতে পেয়েছিলেন এবং তিনি 
বুঝতেও পেরোছলেন এরপরও অন্যকোন নাটকে যাঁদ তান হাত দেন তাহলে তা 
ধমর্পয় কোন চাঁরন্র অবলম্বন করেই তাকে লিখতে হবে। লেখায় হাতও দিয়েছিলেন 
এবং পরে নাট্যকার “কৃষ্ণ নাটকের প্রথম দৃশ্য মানত লেখেন বিন্ত শ্রীযুক্ত মধেন্দ্র- 
নারায়ণের আক্মিক মৃত্যুতে শোকাহত ও নিরুংসাহ হইয়া এবং নিজের স্বান্থ্যও 
ভাঁঙ্গয়া পড়ায় লেখা বন্ধ করেন। “মৃত্যুর দু একাঁদন পূর্বে. (জুলাই ১৯২৭) 
তান বালয়াছিলেন, “কৃষ্চারন্ন যতই উপলাধ্ধ কারতেছি ততই অনুভব কাঁরতোঁছ 
যে কৃষ্ণ চরিত এ পারে লাখবার নহে ।' ইহাই নাটক সুম্বন্ধে তাঁহার শেষ কথা ।১২৪ 
কথায় কথায় মহাপ্রস্থান নাটকের কথা উঠল । শিশিরকুমারের স্মৃতিচারণ- মহাপ্রচ্ছান 
দু'টি লোক 'ীলখতে পারতেন। ক্ষীরোদ পাণ্ডত ও গ্ারশচন্দ্র। গিরশবাবু 
ীলখলে ভগষণ ট্রাঁজক হত । তবে এর চেয়ে ট্রাঁজক আর ক হতে পারত। তবে 
উনি বোধহয় 'মহাপ্রস্থান' পর্স্ত যেতেন না। অজর্যন যেখানে গ্াণ্ডীব তুলতে 
পারলেন না, সেইখানেই শেষ করতেন। ক্ষীরোদবাবূকে বলতে টান লাঁফয়ে 
উঠলেন, কিন্তু একদিন ভেবে এসে বললেন, ভায়া এখন ষাট পেরোয় নি, এরমধ্যে 
পূণ“রক্ম নারায়ণের মৃতদ্রা, সেখানে কি আর বাঁচব ।২৫ 

এ একপ্রকার নিশ্চিত ক্ষীরোদপ্রসাদ এরপরেও যাঁদ জীবিত থাকতেন তাহলে 
“কৃষ্ণ নাটক যথাসময়ে শেষ করতেন এবং সম্ভবতঃ ধমণয় চারি অবলম্বন না করে 


কোন নাটকই লিখতে পারতেন না। 


॥ নাটক ও তার মণ প্রয়োগ ॥॥ 


বাংলা রঙ্গমণ্ণ :- ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকাভিনয় £-বাঁশম্ট 
আভনেতা আভনেরণ 


পেশাদার থিয়েটারের পত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমণ্ের উপযোগা নাটকের 
চাহদা উত্তরোত্বর বাড়তে থাকে । নাট্যালয়েয় মধ্যে থেকে এই চাহদা মেটাবার 
দায়ত্ব গ্রহণ করোছলেন রজকৃষ্ণ রায়) গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল। এরা মণ্ডে 
আভিনয় উপযোগণী নাটক লিখতেন অজম্্র কন্তু তা ও চাহিদার তুলনায় যথেন্ট ছিল 
না। সুতরাং বাইরের শাস্তশালণ নাট)কারদের সাদরে বরণ করার প্রশ্নটা আনবার্ 
হয়ে দেখা দিল। সেই সক্েই অধ্যাপনা করতে করতে ক্ষীরোদপ্রসাদ আত্মপ্রকাশ 
করার সুযোগ পেয়োছলেন সৌখীন নাট্যকার 'হসাবে। আমাদের সাধারণ 
রঙ্গালয়ের আঁধকাংশ পালাই আঁভনেতা ও রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশশ্লষ্ট ব্যান্তরাই রচনা 
করতেন, যদিও এখানকার পাবালিক থিয়েটারগুলি গড়ে উঠোছল সবপ্রথমে 


সপ বস আর 
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সাহিত্যকদের অবলম্বন ফরে। ক্রমে অবন্থা এমন হয়ে দাঁড়াল ষে বাইরের কোন 
নাট্যকারেরই রঙ্গালয়ের ভিতরে পাত্তা পাবার উপায় রইল না। তারপর সেই ধারা 
বদলে দেন ক্ষীরোদপ্রসাদ ও ডি. এল. রায় ।১ 

চাকুরী জাবনের প্রথমে ক্ষীরোদপ্রসাদ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, রন্তালয়ের 
দরজা খোলা পান 'নি। রঙ্গালয়ের সঙ্গে যোগ নেই- কাজেই সে রকম নাট্যকারের 
আমল পাওয়ার কথা নয়। কোন বড় রঙ্গালয়ের মালিকই' তাঁকে কলকে দিতে রাজণ 
হননি । অবশেষে তাঁর কপাল ফিরল। এমারেজ্ড থিয়েটার অত্যন্ত অচল অবস্থায় 
পড়ে তাঁর 'ফুলশধ্যা, নামে একখানি নাটক গ্রহণ করতে বাধ্য হল।*২ বাংলা 
রঙ্গমণ্ের সঙ্গে যোগসূত্র খহসাবে এটাকে একা 'বাচ্ছন্ন ঘটনা ছাড়া অন্য কিছ বলা 
যায় না। নাট্যকাররূপে জাতে উঠতে, স্বীকৃতি লাভ করতে ক্ষীরোদপ্রসাদের 
এখনও দেরী । কারণ তাঁর নাটক মণস্থ করেও এমারেঙ্ড থিয়েটার বাঁচোন। 

মণ সফল নাটক লেখার কতকগ্াল টেকানক বা কৌশল প্রচালত ছিল। 
ক্ষীরোদপ্রসাদ রঙগমণ্ের বাইরে থেকেও সেই কৌশল বা টেক্ীনকের গোপন সূত্রটি 
কতকাংশে আঁবচ্কার করতে পেরোছলেন। শাক্ষত নাট্যকাররা তদানীজ্ঞনকালে 
নাট্যরচনার ক্ষেত্রে এলিজাবেথায় রীতি অনুসরণ করে চলতেন। কেবল একট: 
পাথক্য ছিল এই যে আমাদের গীতিকাব্যের দেশে গীতকে বর্জন করা হত না, 
আজও ধেমন হয় না। ইংরাজী নাটকের আদশ" গ্রহণ করলেও যাত্রার পদ্ধাতি 
আমরা আধকাংশ ক্ষেত্রেই এাঁড়য়ে যেতে পার না বা তখনও পারাঁন। নাটকে 
আমরা কোমলবাঁত্তগ্ীলর সহায়ক [হসাবে সঙ্গীতকে দ্ছান দিই। সঙ্গীতাঁবহীন 
নাটক আমাদের আধকাংশের কাছে বির বলে বোধ হয়।৩ এই সূত ধরেই 
গণাতিবহুল রঙ্গ ও গাতিনাট্য “আলিবাবা” রচনা করে এমারেজ্ডে “ফুলশয্যা 
আভিনয়ের দুবছর পরেই ক্ষীরোদপ্রসাদ আবার রঙ্গালয়ের দ্বারস্থ হলেন। আমার 
দ্বারা সম্পাঁদত নাচঘরে প্রকাশত নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিন্নের আত্মজীবনী পাঠ করে 
জানতে পার আলবাবা নাটকের পাশ্ডুলাঁপ নিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ 'গয়োছিলেন 
তার কাছে। *'অতুলবাবুই আঁলবাবার আভনয়ের বাবস্থা করে দেন। ক্লাসিক 
থিয়েটার নবপ্রাতাষ্ঠত রঙ্গালয় হয়েও তখন দশ*কদের দাঁন্ট আকর্ষণ করত 
পারাছল না, এবং রঙ্গালয়ের দূভাগ্যই হল ক্ষীরোদপ্রসাদের সৌভাগ্যের হেতু । 
এই আলবাবাই হল নাট্যকারের পক্ষে রঙ্গালয়ে প্রবেশপন্রের মতো 1৪ রঙ্গালয়ের 
সংস্পর্শে প্রথম আসার সুযোগ পেয়েছিলেন ক্ষীরোদপ্রপাদ এই আলবাবা গ্রধীতি- 
নাট্যেরই মাধ্যমে । আলিবাবার আভনয় স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল সোদন। আলবাবার 
অনেক গ্বান 'বাজে কাজে [মনসেকে আর যেতে দেব না"; পছঃ 'ছঃ এত্া জঙ্জল?, 





১. ২ যাঁদের দেখোছ-_ হেমেন্দ্ুকমার রায়। 
৩. নাট্যকার ক্ষরোদপ্রসাদ--বারেন্দ্রুকুফ ভদ্র কথাসাহিত্য 
৪. যাঁদের দেখেছি-হেমেন্দ্রকুমার রায় 


৩১৯ 


“আয় বাঁদশ তুই বেগম হাব" পাড়ায় পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে 
ছড়িয়ে পড়োছল। ক্লাসিক থিয়েটারে সবদিক 'দিয়ে সাথ“ক হয়ে উঠেছিল আলবাবার 
আঁভনয়। বিজ্ঞাপনে ফলাও করে প্রচার হতে থাকল 'আ'লবাবা ক্লাঁসকের বিজয় 
বৈজয়ন্তী' বলে। শাঁশর ভাদুড়শীর একাঁট উদ্ধৃতি £_-আলিবাবাতে খুব বাক 
হয়োছল পাঁচরাতে একুশ, বাইশ তেইশ'শ পর্যন্ত । আমি কিন্তু নাঁবনি। 
মা'লকের ঘরে আসতে থাকল কাড়ি কাঁড় টাকা। ক্লাসিক থিয়েটারে হহসেনের 
ভাামকায় অবতীণ" হয়োছিলেন অমরেন্দ্ু দত্ত । প্রিয়দশ'ন অমরেন্দ্রনাথ | হুসেনরহপে 
মহামূল্য সাজসজ্জায় স্টেজে যখনই প্রথম দর্শন দেন, দর্শক দশ মিনিট ধরে হাত" 
তাল দিতে থাকে । হ্যাঁ, এতদিনে স্টেজে নতুনের আ'বিভবি হল ।”৬ ক্লা'সক 
থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথের প্রথম নাটক হরিরাজ জমে ন। তার ভাগ্য খুলে গেল 
ক্লাসিকে আিবাবা খোলার সঙ্গে সঙ্গে । তদানণন্তন্কালের প্রখ্যাত নত্য-িক্ষক 
নৃপেন্দ্রনাথ বসু ক্লাসিকে যোগ দিয়ে নতুন নতুন নৃতা পাঁরকজ্পনায় মেতে উঠলেন। 
“আলিবাবা যেমন ক্ষীরোদপ্রসাদকে রাতারাতি রঙ্গজগতের সঙ্গে পাঁরচত করে 
দিয়োছল এবং তাঁর সৌভাগোর সূচনা করে?ছল, নৃপেন্দ্রনাথ বস2ও আলিবাবা 
খোলার সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি 'বখ্যাত হয়ে পড়লেন অথচ দানীবাবুকে কীতির 
শিখরে উঠতে হয়োছল ধাঁরপদক্ষেপে। নৃত্য পাটয়সী কুসুমকুমারীও মিনাভা 
ছেড়ে চলে আসেন ক্লাসকে । তাদের দ:জনের আবদালা মাঁ্জ'নার নাচ কলকাতা 
শহরকে মাতিয়ে দিল। ক্লাঁসক প্রেক্ষাগৃহে থিয়েটার ভাষায় যাকে বলে বাদুড় 
ঝুলতে লাগল । যুবকরা চলল, প্রৌড়রা চলল, বাড়ীর কন্রণ কন্যা বধু নিয়ে 
সেকেন্ড ক্লাস ঘোড়ার গাঁড়র দরজা জানলা সব বন্ধ করে ছঃটলেন আবদাল! 
মজনার নাচ দেখতে । আর শুধু কি নাচ। আলবাবার গানেও দেশবাসী 
মশগুল হয়ে গেল । গৃহস্হ বধু স্নানের ঘরে গুন গুন করল--“বাজে কাজে মিনসেকে 
আর যেতে দেবো না"। কোচম্যান ঘোড়ার রশ হাতে পাদ্াান ঠুকতে ঠুকতে 
জোর গলায় আরম্ভ করল--"ছঃ 1ছঃ এত্বা জঞ্জাল ৷ এত্তা জগ্জাল।”? 


ক্ষণরোদনাট্যে যে সমস্ত বিশিষ্ট নটনটাী বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন 
তাদের মধ্যে নৃপেন্দ্রনাথ বসুর নাম সাঁবশেষ উলেখযোগ্য । আলিবাবা নাটকে 
তার হসেন-এর ভূমিকার কথা আগেই বলা হয়েছে । কেবল নৃত্যশিক্ষকরপেও 
নয়, নত'করপেও বাংলা রঙ্গালয়ে তান আ'ছতীয় হয়ে রয়েছেন আজ পযণন্ত। 
আলিবাবায় আবদালা-ভূমিকায় আভনয়ের সঙ্গে তান যে অনুপম নৃত্যচাতুষেণর 
পাঁরচয় 1দয়ৌছলেন এখানে তার আগে বা পরে কেউ তা'দিতে পারে নি। এমন কি 
নৃত্য গুরু রানুবাবু পধ্স্ত আবদালার ভুমিকা গ্রহণ করে শিষ্যের সমকক্ষ হতে 
পারেন নি। এইজন্যেই যতাঁদন তান জপীবত ছিলেন আবদালার ভামকায় তার 


&. 'শাশর সাল্িধ্য- রবি মিঃ দেবকুমার বসু 
৬. ৭. অথনটঘাঁটত £-_-সত্রধার | 


৩২ 


নাম বিজ্ঞাঁপত হলেই প্রেক্ষাগৃহ জনতায় পূণ” হয়ে যেত। মৃত্যুর অন্পাদন প্‌বে" 
যখন তার বয়স ষাট বছর তখনও তাকে এ ভূমিকায় আভনান্দিত করেছিল বিপুল 
জনতা ।৮ 

আলিবাধার একটি 'বিশম্ট ভূমিকায় তদানীন্তন কালের একজন শ্রেষ্ঠ 
আভনেতাকে আভনয় করতে দেখা গ্িয়োছিল। আ'লবাবায় বাবামোন্তাফার 
ভূমিকায় 'িম'লেন্দ; লাঁহড়শর র:পসজ্জার চমৎকারত্ব ও কণ্ঠস্বরের আভনবন্ধ 
সবশেষ উল্লেখযোগ্য 1৯ 

আলিলবাবার কয়েকটি গান গিরিশচন্দ্র নিজে লিখে দিয়েছিলেন । ম্ষীরোদ- 
প্রনাদের জনাপ্রয়তার মূলে ছিল নাটকের প্রয়োগ-কতার্দের পরোক্ষ হস্তক্ষেপ বা 
প্রভাব। “অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও নাটাসম্রাঙ্ঞী তারা সুন্দরশীর মুখে শুনিয়াছি-_ 
দহ একটি গান (আগলবাবার )ও দু একাঁটি সংলাপ অমরেন্দ্র দত্তের । আঁব*বাস 
করার হেতু নাই, কারণ ক্ষীরোদপ্রসাদের সূক্মম কাঁবমন এই ধরণের স্থল রাঁসকতা 
গ্যালারণ ভোলাইবার এই উপকরণ যোগাইতে পারত কিনা সন্দেহ ।,১০ জনীপ্রয়তার 
ম্লোতে ভাসতে ভাসতে জীবনরসে অনুজশীবিত নাটক আ'লবাবা রঙ্গালয়ের বাইয়েও 
বহূগ্থানে বহু বছর ধরে আভিনশত হয়ে সাধারণ নাট'মোদশীদের আনন্দ দান করেছে। 
যে কোন অবৈতনিক সখের দল শুর্‌তেই লাগিয়ে দিত আ'লিবাবার অভিনয় । 
আলবাবার গ্রান, মাঁজনার ঘাঘরা এবং আবদালার কৌতুক নাট্যাভিধানের প্রবাদ 
বচন হয়ে দাঁঠাল ॥১১ 

ছাত্র ও অধ্যাপকজীবনে নাট্যাচার্যয শি'শরক্মার-এর প্রযোজনায় ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের যে সমন্ত নাটক ইনসৃটিটিউটে মণস্থছ হয়োছল তার মধ্যে আলবাবা 
অন্যতম। 

র্লাসিকে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের জনপ্রিয়তায় উদ্দীপ্ত নাট্যকারের কলম থেকে 
বেরিয়ে প্রমোদরঞ্জন সোজা রঙ্গমণ্ের 'সিংহদ্বার 'দিয়ে প্রযোজকদের হাতে পড়ল। 
রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে আভনীত হয়ে (১৮৯৮ খঃ) তার প্রমোদরঞ্জন নাটকাটিও 
জনাপ্রয়তার আশাবাদ কুড়িয়ে নিল। প্রমোদরঞ্জন শীর্ষক রঙ্গ-নাট্যাট পরে জ্টার 
[থয়েটার়েও আভিনগত হয়। একজন বিশিষ্ট কাঁবর স্মৃতিচারণ__-প্রমোদরঞ্জনের 
আঁভনয় মন্দ লাগে ন। সাধারণ রঙগমণ্ডে আঁভনীত নাটকে রবীন্দ্রনাথের রাঁচিত 
কশট গান বোধকার ক্ষীরোদপগ্রসাদই সর্বপ্রথম ব্যবহার করোছলেন।১২ 





৮. যাঁদের দেঘোঁছ--হেমেন্দ্র কূমার রায় । 
৯. নাচঘর--১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ । 

১০. কথাসাহত্য 

১১, নাচঘর-- শ্রাবণ ১৩৩৪। 

১২. কথাসা হত্য 


৩৩ 


সাময়িক পান্ুকার সংবাদে প্রকাশ :-পামনার্ভায় শনাছ পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 
জনপ্রিয় গণীতিনাট প্রমোদরঞনের পুনর্লাভনয়-এর আয়োজন করছেন। িনাভাই 
এখন একমান্ন থয়েটার যেখানে এখনও গণাতনাট্যের আভনয় দেখতে পাওয়া 
যায় ।,১৩ এর আগের আঁভনয়েরও কিছু খবর পাওয়া যায়। প্রথমাঁদকের আভনয়ের 
িববরণ £--বেঙ্গল থয়েটারের সেই পুরাতন পুস্তক এক্ষণে অরোরায় আঁভনগত 
হইতেছে । পুস্তকখানি আলিবাবার ন্যায় নৃত্যপণ'। সুতরাং নৃত্যগীত 
সম্বন্ধেই দূই কথা বালব । চণলের নৃত্য ভালো হয়, কিম্তু তার গানগাঁল 
একেবারেই শোনা যায় নি। শান্তির আঁভনয় ভালো হয় । গ্রানগ্লও ভালো-লাগ্ে। 
সখশদের নৃত্যগীতও মনোহর ॥ প্রমোদের আভনয় মন্দ ছয়ান। ১৪ প্রমোদরঞ্জনের 
আর এক দফা অভিনয়েরও খবর পাওয়া যায় ঃ--১৯১১ সালে বেঙ্গল থিয়েটার উঠে 
গেল। তার আগে চলোছল প্রমোদরঞ্জন ও বভ্রুবাহন।” ১৫ 

১৮১৮ খঙ্টাব্দে রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে প্রমোদরঞ্জন-এর সার্থক আভনয়ের পর 
কুমারী? নাট্যকাব্য ১৮৯৯ ইং, বাংলা ১৩০৫ একই রঙ্গমণ্ের পদপ্রদীপের 
সামনে এসে দাঁড়য়েছিল। নাট্যকার হসাবে এইভাবে ধশরে ধীরে ক্ষীরোদ এসাদের 
রঙ্গমণ্ডের সঙ্গে সবার অলক্ষ্যে যোগসন্র স্হাপিত হয়ে গিয়েছিল । 

নাট্যকারর্‌পে ক্লাসিক ও রয়েল বেঙ্গল থয়েটারের স্বীকীতি পাওয়ার স[ত্রে 
বৎসরকালের মধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারে (প্রথম রজনী ১৩০৬।১৬ই পৌষ ) “জুলিয়া” 
ধাতিনাট্যের আত্মপ্রকাশ । 

?মনাভণ থেকে ম্টার। নাট্যকার তখনো পেশাদার নাট্যকারের পারাঁচাতি বহন 
ধরেন না।-জেলারেল এসেম-ব্লিজ-এর রসায়ণাবদ্যার অধ্যাপক । জ্টারে মণচ্ছ 
হল সাবচি। ক্লাসকে যখন হৈ হৈ রৈরৈ কাণ্ড, স্টার তখন িটামট: করছে। 
ডি. এল' রায়ের বিরহ ক্ষীরোদপ্রসাদের সাবিত্রী, সপ্মপ্রাতমা এবং বেদৌরা প্রভৃতি 
আঁভনণত হতে থাকল । কোনটাই জমল না।, 

আঁভনয় যে খুব উচ্চাঙ্গের হয়েছিল সেরকম কোন সমর্থত সংবাদ না পাওয়া 
গেলেও আভিনয় যে অনেকেরই ভালো লেগোছল তার ছু? কিছ পারচয় পাওয়া 
যায়। জভ্টারে ক্ষণরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদের সাবন্রী নাটক অভিনয় হচ্ছিল। 
শরংচন্দ্র সৌরী-দ্রুবাবুর (কথাস্মাহতিক পৌবীন্দ্র &ুখোপাধ্যায় ) কথায় সাবনী 
আভনয় দেখে তখন যে আঁভমত প্রকাশ করেছিলেন সে সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রবাবুই 
লিখেছেন £ স্টার থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদের সাবি অভিনয় হচ্ছিল। সে 
আভনয় দেখে এসে আমি তার সুখ্যাতি করোছল:ম। সে স্খ্যাতি শুনে শরংচন্দ্ 
একদিন আভিনয় দেখ.ত গেলেন । পরের দিন আমাকে ব্যঙ্গবানে জজশরত করে 


সহজাত 


১৩. নাচঘর--১৩ই চৈন্ন ১৩৩১। 
১৪. রঙ্গালয়--১৪ই ভাদ্র ১৩০৯ (৩০০ আগস্ট ১৯০২) 
১৫, অথনটঘাটত--লত্রধার। 


৩৪ 


তুললেন। বললেন, বাপরে! 'কি বলে তোমার ভালো লাগল ॥ সত্যবান যে 
সেজেছে তাকে দেখাচ্ছিল সাবিঘ্র ছোট ভাই যেন। তারপর টেক্‌কা পড়ল যখন 
সত্যবান বেচারা মারা গেল । সাবন্ূপ তার মৃতদেহ কোলে তুলে গান ধরলো । এমন 
অবস্থাতেও মানুষকে গানে পায়! আম তর্ক তুললদম -ওটাকে ঠিক সরে লয়ে 
গড়া গান বলে ধরছো কেন? ও অবস্হায় মানুষ চিৎকার করে কাঁদে-_ ওগো 
তুমি কোথায় গেলে গো। আমার কি হল গো। এই সব বলে। শোকের সেই 
আবেগটুকু নাট্যকার প্রকাশ করেছেন গানের ছন্দে সরে । শরৎচন্দ্র বললেন, 
তা বলে দুটো গান। একটা হলেও রফা ছিল 1১৭ 


আগেই বলা হয়েছে সপ্তম-প্রাতিমা স্টারে টিম্টম্‌ করে চলছিল । ক্ষীরোদপ্রসাদের 
রঙ্গমণের সঙ্গে ফোগসত্র দিন দন ক্ষীণ হয়ে আসাঁছল। সপ্রম প্রাতমার পারবাদ্ধত, 
পরিবাততি এবং পাঁরমাজরতি সংস্করণ “দৌলতে দানয়া” কোহনুর থিয়েইারে 
আত্মপ্রকাশ করে। সামীয়ক পত্রের পাতায় স্টারে দেলতে দুনিয়ার 
একরাঘির আঁভনয়ের বণনা এইরুপ £-গত শাঁনবার স্টারে সপ্তম 
প্রাতমা-***** ॥ জ্টারের দৃশ্যপট ও পোষাক পারচ্ছদগ্াল চিরাদনই ভালো । পুরুষ 
অভিনেতাদের মধ্যে হরজন দাসের আভনয় সবণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়েছিল । তাহার 
অঙ্গভাঙ্গ হইতে বাক্যাবন্যাস পর্যন্ত সকলগাীলই স্বাভাবক ॥ তবে গ্রন্ছকারের 
দোষে তাহার মুখ দিয়া এমন কতগুলি সদৃশ কথা বাহির হইয়াছিল যাহা সাধারণ 
ভদ্রলোকের মুখে শোনা যায় না। যেমন হরজন দাসের মুখে--তুই শালা, তোর 
বাপ শালা, তোর মা শালা, তুই শালার বেটা শালা ।” 'মাহরের আভনয় ভালো হয় 
নাই। ককর্শ কণ্ঠে প্রাণপন চিংকার আমাদের ভালো লাগে নাই। পরুষোত্তমের 
আভনয়ে ভালো হইয়াছিল । তবে তাহার বর্ণ পারবত“ন করা উচিত ছিল । পদ্ম- 
নাভের আঁভনয়ও মন্দ হয় নাই । ঢাণ্টরামের আবিভণব কেন বুঝিলাম না! লোক 
হাসানোই যাঁদ উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে কথাই নাই । পুস্তক হইতে ঢাণ্টরাম চাঁরত 
বাদ দিলে ক বশেষ ক্ষাত হইত ? গজ;য়ার অভিনয় বেশ হইয়াছিল। তাহার গত 
গুিও সমশ্রব্য ছিল । আভনেঘ্শদের মধ্যে মায়ার অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল! তাহার 
আঁভনয় কোন দোষই ছিল না। বিশেষতঃ তাহার গশতগহীল আরো ভালো হইয়া- 
ছিল। অপরাপর থিয়েটারের মত গীতগ্ীল নাফি-সরে গীত হয় নাই । সত্যবতণর 
আভনয়ও ভালো হইয়াছল । 1বশেষত রামবাগ্কযাটরে সত্যবতীর নারায়ণের 
শনকট করুণ প্রার্থনাঁট সকলেরই হৃদয় স্পর্শ কারয়াছিল। ছায়া ভালো হয় নাই। 
খান্ডারণ মন্দ হয় নাই । তবে বয়স যেন হরজন দাস অপেক্ষা বড় বালয়াই মনে 
হয়! "নয়াঁত বালকগনের গীতগুলিও মন্দ হয় নাই, তবে তাহাদের নৃত্য দেখিয়া 
মনে হইয়াছিল যে স্টার থিয়েটার নৃত্য বিষয়ে অপরাপর থিয়েটার হইতে এতাঁদন যে 


১৬, ১৫ রক্গালয়ের নানা গঙ্প- গোপাল রায়। 
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স্বাতচ্ত্য রক্ষা কারতে ছিল তাহা আর রাখিতে পারল না। তবে দেশের রু'চ 
অনহযায়শ লোকের মনোরঞ্জন করা চতুর ব্যবসায়ীর উপয্যস্ত বাধ সন্দেহ নাই ।,১৮ 

স্টার থিয়েটারে তখনও ক্ষরোদপ্রসাদের নাট্যকাররূপে কদর কমেনি । তাই 
বেদৌরা গণাতিনাট্যে প্রথম আবিভবি স্টার রঙ্গমণ্ের পাদপ্রদীপে। প্রথম আভনয়ের 
তাঁরখ ২৫শে ডিসেম্বর ১৯০২। 

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারের পর একের পর এক নাটক মণ্স্থ করে স্টার কর্তৃপক্ষ 
ক্ষণরোদপ্রসাদকে নাট্যকারর্‌পে উৎসাহিত করেছিলেন। 'তাঁন প্রধান নাট্যকাররূপে 
স্টার থিয়েটারে যোগ দেন এবং এ সম্প্রদায়ের জন্য একমাহ রঘুবীর ছাড়া পরপর 
অশ্রান্তভাবে রচনা করেন-- “সপ্তম প্রাতমা” পাবিন্ী” “বেদৌরা+ প্রুতাপা দিত» 
ধন্দাবনাবলাস”, “রঞ্রবতাঁ (১১০৪)।১৯ 


একটানা ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক 'নিয়ে স্টার রঙ্গমণ্চ টিমটম্‌ করে ঢিমেতালে 
চলাছল। ডি, এল. রায়ও ইতিমধ্যে নাট্যকারর্‌পে আত্মপ্রকাশ করেছেন । স্টারে 
তাঁর নাটক চলাছল ৷ ঠিক এই সময় চমক লাগানো নাটক 'লিখে ক্ষীরোদপ্রসাদ স্টারের 
ভাঙ্গা আসরকে মাতিয়ে তুললেন! স্টার তখন িমটিম করছে ডি. এল. রায়ের 
বিরহ, ক্গশরোদপ্রসাদের “সপ্ঘম প্রতিমা” “সাবিন্ূপ” “বেদোরা? প্রভৃতি আভনশত হছে 
লাগল, কোনটাই জমল না। হঠাৎ ১৯৩০ সালে একাঁদন চাকা ঘুরল, স্টার রঙ্গমঞ্চ 
ক্ষপরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য দেখা দিল। স্টারে এতলোক সমাগম বহ্‌কাল 
হয়ান। তাছাড়া এ নাটকাঁট হীতহাস সৃম্টি করল 1২০ স্টারের জমাট আসর 
চলল বেশ কয়েকদিন। কারণ এই নাটকে ছিল স্বাদেশিকতার উদ্মাদনার প্রথম 
উন্মেষ । জ্টারে প্রতাপাঁদত্য আঁভনয় দর্শককে মাতিয়ে তুলল । তখন ইংরাজ-রাজ 
নিজমূর্তি ধারণ করল। দর্শক যখন প্রতাপের মুখে শুনল, হয় যশোর নয় মৃতঃ 
তখন তার দেহের রন্ত দ্রুত সন্টালিত হলে লাগল।...*"যাক, প্রতাপাণ্দত্য 
সুআঁভনীত হল। বিভিন্ন ভাঁমকায় ছিলেন-- প্রতাপ-অমৃতলাল মি, বিক্রমাঁদতা 
ও রাজা- অধেন্দুশেখর মুস্তাফী, গোবিন্দ দাস বাবাজশ--কাশশনাথ 
চট্রোপাধায়, 'বিজয়া-_ নরী-সুন্দরী | বহুরান্ি নাটকাঁট চলল। স্টারের বেশ 
অর্থসমাগম হতে লাগল ।**"*"'স্টারে তখন প্রতাপাঁদিত্যর অ'ভনয় শেষ হয়েছে 
চুনীবাবু অধেন্দু শেখরকে নিয়ে এলেন। অদ্ধেন্দু শেখর এসেই বললেন 
প্রতাপাঁদত্য খোলো । তাই হল তান হলেন আগেকার বিক্লমাদত্য ও রাজা, 
চুনীলাল দেব প্রতাপ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-শংকর, তারা সংন্দরী-কল্যানশ। 
এত হল কিন্তু, িক্লীর অগ্ক মোটেই ভালো হল না।২১ 





১৮. রঙ্গালয়--শাঁনবার ১৪ই ভাদ্র ১৩০১ (৩০শে আগস্ট ১৯০২) 
১১. যাঁদের দেখোছ- হেমেন্দ্র কুমার রায় (কীরোদপ্রলাদ । ) 
২০. অথনটঘাঁটিত- সূহধার | 
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প্রতাপদিত্যের আভনয় সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন 
সুদর্শন নট নির্মলেন্দু লাহিড়ীর প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে এই 
প্রতাপাদিত্য নাটক। ১৯২২ সালের আগস্ট মাস। শিশির কুমার ম্যাডান 
1[থয়েটার ছেড়ে চলে গেছেন। ম্যাডান মণস্থ করল ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাঁদত্য 


নাটক। এই নাটকের নাম ভৃমিকাতেই সাধারণ রঙ্গমণ্ডে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন 
নিমলেন্দু লাহড়ী। 


প্রতাপাঁদত্য নাটকে শিশির কুমার-এর আভনয় সম্বন্ধে অনেক চিত্তাকর্ষক 
কাহিনী ইতস্ততঃ ছ'়য়ে আছে। ১৯৩৪--৭ই নভেম্বর । শাশরকুমার 
ক্ষরোদপ্রসাদের প্রতাপাঁদিত্য নাটকে রডা চাঁরপাটির নূতন রূপ দেখালেন। এর 
আগে প্রতাপাদিত্যের ভামকাতেও তিনি আভনয় করেছিলেন । রডা প্রসঙ্গে 'বাচ্ছন্ 
ঘটনার মধ্য 'দয়ে নাট্যাচার্য শাশরকুমার সম্বন্ধে আঁজত বন্দ্যোপাধ্যায় ।*"** 
নবনাট্য মন্দিরে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাঁদত্য ।*.**"নাটকে রডার সংলাপ 'হাচ্দিতে।- 
কন্তু নাট্যাচার্য কয়েকাঁদন ইমাঁপাঁরয়াল লাইব্রেরণ ঘুরে ঘুরে প্রচুর বই সংগ্রহ করে 
পড়ে নিলেন। যথা সগয়ে প্রতাপাদত্য আরম্ভ হল। দেখা গেল রডা হান্দিতে 
কথা না বলে চাটগেয়ে ভাষায় বলছে । আঁভনয় চলার পর ২।১ট দৃশোর পর 
প্রেক্ষাগৃহ থেকে কয়েকজন মন্তব্য করলেন-রডা আবার চাটগেয়ে ভাষা শিখল কবে 
থেকে? কথাটা নাট্যাচার্ষের কানে গেল। একটা সাদা চাদরে রূপসজ্জা ঢেকে 
হাতে কয়েখাঁন বই নিয়ে দর্শকদের সামনে এঁগয়ে এলেন। পিছনে তাঁর 
1থয়েটারের ভৃত্য ভখা, হ।তে মানাচন্র ।**"**আপনাদের ভেতর কে বললেন রডা 
চাটগে*য়ে ভাষা শিখল কবে ?-_দেখুন রডা আগে পতুর্গীজদের হয়ে ধরা পড়ে 
চাটগাঁয়ের দিকে । তখন ইংরাজ গভর্নমেণ্ট ছিল না এবং রডা দিল্লী আগ্রাও যায় 
ন। ইংরাজদের রাজধানপ "দিল্লী, তাই তাদের সংস্রবে এলে হান্দি বলা স্বাভাবক। 
কিন্তু এখানে রডার সে অবকাশ ছিল না। বরণ তার পূু্ববঙ্গীয় ভাষাতেই কথা বলা 
স্বাভাবক। তারপর ম্যাপ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন-কোন পথ 'দিয়ে জল পথে 
আসে। এসব ওভারলহক করা প্রসঙ্গে_-এসব ওভারলুক করতে পার না আপনাদের 
অন্ঞতা ও মুর্খতা দেখে । আপনারা আসেন নাচ দেখতে, তাই আমাকে রাগ 
করতে হয় শিক্ষা দিতে হয় ।”২২ 


প্রতাপাদিত্য ইতিহাসও নয়, নাটকও নয়--অথচ মণ্চসফল নাটক কিনা জানা না 
গেলেও মণ্ডে সদাবাঞ্থিত নাটকগহালর অন্যতম নাটকটি সাহিত্য বিচারেও কতথানি 
টেকসই সে সব কথা বলতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন যে নাটকাঁট কতকগ্যাল 
ধকংবদন্তী দিয়ে রাচত আর বহু অনৈসার্গক ঘটনায় ভারাক্রান্ত । কচ্তু নাট্যকার 
ক্ষীরোদপ্রসাদ মণ্টোপযোগণ নাটকের গৃণাগুণ সম্বছ্ধে ততাঁদনে পূণ সজাগ হতে 


 সপিপানলা 


২২. নাট্যাচায শাশকুমার- শঙ্কর ভট্টাচাষয। 


৩3 


পেরেছিলেন এবং যূগ প্রয়োজনের ডাকে তান সাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
1তাঁন জানতেন রঙ্গমণ্খে আঁভনীত নাটককে সমালোচক যে দম্টতে দেখেন, দশক সে 
চোখে দেখেন না। প্রতাপাঁদত্য নাটকের মণ প্রয়োগ সম্বন্ধে আর একাঁট মন্তব্য ২ 
(ক্ষীরোদপ্রসাদের ) গতনচারখাঁন নাটক ভালই অ:ভনন্দন পেয়োছল। কিন্তু 
১৯০৩ সালে আ্টারে আঁভনশত প্রত্যপাঁদত্য নাটকের প্রথম রজনগর পরবতাঁ” প্রভাতে 
[তান নজেকে নাটাকারের ঘশে মাঁণ্ডত হতে দেখোঁছলেন।'২৩ চ্টার ছাড়া 'বাভন্ন 
সময়ে এই সব'জনপ্রয় এবং বাঞ্ত নাটকাঁটর আঁভনয় হয়োছল 'বাভন্ন 
রঙগমণ্টে। এইসব রঙ্গমঞ্চগুলি হল--কর্ণওয়ালিস থিয়েটার, মিনাভা, 
মনোমোহন এলবেড, মি, আটশথয়েটার লিঃ, নাট্যমান্দর লিঃ» ম্যাডান থিয়েটার এবং 
্টারে পুনরাভনয়। এই নাটকাঁটর চলাচ্চনতরে আভনয়েরও সংবাদ পাওয়া যায়। 
প্রতাপাঁদত্য নাটকের নামভধ্মকায় 'নম'লেন্দু লাহিড়ীর আঁভনয় সম্বন্ধে কিছ? 
কিছ ববাতি পাওয়া যায়। সেইরকম একাঁট 'াববাঁতর অংশ বিশেষ 'ক্ষীরোদ 
প্রসাদ তার বহু অভিনীত পুরাতন নাটক প্রতাপাঁদত্য কিছ? পারবরতন ও 
পাঁরবধ+ন করে ম্যাডানদের হাতে দিলেন। নাম ভাঁমকা গ্রহণ করলেন নির্মলেন্দু 
নাটকের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য ইংরাজশতে চুটকি আঁভনয় বিখ্যাত ফ্যানম্যানকে 
( ভদ্রলোক আসলে বাঙালী ) ডেকে আনা হল এবং নাট্যকার তার জন্য রডার 
ভূমিকাঁটি আরো বাড়িয়ে দিলেন। প্রসঙক্রমে বলে রাখ বাংলা রঙ্গালয়ে রডার 
ভাঁমকাটিতে বোধহয় ?তাঁনই করোছলেন সবশ্রেম্ঠ আভনয় । 'নম“লেন্দুর আভনয় 
দেখতে গেলুম। রঙ্গমঞ্জের উপরে প্রতাপাদিত্যের প্রথম আঁবভাবাটি হল অত্যন্ত 
চমৎকার | পূরুযষোচিত পরম সংন্দর দেহ নিয়ে [িম'লেন্দ? গোড়া থেকে করলেন 
দর্শকদের চিত্ত জয়- দৃশ্যের পর দৃশ্য, অত্কের পর অঙ্ক যতই এগিয়ে চলল 
নিম'লেন্দুর অনবদ্য ভাবভাঙ্গ দেখে এবং উদাত্ত কণ্ঠের মোহনীয় আবাত্ত শুনে 
ততই আমরা মুগ্ধ হতে লাগলুম। শেষ যবানকাপাতের পর বুঝলুম 
বাংলা নাট্যজগতে আর এক নৃতন তারফা হল উদ্ধণগামধ । এইখানে আরো 
দুজন আতবিখ্যাত আভনেতাকে দেখোছলনুম প্রতাপাদিত্যের ভাঁমকায় । নির্মলেন্দু 
লাহিড়ীর অভিনয় কোথাও ওদের চেয়ে নিরস তো হয় নিই বরং চ্হানে স্হানে 
হয়েছিল অধিতকর উচ্চশ্রেণীর ।' ২৪ 


প্রধান নাট্যকাররূপে স্টারে একটানা নাটক লেখার ফাঁকে ক্লাসক থিয়েটারের জন্য 
নাট্যকার লিখে দিয়েছিলেন রঘুবধীর নাটকাট । তখনকার একাঁট হ্যাম৬বিলের উদ্ধৃতি 
শানবার ২১শে কাতক ১৩১০ সাল, রারি ৯টা।-সমপ্রসিদ্ধ ক্লাসিক থিয়েটারেয় 
সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও সন্বাঁধকারা শ্রীষন্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমাদের 


২৩. নাট্যাচায শাশির কুমার--শগুকর ভট্টাচার্য । 
২৪. যাঁদের দেখেছি-_ হেমেন্দ্রকুমার রায়। 


৩৮ 


সাঁবশেষ সাহাষ্য করিবেন বাঁলয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং আপাততঃ আমাদের 
প্রথম আঁভনয় রজনশতে ক্ষীরোদবাবূর নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক রঘুবীর পহদতকে 
রঘুবশীরের অংশ গ্রহণ করিয়া আমাদের যারপরনাই উৎসা'হত করিয়াছিলেন । 

ক্লাসকে রঘুবীর কিন্তু জমে নি, দেখতে দেখতে ক্লাঁসকের নাভিশবাস উঠতে 
লাগল, গাঁত নিহ্নমুখী হলে লাগল । ক্লাসিক থেকে রঘুবীরের আত্মপ্রকাশ মিনাভা 
থিয়েটারে । ক্লাঁসক থিয়েটারের গাঁতি যখন নিম্নমুখী সেই সময় মিনাভ 
থিয়েটারের ভার নিয়ে অমরেন্দ্র দত্ত রঘুবশীর খুলেও তাঁকে বাঁচাতে 
পারেন নি। শিশিরকূমা র সেইাতলে পালাঁট দু'এক রাির জন্যে ম্যাডান থিয়েটার 
খুলে তার অপরূপ রূপ দোঁখ/য় সকলকে অবাক করে ছদিলেন। সবাই সেই 
সঙ্গে আরো বুঝলে কেবল গদ্যে নয়, পদ্যেও তাঁর কতখানি অধিকার ''২৫ ম্যাডান 
থিয়েটারে শি'শর কৃমার বোধ করি পুরা এক বংসরও আঁভনয় করেন 'ন, ?কল্তু 
ও মধ্য দুখান পুরানো নাটককে নূতন করে মণস্থ করে 1তাঁনকেন্ল আধশকভাবে 
প্রয়োগ পটঢতার নিদর্শন দিলেন না; সেই সঙ্গে দেখালেন তার প্রাতিভার বৌচত্যু । 
ন'টক দখানি হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত ও রঘুবীর ২৫ক 


. ৯৯২০ খংজ্টাব্দে ইনসাঁটাটউটে ক্ষীরোদপ্রসাদের রঘুবশর নাটক এ হয় । 
দুবার এই আভনয় হয়। বন্যাপড়িতদের সাহায্যের জন্যে প্রথমবার, স)ার 
আশুতোষের সম্মা নাথে 'দ্বিতণয়বার | নাম ভামিকায়, অবতীর্ণ হয়েছিলেন শি।শর- 
কমার স্বয়ং । 

শাশরকমারকে কেন্দ্র করে রঘুবীর নাটকের আঁভনয় সম্পকে” নানান চত্তাকর্ধক 
তথ্য পাওয়া যায়।, ?শাঁশকুমারের গলার জোর নেই বলে যে জনশ্রাত ছিল তার 
উত্তরে রঘন্বীর নাটক প্রসঙ্ষে শাশরকূমারের উত্তি-গিলা দেখাতে হলে রঘুবীর 
আভনয় করতে হয়। ইনাঁন্টাটউটে করোছলুম-*"*-গলা ঘা বার করার করবো 
রঘুয়া রঘুয়া বলে । মানুষ চমকে উঠবে 1২৬ 


রঘুবাঁরের নাট্যচিন্তা একসময়ে 'বাঁশম্ট আঁভনেতৃবৃন্দকে কীভাবে মাতিয়ে 
রেখোঁছিল ম্যাডানে রঘুবণীর মণ্স্থ হওয়ার প্রস্তুতিপর্বে ওজ্ড ক্লাবের একটি রাঘির 
আভজ্ঞতার কথায় তা প্রকাশ পেয়েছে। লিখেছেন বিখ্যাত গায়ক নালনীকান্ত 
সরকার-_“একটি রান্নির কথা-শশরকুমার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদের রঘুবীর 
নাটকখাঁন কণণওয়াঁলস থিয়েটারে মণস্থ করার উদ্যেগগ আয়োজন করছেন। 'রহার্সাল 
চলছে। সে সময় শাশরকৃমারের একমান্ন ধ্যানজ্ঞান রঘুবীর । এই রঘহবীর নাটক 
সাধারণ রঙ্গমণ্ডে বেশীদিন চলে নি। কিন্তু শিশিরকূমার এই অচল নাটকটিকে 


২৫, ২৫ক, গন্পভারতী- পৌষ ১৩৬১৯--হেমেন্দ্রকূমার রায় | 
(বাংলা রঙ্গমণ্ ও ক্ষণরোদপ্রসাদের নাটক ) 
২৬, নাট্যাচার্ শাশিরকমার-*শংকর ভট্টাচার্য । 


৩৯ 


সচল করার জন্য মনোনীত করেছেন ।'***"অনেক রান পষক্ত এই আভনয় প্রসঙ্গ 
চলত। সদস্যরা ক্রমে ঘুমিয়ে পড়তেন । কিন্তু শাশরক্‌মারের চোখে ঘুম নেই । 
বোধহয় রারি দুটো কি তিনটে। গাঢ়নিদ্রায় মশ্ন হয়ে আছ । 1শাশিরকুমার 
ঈষৎ ধাকংকা 'দয়ে নাম ধরে ডাকলেন । ধড়মাঁড়িয়ে উঠে বসলাম ৷ বললাম, ব্যাপার 
কিঃ একটা বিশেষ ভ্গিতে দণ্ডায়মান শিশিরক্‌মার বললেন এ কোনটিতে একট) 
দাঁড়ান তো। আপনাকে জাফর হতে হবে। জাফর? হ্যা, রঘঃবীরের সঙ্গে 
জাফরের সাক্ষাতের সেই সিনটা--দাঁড়ান না এখানে, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন। 
একটা প্যাঁচ মাথায় এসেছে । আর তান একই কথা বারবার বিভিন্ন ধারায় 
উচ্চারণ করে 'বাভন্ন ভ'ঙ্গতে ভাবের ব্যঞ্জনায় রঘুবীরের ভূমিকাট রূপাঁয়ত করতে 
লাগলেন '২৫ 


১৯২২ খজ্টাব্দের ১২ই মার্চ ম্যাভান থিয়েটারে রঘুবীর মণ্স্থ হল। শাশির- 
কুমার রঘহবীর ভাঁমকায় নামলেন । এ আঁভনয় দেখে গ্যালারও মেতে উঠল। 
হ্যা শীশর ভাদুড়ীর গলা আছে । এই আঁভনয়ের কিছ এাতিহাসক তথ্যও 
পাওয়া যায় সংবাদপন্ত ও সামায়ক পত্রের পাতায় । এই অ'ভনয় প্রসঙ্গে সাহাত্যিক 
সৌরণন্দ্রমোহন লিখেছেন £ রানে রঘুবীর খোলা হবে । সোঁদন মহাতআ্া গান্ধী 
হলেন এ্যারেমন্ট । এ খবর কোলকাতায় পেশীছিবামান্ন সন্ধ্যার প্রাককালে দোকান 
পাট বন্ধ হল। যারা রঘুবীরের পোষাক দেবে, তারা দিতে পারল না॥। আঁভনয় 
বন্ধ দেওয়া হল না- উপায়? শাঁশরকৃমার মানলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং অমি 
তিনজ্ঞনে পরামর্শ রে চ্হির হল খদ্দর পরে রঘহুবীর নামবেন। খদ্দর কোথায় 
পাওয়া যায় ? দোকানপাট লব বন্ধ । হাতিবাগানের মোড়ে কণওক্লালস িয়েটারর 
প্রায় সামনে আমার জানা এক ভদ্রলোকের কাপড়ের দোকান ছিল । ভদ্রলোক থাকতেন 
ব।মাপৃকৃর লেনে । তাকে ধরে নিয়ে এলম, প্রয়োজনের গুরুত্ব ব্াঁঝয়ে বললংম । 
-*"দোকান খুলে চুপিচুপি খচ্দর এনে আমার হাতে দিলেন তার গৃহে । সেই খদ্দর 
নিয়ে আম এলম কণ“ওয়ালিশে এবং শশিরকূমার সেই খদ্দর পরে নামলেন মণ্ডে 
রঘুবারের ভূমিকায় ।২৮ 

রঘুবরের আভনয় সে যুগে এক বিরাট আন্দোলনের সৃছ্ট করোছল। 
রঘুবীরের অভিনয়ে শাশরকূমার সবন্রই বিপুলভাবে আভনাঁন্দত' হয়েছিলেন। 
কয়েকজন বিশিষ্ট ব্য্্তর লেখা থেকে সে সম্বন্ধে সাবশেষ তথ্য জানা যায়। 
বীরেন্দুকফ ভদ্র লিখেছেন--ক্ষণরোদপগ্রসাদের রঘুবীর নাটক নিয়ে শীশরকূমার 
যখন পাদপ্রদশপের সামনে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর, দৃপ্ত বীরত্ব-ব্যাঞ্ক 
ভাঁজম' সমস্ত দশকদের চিন্রাপত করে প্রেক্ষাগৃহে রেখে দিলে । সারা নাট্য জগতে 





২৭. হাঁসির অন্তরালে-নলিন"কাস্ত সরকার । 
২৮. নাট্যাচা্যয শাশরক্মার- শংকর ভট্টাচার্য । 


৪০ 


বিরাট আন্দোলন .উপস্থিত হল। দলে দলে দর্শক আসতে লাগল শুধু শীশর- 
কুমারের আভনয় দেখতে । 

১৯২৫ খষ্টাব্দে মনীষী 'দিলশপকূঘার রায় রঘুবীর আভনয় দেখে শীশর- 
কুমারের আভনয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার কিয়দংশের উদ্ধৃত £:+*"- 
তিনি রঘুবীরের ভমকায় প্রথমে উদ্বেল দ্বম্কে শান্ত করার চেষ্টার সময় যে সংযমের 
পারচয় দিয়েছেন সেটাও যেমন কলাকার-সম্মত, শেষে প্রাতীহংসার বাঁধাবন্ধন 
ছেদনের অসংযম প্রকাশের ভাঁজটিও তেমাঁন অশান্ত । পুরাতন নাটক হলেও 
ক্ঘুবারের মধ্যে সাঁত্যকার নাটকত্বের উপাদান আছে যথেছ্ট । কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপর 
সবপ্রথম তাকে পাংস্তেয় করেছেন শিশিরকুমারই | হেমেন্দ্ুকমার রায়-এর লেখা 
থেকে উদ্ধৃতি £__'রঘুবার হচ্ছে একি অদ্ভূত চাঁরত্র। আমাদের নাট্যসাহিত্যে 
এরূপ চরিত আছে বলে মনে হয় না। জন্ম তার ডাকাতের ঘরে; দেহের মধ্যে আছে 
দুদ্শান্ত ভীলরন্ত। কিন্তু সেলালত পালিত হয়েছে খাঁষকজ্প সাত্বক ব্রাহ্মণের 
কাছে। নিজের দেহে অসুরের মত শান্ত থাকলেও তাকে ব্যবহার কুরতে চাইত না। 
-**** তারপর একাঁদন 'পিশাচের ভয়াবহ অত্যাচারে হল কুম্ভকর্ণের মহাজাগরণ | খসে 
পড়ল সংযম ও সাপ্কত'র খোলস । রঘুবর ফিরে পেল তার বনবাসী নির্মম ও 
দুদ্ঁমনীয় ভঈল প্রকৃতি । রঘহবীর চারের এই দুই পরস্পর বিরোধঈভাব 
1শাশরকুমারের আভিনয়ে চমৎকার ফুটে ওঠে । রিঘুবীরের রঘঃয্রাতে রুপান্তারত 
হওয়পর দৃশ্যে তার যে আতনয় তা তুলনাবহীন। যে ভাঁগটা সাধারণ দৃষ্টিতে 
হাসাকর, সেইটা ক করে 'বরাট ০11779॥ রচনা করতে পারে তা জানতে গেলে এ 
দৃশ্যের আভনয় দেখা দরকার । রঘ:বীরের আভিনয় বাংলার মণ্ে আবস্মরণীয় 
কীর্ত। প্রান্তর দৃশ্যে শিশরকুমারের আঁবস্মরণীয় আভন? সম্পকে এ আভমত 
প্রখ্যাত আঁভনেতা শম্ভু মিত্রের । এ দৃশ্যের অপরূপ আভ-ম় সাফল্য সম্পকে 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের আভমত- রঘুবীর ভীল দস্য্য--অন্যায় অত্যাচার 
দেখে যোদন তার মন হল সচেতন সোঁদন সে উঠলো যেননবজন্মে জে গ। অন্যায়ের 
প্রতিকার-কজ্পে সে শানিত ছোরা হাতে মার-মূত'তে জাগ্ধলো- নাটকে অত্যাচার 
সম্বন্ধে আভাসে বিদেশী শাসকদের অত্যাচার পীঁড়নের ইঙ্গিত ছিল--ছোরা লদফতে 
লুফতে যেভাবে শাশিরকমার এ দৃশ্য মণ্ণ থেকে নিক্রান্ত হতেন, সে দৃশ্যে দর্শকরা 
উপলব্ধি করতেন এ শুধু রঘুয়ার জাগ্গরণ নয়--আমাদেরও এমাঁন ভাবে জাগতে 
হবে। রঘুবীরের এ আভনয় বাংলার মণ্ডে আবস্মরণীয় কীর্তি । 

রঘুবীর আভনয়ের সৌদনের 'বান্শিষ্ট দর্শক মান বাগচির মন্তব্য £"'নম্দার 
উদ্দেশ্যে উত্তাল তরক্গময়শ ভীষণ নমদা' বলে রধুবীররূপী শিশিরকুমার ষে দীঘ 
ীন্ত করতেন সেই উদাত্ত স্বরলহরশ দশ“কচিত্রকে সহজেই আপ্লুত করতো । 
রঘৃবীরকে চিনতে পেরে অনন্তরাও যখন বললেন, এ কী মার্ত ! রঘুবীর রঘুখীর। 
সেই চরম মুহৃতে রঘুবীরের কণ্ঠে তখন শোনা যেত--'রঘুয়া । রঘুয়া। রঘুয়া। 
রঘবীর নাহ আর িতা- মরে গেছে রঘুবীর।' তখন স্তব্দ বক্ষে রৃদ্ধবাসে 


৪১ 


গিনবণাক নস্পন্দ ধনথর হয়ে দশ'কগণ উপলাখ্ধ করতেন নাটকের সমগ্র নাট্যরসকে 
1শশিরকূমার কোন 1316818. এ পেশছে দিলেন । এ আঁভনয়ের তুলনা নেই। 


রঘুবশর অভিনয় সম্বন্ধে গিশিষ্ট ব্যান্তবগ্গের আরো অনেক স্মৃতিচারণ-এর 
ইতিবৃত্ত থেকে মূল্যবান তথা পাওয়া যায়। যেমন একটি সামায়ক পত্রের বর্ণনা? 
একাংশ £--গত বুধবার নাট্য মান্দরে দেশবন্ধয চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় র্ঘুবীর 
নাটকের আভনয় দেখতে গিয়েছিলেন। সোঁদন দকদের ভশড় এতবেশ হয়েছিল 
যে অনেককে ক্ষুন্ন হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে । £শাঁশরকূমারের রঘৃবীরের আঁভনয় 
একটা অদ্ভুত ব্যাপার । যেখানে ভীল সম্তান রঘুবীর তার ব্রাহ্মণত্বের খোলস 
ফেলে দিয়ে আবার সেই হিংস্র ও প্রতিহিংসাপর়ায়ণ ভগল মনং ত্ব ফিরে পেয়েছে 
ব্রাহ্মণত্ব ও ভগলত্ের দ্বন্দ্ব ও জাফরকে হত্যা করবার দৃশ্যে শাশর বাবুর আঁভনয় 
দেখে দশ'কদের মনে সময় স্ময় সত্য সত্যই ভীতির সঞ্চার হত।২৯ শাশর 
ভ'দৃশর স্মৃতি চারণ থেকেও রঘুবশর এর আভনয় এবং সাজসঙ্জার কিছ; কিছ? 
[ববরণ পাওয়া যায়। কক্ষীরোদবাবূর রঘুবীর ম্যাডান কোম্পানিতে কাঁরয়ৌছল। 
খুব ভালো সাজগোছ কারয়েছল। রঘ:বীরকে মাথায় পালক পাঁরয়েছল। কিন্তু 
রঘঃবীর যে ব্রাহ্মণ সে কথা ভুলে গিয়েছিল ।৩০ 


ক্ষণরোদপ্রসাদ তখনও ্টার 1থয়েটারে প্রধান নাট্যকাররূপে যচন্ত রয়েছেন। 
একটানা জ্টারের জন্য সপ্তমপ্রাতিমাঃ সাবিত্রী, বেদৌরা, প্রতাপাদতা রচনা করে 
দেওয়ার পর তান স্টারে আভনয্নের জন্য এচাঁট পৌরা'ণক নাটক লেখার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছিলেন-_তারই আঁনবাষ ফলশ্রাতি বৃন্দাবনবিলাস। বন্দাবনাবলাস 
গণাত-বহুল নাটক । ধমপ্রাণ বাঙালীর কাছ এর আবেদন নাট্যাভনয়ের জন্যে 
যতখান, বিষয়বস্তুর জন্যে তার চেয়ে অনেকবেশী ॥। গশীতবহূল নাটকে গানের 
প্রধানোর জন্য সুর সূস্টির ভার নিয়েছিলেন রামঞারণ সাল্ন্যল ও প্রভুপাদ 
মোহতলাল গোস্বামী । বাংলার রঙ্গমণ্ডে এই পৰে ক্ষীরোদপ্রসাদ এর নাট্যকাররূপে 
স্বীকৃতি পাওয়া সত্বেও এক আ'লবাবা, প্রতাপাঁদত্য ছাড়া অন্যান্য নাটকগ্যাঁল 
দর্শকদের স্বতঃস্ফৃত' আঁভনন্দন পায় ন। বহ]রানি প্রতাপাদিত্য নাটকটি চলল । 
স্টারের বেশ অর্থসমাগম হল । প্রতাপাদিত্যের পর স্টার আবার পিছিয়ে পড়তে 
লাগল । মণস্থ হল ক্ষরোদপ্রসাদের রঞ্জাবতী--”'।'৩০ক এ নাটকে দানীবাবৃর 
একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আঁবস্মরণীয় । স্টারে তিন রঞ্জাবতীতে করোছলেন বলাই- 
এর ভূমিকা । 


রঙ্গমণ্ের সঙ্গে ঘানষ্ট যোগ না থাকলে সাথক নাটক লেখা সম্ভব নয়- সে 
সম্বন্ধে তান পূণ“ সচতন ছিলেন। তাঁর পূর্বেকার রচিক কয়েকাঁট নাটকের 


২৯. নাচঘর- চৈত্র, ১৩৩১। 
৩০. ৩০ক. অথনটঘাঁটত-_সত্রধার। 


৪ 


সাফল্যে অন:প্রাণত এবং অন্য কয়েকাঁটর দর্শকগণকে আকৃন্ট করার অক্ষমতাজানত 
বেদনায় উন্নতমানের মণ্সকল নাটক রচনায় দঢপ্রাতজ্ঞ নাট্যকার অধ্যাপনা বাত 
ত্যাগ করে নাট্যরচনার জন্যে মনোনিবেশ করলেন। 

অধ্যাপনাব্ঠাত্ত ত্যাগ করার পর নাট্যরচনার ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদ আরো সক্রিয় 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । প্রতাপাদিত্য রচনার পর থেকেই দেশে স্বাদোশকতার 
বন্যা বইতে থাকে । স্বদেশ প্রেমের বন্যার উন্মাদনার ফাঁকে ফাঁকে নাট্যকার 
বৌচন্ের সন্ধানে নানা বিষয়বস্তুর ওপর নাটক লিখে মণ্চের দর্শকদের খুসী করার 
প্রয়াস পেয়েছেন । এই সূঘ্নরেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েও উলঃ্পণ নাটক অভিনয় 
হতে দেখা যায়। 

স্বাদোশকতার প্রবহমান বন্যায় একে একে স্বাভাবিকভাবেই মণস্থ হয়েছে? 
পাঁদ্মনী' (১৯০৬) এবং পলাশণর প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭)--এীতিহাসিক নামের মোড়কে 
ইতিহাস আশ্রয় জাতী৭য়তাদী ন'টক। এসব নাটকের মণ্চসাফল্য নাটকীয় 
গুণাবলীর মানদন্ডে নয়, যুগোপধোগণ নাট্য উপাদানের আবেদনে । সিরাজদোলা, 
মশরকািসম; ছন্রপাতি শিবাজন প্রভৃতি নাটকগালর সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের পলাশনর 
গ্রায়শ্চিত্-এর আভিনয়ও বম্ধ হয়ে গিয়োছিল রাজনৈতিক কারণে-বটিশ রাজের 
দমননাতির প্রচণ্ড আঘাতের ফলশ্র2়ীতি হিসাবে ॥ 

অনূল্লেখ্য নাট্যানষ্ঠান রক্ষ ও রমনগর পর এ্াঁতহাসক নাটক চাঁদাবাধ মণস্থ 
হল। কোহিনূর মণ্চে এটর প্রথম আঁভনয়ের তারিখ ১১ই আগস্ট । আঁভনেঘ 
তারাস্:ন্দরণর আঁভনয় জীবনের সঙ্গে নাটকাঁট বিশেষভাবে জঁড়ত। ক্ষীরোদপ্রসাদের 
চাঁদাবাব সতপ্রীসদ্ধা আভনেত্রী তারাসুন্দরশীকে বিশেষ প্রাতষ্ঠা দান করে।'৩১ 
চাঁদাবাঁব নাটকে আর একজন অভিনেতার উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের কথা স্মরণ করা 
যায় । প্রীমান মন্মথ পাল (হাঁদুবাবু ) একজন সুযোগ্য আভনেতা । সবরসাভিনয়ে 
ইহার তুল্য কাতত্ব লাক্ষত হয় না। চাঁদাঁবাঁব নাটকে রঘুবীর ভামকা আঁভনয় 
কাঁরয়া ইনি দায়ী যশের আসন লাভ কাঁরয়াছেন ।৩২ 

চাঁদীববি আভনয়ের একই বছরে নাট্যামোদীদের রু'চ বোৌচন্যের চাহদার 
যোগান হিসাবে “'আলাদন' নাট্যান*্ঠান-এর আয়োজন করতে হয় সবণ্রথম স্টার 
থিয়েটারে । প্রথম অ'ভনয়-এর তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর ১৯০৭ । 

সব্প্রথম দেশাত্মবোধক নাটকের মঞ্চনাফল্যের সৃচনা নাট্যকারের প্রভাপাঁদতয 
নাটকে । এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গারশচদ্দের একের পর এক মঞ্চসফল 
নাটক রূপাঁয়ত হ'য়ে সে সাফল্যের 'দগন্তকে বিস্তৃত করে। সিরাজদৌলার সাফল্যে 
উৎসাহিত হয়ে গিরিশচন্দ্র মীরকাশম রচনায় হাত দিলেন। সেটা ১৯৪৬ সাল। 
দেশ স্বদেশী আন্দোলনে মেতে উঠেছে । প্রাতিরান্বে প্রেক্ষাগৃহ পর্ণ । অনেকাঁদন 


৩১. অপূর্ব ভট্টাচার্য্য -প্রবন্ধ-__ভারতবষ 
৩২. নাট্যমান্দর-ফাঙ্গুন--চৈন্ন ১৩২০। 


৪৩ 


তার আভনয় চলল । মনাভা ফে'পে উঠল । মাঁরকাশিম আভনয্লের বছর মিনাভা 
প্রায় একলাখ টাকা অজর্ন করল। থিয়েটারের মালিকরা দেখলেন, দেশাত্মবোধক 
এীতহ।সিক নাটক নামাতে পারলে স্বদেশী আন্দোলনকে সহায়তা করা হবে। সঙ্গে 
সঙ্গে দুপয়সা ঘরে আসবে । সে নাটককে যথাযথভাবে হীতিহাস অনুসরণ করলে 
চলবে না। তারমধো যে দেশ'সেবক থাকবে তাকে প্লাটফরম-্পীকার হতে হবে, 
উচ্ছহাসে নাটকখাঁন ভরা থাকবে । তবেই সে নাটক জমবে । ( অথনট ঘাঁটত, 
সূত্রধার )। এইসব মণ্টসাফলোর আনবাষধ ফলশ্র2ীত ক্ষীরোদপ্রসাদ-এর' পলাশশর 
প্রায়শ্চিত্ত ও «নন্দকুমার “ীতহাসিক নাটক--১৩১৪--১লা ফেব্রুয়ারী ১৯০৮ )। 
পলাশণর প্রায়শ্চিত্তের মারকাশিম-এর ভূমিকায় অবতার্ঁণ হলেন অমৃতলাল মিন্ন। 
নতুন নাটকে এই তাঁর শেষ আঁভনয়। যে কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর প্রধান সম্পদ 
ক্যানস্যার রোগে তা চিরাঁদনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। নন্দকূমারের নাম ভাঁমকায় 
নামলেন একজন নবাগত, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । সাধারণ রঙগমণ্ডে তান আগেও 
নামেন নি । পরেও নামেন নি। অপূব আভনয় করে গেলেন এ চাঁরনে 1৮৩৩ 

নন্দকুমারের পর দাদা ও "দাদ রঙ্গনাট্য। স্বাদে বৈচিন্ন্য আনার চেষ্টা । আসলে 
কিন্তু রূপকের মাধ্যমে স্বাদোশকতার উন্মাদনায় আত্মীনয়োগ করা। আঁভনয় 
হয়েছিল মিনাভয়ি--নাটকাঁটকে আখা দেওয়া হয়েছিল দ্বেথকোধক রাজনোতিক 
চুটাক' । একি স্নৃতিচারণ--হাঁদুবাবু গিঞেছিলেন দাদার পার্ট । তান যখন 
লাফ দিয়ে উঠে নেচে নেচে বলতেন, 'জঘাংসা জুগাঁপসা, টিকিমিসা, 'বিজী'লিসা 
তখন হাত তালিতে প্রেক্ষাগৃহ ম:খারিত হয়ে উঠত । আমি এই বই-এর অভিনয় সাত 
অ'্টবার দেখেছি ।৩৪ 

এীতিহাসিক নাটক “অশোক' মণস্থ হওয়ার অজ্প্দন পরেই বাসন্তী গণাতনাট্যের 
আঁবভাবি। এই গাঁতিনাটকাঁটর একট. হীতিহাস আছে । ক্ষীরোদপ্রসাদ তখন রয়েছেন 
শনমাতিতায়, কোলকাতার যে "থয়েটারের সঙ্গে (তান সধাশ্নন্ট ছিলেন সেখান থেকে 
ফরমায়েশ এল"-দোলযাতার আঁভনয়ের জন্য আত সত্বর একখান নুতন না'টকার 
প্রয়োজন । দোলযাব্রার আর দেরী নাই, দন দশেক বাঁক । মাঘ দুটি '্দনে তিনি 
বাসন্তী রচনা করে পাঠিয়ে দিলেন কোলকাতায় 1৩৫ 

গশীতনাট্ের চাহদা মেটাতে “বাসন্তর পরেই বরুণার প্রথম আত্মপ্রকাশ 
গশতিনাট্যের পাঁরাঁচাতি নিয়ে কোহনূর 'থয়েটারে। তাঁরখ ১৩১৫--২৭শে 
আষাঢ়। একাদনের আভনয় সংবাদ--আভনেতাদের মধ্যে শিববমরিঃপে কাঁতিক- 
বাবু ও অধভরামরূপে হাঁদুবাবগর আভনয় অতুলনীয় । দশ'কদেব মধ্যে বোধহয় 
আত গম্ভীর লোক ও এদের আঁভনয় দেখে উচ্চহাস্য সংবরণ করতে পারেন নি। 


৫ ররর সপ গজ সন 


৩৩. অর্থনটঘটিত-_সত্রধার। 
৩৪. কথাসাহিত্য _-পশুপাঁত চট্টোপাধ্যায় । 
৩৫. শ্রদ্ধাম্পদেষ্‌- নলনপকাস্ত সরকার । 
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পৃণ্ডরণকের ভামকায় সত্যেনবাবু যথাযথ নন। পুস্ডরীক যেখানে বরৃণাকে 
হত্যা করতে উদ্যত যেখানে বরুণার গান--প্রাণ নেবে ও কথা প্রাণ কয়ো না***। 
গ্রান শুনে তার হাত থেকে ধনুক খসে গিয়ে হত্যার পরিবতে তাকে ভালবেসে ফেলে 
--এই চ্থানাটই বর:ণার সর্বপ্রধান স্থান। বরুণার মলকথা সেটা । মানবহাদয়ের 
মিলন ও বিরহের চিরস্তন খেলা এরা রুপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সমন্তভ আতনয়ের 
মধ্যে এইটাই সবচেয়ে উপভোগ্য হয়োছল ।?৩৬ 
শিক্ষামূলক রঙ্গনাটা ভূতের বেগার-এর আভনয়ের পর মণ্ে দেখা দিল “বাংলার 
মসনদ' । িনাাঁ থিয়েটারে একাঁট আঁভনয় সম্বন্ধে সংবাদ-_“জাতীয়তামূলক 
নাটক পুলিশের কাছ থেকে পাশ কণ্রয়ে নেওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে ।****- 
এরপর আঁভনত হল ক্ষীরোদপ্রসাদের বাংলার মসনদ । সিরাজদ্দৌলার পৃঝেককোর 
ঘটনা নিয়ে নাটকখানি রচিত। বাংলার মসনদের ওপর ভগবানের আঁভশাপ। এই 
কথাই নাটকে বলা হয়োছ। নাটকখাঁনি জমল না ৩৭ বাংলার মসনদ নাটকাঁট 
মণ্ডে যে সাড়া জাগাতে পারোনি সংবাদটি থেকে সেকথা সহজেই অনুমান করা যায় । 
গণীতিনাট্য পালন-এর পর কঙ্পনামৃলক নাটক 'মাঁডয়া প্রথমে আভনশত হয় মিনাভ। 
থিয়েটারে ১৩১৯--২২শে আষাঢ়, শনিবার । বিজ্ঞান'ভীত্তক নাটকঁটিকে আপ্রাণ 
চেষ্টায় যারা প্রাণবন্ত করার চেষ্টার ভ্রুট করেন নি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দাঁনবাবু )--আলংমনংসর ভৃঁমকায় এবং 'মাডয়া ভূমিকায় 
তারাস্মন্দরী এবং নীরদা-সুন্দরী | | 
আবার একখান এ তহাসক নাটক খাঁজাহান কোহিনূর-এ মঞ্চচ্হ হওয়ার পর 
বহু আলোচিত পৌরাণিক 'ভপত্ম মঞ্চস্হ হয়। একসঙ্গে একই সময় তিনখান 
নাটক লেখা হয়েছিল ভীজ্মের জীবন নিয়ে ৷ নাট্যকার তিনজন হলেন- ডি এল. 
রায়» ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং হরিশচন্দ্রু সান্যাল। ভি এল. রায়ের ভীম্ম আভনীত 
হয় 'নঃ তবে বাজারে পন্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল । একমান্ত ক্ষীরোদপ্রসাদের 
ভশঙ্মই মণ্ে আভনীত হয়েছিল । মণ্চাভিনয়ের ব্যাপারে এই নাটকাঁটর চঃরন্ন ও 
সংলাপে পারবর্তন সাধন করা হয়েছিল । ক্ষণরোদপ্রসাদের প্রায় সমন্ভ নাটকই 
আমাদের নিমতিতা হিন্দ: থিয়েটারে অভিনীত হতো। স্বয়ং নাট্যকারের 
উপাস্হাতিতে ভীষ্মেরও 'রিহাসাল আরম্ভ হল আমাদের থিয়েটারে । থিয়েটারের 
স্বাধিকার ও শিক্ষক স্হানীয় জামদার মহেম্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় ক্ষীরোদ- 
প্রসাদকে বললেন, দাদা ডি. এল. রায়ের ভশম্ম পড়লাম । ব্যাসের চারঘাট তার 
নাটকে অনেকটা স্হান আঁধকার করেছে, আপাঁন 'কন্তু ব্যাসকে একেবারে বাদ 'দয়ে 
গেছেন ।****"মহেন্দ্রবাবংর মন্তব্য শুনে ক্ষীরোদবাবু উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, 
ব্যাস ? ব্যাস কি তুম চাও? ও আর এমন কি কাঁঠন কথা। ফালই তোমার 
ব্যামের বাবস্হা করে দেবো 1৩৪ 
৩৬, নাচঘর--১১ই পোষ ১৩৩১। 


৩৭. অথনটঘাটত-_সতধার । 


৪৫ 


পরের 'দিন সন্ধ্যায় আমরা রিহাসাঁলে বসেছি, ক্ষীরোদপ্রসাদ বসলেন তার সদ্য 
লেখা ব্যাসের চরিঘাঁটি শোনাতে । ব্যাস কাব, সুতরাং ব্যাসের সংলাপ যতদূর 
কাবত্বপূর্ণ হতে পারে, নাট্যকার তাতে কোন রুটি রাখেন ন। একি দৃশ্যের 
মাঝখানে এই ব্যাস চারঘাট সংযোজত হয়েছে। আমরা সকলেই খুশশী হলুম ব্যাস 
চারঘাট পেয়ে, কিন্তু নাট্য-সরস্বত কি ভাবলেন, তা 'তানিই জানেন। কোলকাতার 
রঙ্গমণ্ কিন্তু ভীত্ম আভনয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদের এই নব সংযোজত অংশ গ্রহণ 
করোন।,৩৮ 

'ভীব্মের প্রথম পারিকজ্পনা- শান্তনু । ডি. এল, রায়ের ভগজ্মের প্রকাশকাল 
১৯১৪ খুস্টাব্দ ( ৮ই জানুয়ারি ) তুলনামূলক বিচারে মণ্চ সাফলোর মাপকাঠিতে 
ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীম্ম আধকতর সফলতা অজ'ন করেছে ।'৩৯ 

“ভীঙ্মের আঁভনয় সম্বন্ধে আরো কিছু ফিছ সংবাদ পাওয়া ঘায়। যেমন 
মনোমোহন থিয়েট.র ( নাট্য মান্দর ) ভশম্ম-_নবম আঁবভবি। ভীঙ্মের ভূমিকায় 
শিশিরকুমার ভাদুড়ী। আর একাঁট সংবাদ কণা-_ইনাম্টটিউটে ১৯১৫ খণ্টাব্দের 
১লা সেপ্টেম্বর ভীমঙ্ম নাটকের আভময় হল। 'শীশরকুমার এই নাটকে আঁভনয় 
শক্ষক ছিলেন। একটি আমাত্যের ভূগিকায় আভনয় করেছিলেন কোলকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের এককালের ভাইসচযানসেলর স্বগ্গত নিম'লকুমার সিথ্ধান্ত। 
শিশরকুমার-এর ভণঙ্মের আভিনয় প্রসঙ্গে বলেছো "" ভীচ্মের প্রথম আভনয় হয় 
মনোমোহনে। প্রথমে অম্বা আর শিখন্ডী করেছিল চাঁরুশশলা। খুব ভালো 
করোছিল।”৪০ 

অনল্লেখ্য রঙ্গনাট্য “রূপের ডালি' মণস্থ হওয়ার পর "নয়াত' নাটক নিয়ে মণের 
পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালেন নাটাকার। 'িনাভা থিয়েটারে নাটকখান 
যথারীতি মণ্চস্থ হয়। তবে এ নাটকের আভনয় সম্বন্ধে মাজত রুচির শাক্ষত 
দর্শক সম্প্রদায় আশানুরূপ খুশী হতে পারেন নি। তাদের আক্ষেপ *"্প্রতাপাদিত্য 
ও চাঁদবাবর নাট্যকার তাঁহার স্নিগ্ধ লেখনকে ইতিবৃত্তের অবদান কীর্তন 'নিরস্ছ 
রাখিয়া রূপের ডালি ও নিয়তি প্রভৃতি আজগ্যাব গজ্পের প্রসাধন প্রক্িয়ায় প্রবৃত্ত 
করিয়াছেন। উচ্চাকাঙ্খী নাট্যানুরাগণদের মুষ্টি ভিক্ষাদানের দুধের স্বাদ ঘোলে 
মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন ।৪১ মিনাভাঁয় একধিনের অনুষ্টান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা- পাঁণ্ডত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "নয়তি" নামে একখান 
তিন অগ্কে পাঁরপ,স্ট উপন্যাসমূলক নাটক 'লিখিয়াছেন। িনাভাঁয় আভননত 
হইতেছে। নিয়াতির ক্ষমতা যে অগ্রতিহত ইহা সপ্রমান করাই যেন নাটকটির 





৩৮. শ্রদ্ধাস্পদেষ্--ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বিদ্যাবনোদ- নাঁলনশীকান্ত সরকার । 
৩৯. নাটামন্দির অগ্রহায়ণ_-১৩২০। 
৪০. শিশির সান্নধ্যে-_রাব মিন্। 


৪৬ 


উদ্দেশ্য । নাট্যকারের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। একাঁট ক্ষুদ্র গ্পকে ফেনাইয়া 
ভাষার চটকে জমজমাট করিয়া কৃতণ নাট্যকার তাহাকে দর্শকবৃন্দের উপভোগের 
সামগ্রণ কাঁরুয়াছেন। নাটকে সব চাঁর্ই বেশ পাঁরপা টরুপেই ফুটিয়াছে। নাট্য 
নূত্যগশতেরও অভাব নাই ।****্ত্রীমান সুরেন্দ্র ঘোষ (দানীভায়া ) সমস্থ হইয়া 
বারাণমণ হইতে কলিকাতায় প্রত্য্যবর্তন কাঁরয়াছেন এবং মিনাভয়ি আঁভনয়ানষ্ঠানে 
পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'নিয়াত নাটকে সংরেদ্দ্রনাথ ধনাদ্য'""**"ভাড়* দণ্ডের 
ভূমিকা গ্রহণ কারয়াছেন। স্বভাব আভনেতা সদরেন্দ্রনাথ ঘোষ যে কারণেই হোক 
এই ভূমিকায় তেমন সাফল্যলাভ কারতে পারেন নাই ।'৪২ 


আহেরিয়া বাদশাজাদীর পর রামানৃজ শীর্ষক একটি ধর্মমূলক নাটকের অভিনয়ের 
ব্যাপারে গছ চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া গেছে । ভীঁঙ্ম নাটকের মত রামানুজ নাটক 
নিয়েও গোল বেধোছল। এই নাটক সাধারণ রঙ্গমণ্ণে আভনপত হয়ান। কেন 
আভনীত হয়াঁন সেই প্রসঙ্গে - ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ আর অপরেশচম্দ্র মুখোপাধ্যায় 
দু'জন নাটযকারই একসঙ্গে রামানুজ রচনা আরম্ভ করেছিলেন। ভীঙ্মের বেলায় 
ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাগ্য লক্্মী জয়লাভ করোছিল। এবারে 'কন্তু অপ্রত/াশিতভাবে 
হার মানলেন। একদা এক অশুভলগ্নে ক্ষীরোদপ্রসাদ দেখেন যেঃ তার গৃহ থেকে 
রামানুজের পাশ্ডুলাপখানি চুরি হয়ে গেছে। আশ্চর্য্য রকমের চুরি। সহমত 
চেষ্টাতেও তার চোরাইমালের উদ্ধার হলো না। গাঁদকে অপরেশচন্দ্রে 
'রামানুজের িহাসাল আরম্ভ হয়ে গেল। অপরেশচন্দ্রের 'রামানুজ' মণ্দ্ছ হওয়ার 
প্রাক্কালে ক্ষীরোদপ্রসাদ অকস্মাং একাদন দেখতে পেলেন তাঁর সম্পূণ অজ্ঞাতসারে 
রামান্জের পাণ্ডুলাপথান কক্ষমধ্যে ফিরে এসেছে। পাশ্ডালাপ পাওয়া গেল 
বটে, কিন্তু সে নাটক আর আভনাঁত হল না কোলকাতার রঙ্গমণ্চে । মহেন্দ্রবাব, 
তাঁর 'হন্দহ় থিয়েটারে রামানহজ মণস্থ করে ক্ষীরোদপ্রসাদকে খুসী করলেন ।+৪৩ 


বঙ্গে রাঠোর'-এর পর আবার সাড়া জাগানো গীতিনাট/ “কম্রী*। নাচে গানে 
উপভোগ্য এই নাটক সে্যুগে স্মরণ কাঁরয়ে দল “আঁলবাবা” নাটকের কথা। 
মণ্চের চাঁহদা মেটানোর জন্যে ক্ষণরোদপ্রসাদের অন্যান্য নাটকের সঙ্গে তুলনা করলে 
একন্নরপ'র প্রশংসা করা যায় না। কিন্তু গ্যালারী দেবতাদের লীলা খেল। বোঝা 
দায়। ক্ষরোদপ্রসাদের ফোন কোন উৎকৃষ্ট নাটক তাদের মনে ধরে নি অথচ 
[িম্বরপ দেখবার জন্যে মিনা্ভা থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে ভিড় ভেঙ্গে পড়তে লাগল। 
পালাস্টর আগাগোড়া ছেলে মানুষাঁতে ভরা থাকলেও তার দাট ভূমিকা উৎপল ও 
মকরণ ছিল প্রধান আকর্ষণ । আঁলিবাবার হুসেন ও মাঁজনার মত তাদেরও নাচ- 


পা শা আআ আস 


৪১, ৪২. নাট্যমান্দর ফাঙ্গগুন চৈ্--১৩২০। 
৪৩, শ্রদ্ধাস্পদেষূ £ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ- নালিনধকান্ত সরকার 





৪৭ 


গান হাসির কথা দর্শকরা অত্যস্ত উপভোগ করতো । উৎপল ও মকরাঁর ভূ মকা 
গ্রহণ করতেন যথাক্রমে নৃপেদ্দরন্দ্র বস্‌ ও চারুশীলা ।188 


মনাভাঁয় ১৯১৮ সালে কিন্নরীর আঁভনয় হয়োছল এবং সে অভিনয় দেখতে 
দেখতে বেশ জমে উঠ্োছল এবং জনাগ্রয়ও হয়েছিল । 'নাচঘর'শএর সংবাদে প্রকাশ 
-_ কিম্বরীতে উৎপল-এর ভূমিকায় ন:পেম্দ্রন্দ্র আভিনয়ের দিক দিয়ে সাফল্য অর্জন 
কর়ছিলেন। এই নাটকাঁটর নাট্যসত্তব নিয়ে স্টার ও মিনাভরি মধ্যে দ্বন্বও দেখা 
ধদয়েছিল । নাটকাঁট দেখার জন্য লোক ভেঙ্গে পড়তে লাগল। কয়েক রান 
আঁভনয়ের পর নপেন বস? 'মনারা ছেড়ে চলে যাওয়ায় তারাসংন্দরী পহরুষ বেশে 
অবতণর্ণা হলেন উৎপলের ভমিকায় । দ্বিগুণ জমে উঠল কিম্নরধর আঁভনয়। এই 
দেখে স্টার মিনারভা থেকে তারাস,দ্দরীকে ছাড়িয়ে এনে তাকে দিয়েই এ 'কিন্নরীর 
আঁভনয় আরম্ভ করল। দর্শক এখন মিনার ছেড়ে স্টারে ভিড় করল। ব্যাপারটা 
শেষ পর্যন্ত আদালত পযন্ত গড়াল। 


পৌরা'ণক নাটক “ন্দাকনীর' আভনয়ের পর বহু আলোচিত শিশির ভাদূড়শর 
আঁভনয় ধন্য 'আলামগশর' নাটক-এর মণ্টাঁভনয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য লাপবদ্ধ 
আছে। নাটকাঁট হয়তো আদৌ কোলকাতার সাধারণ রঙ্গমণ্ডে মণচ্ছ হত না বাদ না 
একদিন একটা ঘটনার মোড় ঘুরতো। “একবার কোলকাতা থেকে তান (ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ) ফিরে এলেন। দারুন উত্তেজত। বললেন, এতাদন পরে থয়েটার- 
ওয়ালার আমাকে অপমান করলে হে? আমার নাটক ফিরিয়ে দিলে, ।"***"'ক্ষীরোদ- 
বাবু একখান এীতহাসিক নাটক লিখেছিলেন, তখন তার নাম ছিল “ভীমসিংহ”। 
সে সময় তিনি যে থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্্ম্ট ছিলেন, তার কর্তৃপক্ষ মনোনীত না 
করে নাটকখামি ফিরিয়ে দিয়েছে । এই অমধর্দার জন্যে নিদারুণ মমহিত হয়ে 
তান আমাদের কাছে মনের দহঃখ প্রকাশ ফরেছেন! নমাতিতার জামদার বাড়ীতে 
দোলযাতার উৎসবে কোলকাতা থেকে মথ্‌রা-শার যাতার দল এসেছে ।****'আভিনয় 
হচ্ছে পাঁদ্মনশী নাটকের । যাত্রার দলের ম্যানেজার ক্ষীরোদবাবুর ঘরে বসে। 
দুজনের কথাবাতাঁ শুনে মনে হলো, ক্ষীরোদবাবু ভীমাঁসংহ নাটকখানি যাত্রার দলে 
দেওয়াই শ্থির করেছেন । দরদন্তুর চলছে এ নিয়ে । এ খবরটি জামদার মহেদ্দ্রবাবু 
জানতে পেরে ক্ষীরোদপ্রসাদকে নিরস্ত্র করলেন একাষ থেকে । এই উপেক্ষিত নাটক- 
খাণনর সংস্কৃত (মাজিতি) রূপ পরবতর্ঁ যুগের “আলমগীর যার আঁভনয় আজ 
পর্যন্ত সগৌরবে চলেছে ।৪৫ 


আলমগণর মঞ্চ হওয়ার আরো কিছু নেপথ্যকাহিনীও আছে। শাঁশর 
ভাদুড়ীর ভাষায়--বইটা অপরেশবাব: নিয়োছিলেন। মদন কোম্পাঁনর ওখানে 


সপন 


8৪. যাঁদের দেখোছ- হেমেন্দ্রকুমার রায় । 
8৬, শ্রদ্ধাস্পদেষ:--নলিনীকান্ত সর্নকার 


৪৮ 


আমি কোন বই পছন্দ করছি না। ওরাও আমাকে তাড়াতে তৈরি। এমন সময় 
মহেন্দ্রবাবু বললেন, ক্ষণরোদবাবুূর নাটক প্লে করো। খোঁজ ফরতে উনি বললেন, 
বই তো আছে, 'কন্তু সেটা যে অপরেশবাবুর কাছে আছে। বললুম, পঙাতে 
পারেন £*** পড়া হলঃ খুব খারাপ লাগল না। ওকে বললহম, 'িছদ বদলান 
দরকার । বললেনঃ না ভায়া কোটোটেটো না। আমি আর ললিত মিলে বেশ করে 
কাটলুম । তখন বইটার নাম ছিল “ভীমাসংহ'। আভনয় ব্যবস্হা হল। মহেন্দ্রবাবু্‌ 
পাঁচশ টাকা দিয়ে “রাইট” কিনে নিলেন। সবাই বলল, ও বই দাঁড়াবে না। কিন্তু 
প্রথমাঁদনেই স্বপ্নদশ্য থেকে বইটা আলোড়ন তুললো 1৪৬ 

গারশচন্দ্রের আকস্মিক পরলোক-গমনের অব্যবহিত পরেই বাংলা রঙ্গালয়ে 
এবং নাট্যজগতে ঘন অন্ধকার নেমে এল । ঠিকমত বলতে গেলে গিরিশ যুগের 
অবসান হল। দ্রুত অগ্রগাঁত ব্যাহত হল- বাংলা রঙ্গমণ্চ অবনাঁতর পথ পা বাড়াতে 
ধাধা হল। এঁদকে বাঙালীর মনে যে নাট্যাপপাসা জাগয়ে গিয়োছলেন 
গারিশচন্দ্র সে পিপাসা চাঁরতা্থ না হওয়া পর্ত রঙ্গালয়গুলির কর্তৃপক্ষের 
মনে স্বাস্ত ছিল না। বাংলা নাটকের আভনয়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘ দশ বছরের 
ধন্ধযাবস্হা কেটে যাওয়ার পর বাঙালীর প্রাণে সদা জাগা নাট্য পিপাসা মেটাবার জন্যে 
সৃজনশীল শিজ্পী সম্ধানের কাজ চলতে লাগল । কোলকাতার তিনটি নামকরা 
নাট্যমণ্ঠ, স্টার, মিনারভা ও মনোমোহন-এর তখন না'ভশবাস উঠছে । “বাংলা: 
নাটামণ্ের এই শোচনীয় অধঃপতনের পণ" সুযোগ নিলেন ম্যাডান থিয়েটার 
স্বত্বাধিকারী পারসী ধনকুবের জে এফ. ম্যাডান । নতুন প্রতভার সন্ধানে 'প্রয়নাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়*এর মাধ্যমে ম্যাডান কোম্পানি পেশাদার আভনেতা 'হসাবে লাভ 
করলেন িশিরকূমার ভাদ-ড়ীকে। বিজ্ঞাপন বেরুল £--কর্ণওয়ালিস রঙ্গমধ্ে 
বেলী থিয়োদ্র '্যাল কোম্পাঁনর নাট্যনবেদন পাঁণ্ডত ক্ষীরোদগ্রসাদ বিদ্যাবনোদ 
এম. এ বিরাঁচত নূতন এাতহাঁসিক নাটক আলমগির । নাম ভামকায় শ্্রীশশির 
কুমার ভাদংড়ী এম.এ. বিজ্ঞাপনের প্রীতিব্রিয়ায় তুমুল চাণুল্য ও বিরাট আলোড়ন 
জেগোছল সে যৃগের শিক্ষিত সমাজ ও নাট্যরাসক মহলে । সে ঘটনা ছিল 
অভাবনীয় । ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রধান নাট্যকাররূপে মযণাদা পেলেন ম]াডান কর্তৃপক্ষের 
কাছে। তারা তাঁকে প্রধান নাট্যকাররূপে নিয়োগ করলেন । আলমগশর নাটকটি 
শিশকৃমারের অভিনয় জশবনের অন্যতম কীতি্ঙজ্ভ রূপে চিহ্নিত হওয়ায় বহু 
বিশিষ্ট ব্যান্তর দৃষ্টি আকর্ষণে নাটকটির কোন অসুবিধা হয়ান। 


শ্রীঅঁচন্ত্যকূমার সেনগুপ্তের মতে তিনটি বিস্ময়কর বস্তুর মধ্যে অনাতম 
শিশির ভাদড়শর বাদশা আলমগ্ীরর্পে আত্মপ্রকাশ । গতনাঁট বিস্ময়কর আবিভবি 
দেখেছি। একটি আকাশে, একাঁট জীবনে আর একটি স্টেজে ।” 


৪৬. শিশির সান্বিধ্যে- রাঁব মি ও দেবক্মার বসুু। 


৪৯ 


আলমগণর নাটক দর্শনে শ্রীমাণ বাগঁচির মন্তব্য £--মণ্ডে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে 
পিছনে দুটি হাত রেখে একগ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ক্ষিপ্রপদে পাদচারনা 
করতে করতে শাশরকূমার সেই স্বগত উীন্তটকে এমন ভঙ্গীতে রূপ দিতেন যা 
মুহূতে'র মধ্যে দর্শক মনকে উন্মুখ করে তুলতো। প্রথম আভিনয়রানে উপাস্হিত 
ছিলেন সৌরণন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় । শাশরক্‌মারকে দেখলুম আলমগীর বাদশার 
ভূমিকায় । শিশিরকূমারের শিক্ষার গুণে ক্‌সূমকমারী তার চিরাচারত মজ্জাগত 
থিয়েটারশ সুর ভুলে শাশরক্‌মারের সুরে সুর মেশাতে পেরেছিলেন এবং তার ফলে 
আঁভনয় হয়েছিল আঁতি অপূর্ব । আলমগীরের দৃশ্যসঙ্জা, বেশভৃষা সমন্তই 
অপরূপ লেগেছিল। রূপনগরের রাজকন্যা রূপকহুমারীর ভ্ামকায় প্রভা আমাদের 
চমৎকৃত করোছিলেন। তরুন তুলসা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামবক্‌স ছবির মত মনের 
পটে আঁকা আছে। আলমগীরের আভনয় কতবার দেখোঁছ বলতে পাঁর না এবং 
যতবার দেখোঁছ ততবারই ভালো লেগেছে । একঘেয়ে মামুলি বলে কোনাঁদনই 
মনকে পণড়া দেয়নি। এমন জীবন্ত জাগ্রত সে আঁভনয় ।, 


আলমগীর প্রসঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের মন্তব্য, এমন একজন মানুষ এলেন বনি 
বাংলা রঙ্গমণ-কে আবার খাড়া করে তুলতে পারবেন ।, 

বরেন্দ্র কৃ ভদ্রের ভাষায়-_-ণদল্লীর প্রাসাদের অভ্যন্তরে মহাকূটকৌশলশী অথচ 
সহাদয় সম্রাট আলমগীর যেন প্রত্যক্ষ,দর্শকদের চোখের সামনে আবিভ'ত হয়েছেন ।» 
আলমগীরের মণ্ঠাভিনয় সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর আভমত £- আলমগার 
ক্‌টকৌশল আত্মগোপন-দক্ষ মোঘল সম্রাটের এক অপুব প্রাতকাতি। তাহার 
লৌহবর্মের পিছনে যে আবেগস্পশ্দিত কোমল রন্ত মাংসে গড়া হৃদয় 'নি:সঙ্গতার 
ছম্মবেশের মধ্যে সহানুভূতির কাঙাল প্রকৃতি লুকান ছিল--তাহা কোন 
এঁতহাসিক আমাদিগকে বুঝাইতে পারেন নাই । নাট্যকার ক্ষপরোদপ্রসাদ ইহার 
ক্ষণ ইত দিয়েছেন । কিন্তু নটশ্রেত্ঠ শাশরক,মারই ইহাকে পাঁরপৃণ' 
সর্বজনগ্রাহ্য রূপ 'দিয়াছেন। দূর হীতহাসের আলোছায়ায় আবৃত, নাট/কলায় 
ঈষৎ প্রাতভাত, রহস্যময় চারঘাট একেবারে আমাদের কাছের মানুষ আমাদের সহজ 
উপলাব্ধর বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় চিরপরিচিত প্রহেলিকাময় আলমগণরের 
ইহাই যেন সত্য প্রাতকৃতিঃ যেন অন্তরলোকের যে গোপন চাবিকাঠির দ্বারা তাহার 
মনের কলকবজার জটিল প্যাচ খোলা যায়, তাহাই 1শাশরকমার আমাদের হাতে 
তুলিয়া দিয়াছেন ।, 

শীশরকুমারের আলমগীর দেখে প্রেমাঙ্কুর অতর্ধরও সন্তুষ্টচত্তের 
আঁভবাদন :- আলমগীর যোঁদন খোলা হয়, সোঁদনকার কথা স্প্ট মনে পড়ে। 
ইংলণ্ডের রাজপন্র ভারতবর্ষে আসায় সমস্ত ভারতবষ" নানাভাবে ক্ষোভ প্রকাশ 
করাছল। সোঁদন তিনি কোলকাতা পেশছালেন। ম্যাডান থিয়েটার-পাড়া অম্বকার। 
কাছাকাছি কোথায় নাকি মারামারি চলছে। যতদূর মনে পড়ছে বোধহয় হেমেল্দু 
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কমার ও মণিলাল সতামিথ্যা জানবার জন্যে ম্যাডান থিয়েটারের দিকে চলে গেল । 
পরে শোনা গেল বিশেষ কিছু গোলমাল হয়নি, তবে দর্শক সামান্যই হয়েছিল । 
এই প্রসঙ্গে আরও একদিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিদিষ্ট সময়ের 
আধঘণ্টা-পোৌনে একপ্টা আগে গিয়েও দেখলহম প্রেক্ষাগৃহ একেবারে জনপূর্ণ। 
কর্তৃপক্ষ কিন্তু তখনও টিকিট বেচতে ছাড়েন নি। অ'মরা সত্যেন দত্ত, মাঁণলাল, 
হেমেন্দ্রকমার, সুরেশ বাড়তুষ্যে ইত্যাদ কয়েকজন কোন রকমে দাঁড়ে বসার মত 
একটু একট জারগা করে বসলুম । আঁভনয় দেখার পর সত্যেন দত্ত বললেন ঃ 
এতদিন লোকের মুখেই সৌখীন শিজ্পী শাঁশর কুমারের নাম শুনে আসাছলুম। 
আজ নিজের চোখে দেখে বুঝতে পারাছি সত্যই তানি অতুলনীয় 1, 

আলমগনর নাট্যাভনয় ও শিশির কুমারের আভনয় সম্বষ্ধে শ্রীশম্ভু মিন্রের মত £ 
ছাপার অক্ষরে যা একান্ত 'নিজর্ঁব তা হঠাৎ রোদ্দুরের আলোর মতন ঝলমল করে 
ওঠে তাঁর ভাষণে । নাটকটা যখন আ'ম প্রথম পাঁড় এবং ভাদুড়ী মশাই কণভাবে 
সোঁটকে মণ্টোপযোগণী করার জন্য কেটেছেন ও সা'জয়েছেন সেটা দোখ তখন যে কণ 
পারমান মুগ্ধ হয়েছিলহ্রম তা বলা যায় না। আলমগণর নাটককে ভাদুড়শ মশায় 
নিজেও ঠাট্রা করতেন । কিন্তু শেষ পধণস্ত তিন যেসব নাটক করে গেছেন 
তার মধ্যে আমলগণর একটি । “নাটকটার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি ও অবান্তব কথা 
আছে। অনেক স্থলে নাটকটার উদ্দেশ্যও আ'ম বুঝতুম নয, তবু এই আঁভনম্ন 
অংশটা যাঁদ ঘটনাচক্রে কোনাঁদন খারাপ হয়ে যেত তাহলে আমার দুঃখের সীমা 
থাকতো না।” নাটকটির আভনয় সম্বন্ধে শাশির কুমার প্রসঙ্গে শ্রীমঘের বিগ্লেষণ- 
নাটকাঁট আঁভনয়কলার ই্গিতবাহণ £ সেই নাটকে একটা দৃশ্য ছিল যেখানে 
আলমগণরের একটি মোহাচ্ছন্ন অবস্হার মধ্যে তয়বর খাঁ এসে তাকে ক্র্ণশ করে 
দাঁড়ায়। আলমগীর নিজেরই ভ্রান্ত অবস্হায় তয়বর খাঁকে 'চনতে পারেন না। 
তয়বর খাঁ নিজের নাম বলে। আলমগ্ণীর যেন অশ্রুতপূর্ব অজানা একটা নাম 
শুনেছেন এইভাবে আপন মনে উচ্চারণ করেন, তয়বর 2? এই উচ্চারণের ফলেই যেন 
' তার স্মৃতির অত্যন্ত গভনর প্রদেশে কী একটা আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। আলমগণর 
যেন সেই নামটাকে উদ্ধার করতে চান। যেন 'নজের মনের মধ্যে ডুবে এই 
নামটাকে হাতড়ে হাতড়ে খোঁজেন । আপন মনে বলেন, ত্য়বর, তয়বর । হঠাৎ যেন 
নামটা পাঁরাচত বলে বোধহয় । চোখে মুখে সেইরকম আভা আসে। প্র্নসূচক" 
ভাবে বলেন, তয়বর ? যেন বলতে চান যে, তয়বর, না ? হ্যাঁ হাঁ এ নামটা তো 
আম জান । তারপরেই সব কথা যেন দ্রুত মনে পড়তে থাকে, ও হ্যাঁ, তাইতো, 
তয়বর-_সেনাপাঁত তয়বর, হ্যাঁ হাঃ আমার বিশ্বস্হ অনুচর তয়বর, বুঝতে পেরেছি 
তয়বর, ঠিক তয়বর। 

এই সমন্ত ভাবটা তান প্রকাশ করতেন কেবল বারংবার নানা রকমে এ তয়বর 
নামাট উচ্চরণ করে। এবং সেই বলবার ধরণে আমরা ্পম্ট অনুভব করতে 
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পারতুম যে এ মানুষাঁটর মনটা কি রকমভাবে আন্তে আন্তে আবার আমাদের এই 
দৈনান্দিন জগতের ভ্তরে ফিরে আসছে । সে এক আশ্চযণ অনুভাতি । 

সেকালে এই নাটকটর আঁভনয় সম্বন্ধে আরো কিছ কিছ? তথ্য পাঁরবেশন করা 
যেতে পারে । “সে সময় স্টার মনোমোহন সব থিয়েটারেরই একদশা, সব কটাই 
খুশড়য়ে খুশড়য়ে চলাছিল। ম্যাডান কোম্পান পাকা ব্বসাদার, ওৎ পেতে ছিলেন, 
তারা বাংলা থিয়েটার গ্রাস করতে এগিয়ে এলেন। বণণওয়ালিস স্ট্র'টে বেঙ্গল 
1থয়োট্রক্যাল কোম্পানি নাম দিয়ে তারা একাঁট থিয়েটার খুললেন। 'হান্দি নাটকের 
বাংলা অনুবাদ “অপরাধণীকে 2 বইটির আভনয় দেখে বাঙালণ দর্শকরা একবাক্যে 
বলল-_যারা ঘরের পয়পা খরচ করে এ বই দেখতে আসে অপরাধী তারাই । িন্চার 
রাতি অভনয়ের পর প্রেক্ষাগৃহ একেবারে খাঁল থাকতে লাগল । ম্যাডান কোম্পাঁন 
ভাবলেন, এরকম করে তো চলবে না। নামজাদা বাঙালগকে তাদের এই বেঙ্গল 
থয়োদট্রক্যাল কোম্পানর সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে । অন্য থিয়েটারগুঁলি থেকে যখন 
ভাঙ্গানে। চলল না, তখন তাদের নজর পড়ল 1থয়েটারের বাইরে । আঁভনেতা 'হসাবে 
ধশাশিরকমার ভাদুড়ীর নাম চারদিকে ছাঁড়য়ে পড়েছে । শেষ তবধি তাঁকে জেন । 
আর নাটক লেখার জন্যে পেলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ 1বদ্যাঁবনোদকে | মণ্স্হ হল 
আলমগীর । নামভূমিকায় শি'শরকুমার যে কৃতিত্ব দেখালেন তা অতুলনশয়, 
আঁবস্মরণায়। তার পূর্বকীত'কে 'তাঁন আঁতক্রম করলেন। নতুন নট তুলসশ 
বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কামবকস লোককে আনন্দ দল । কি উদাীপুরীরূপে কুসুম- 
কৃমারী আগেকার আভনয়রীতি একটুও বদলাতে পারেন নি। সমন্ত নাটকটি 
খাপছাড়া হয়ে গেল । এরকমভাবে নাটক মণ্চস্হ করাতে শিশিরকূমার খুব অস্বস্তি 
বোধ করলেন। ১৯২১ সালের কথা | পরের বছরও কিছ:দন আভনয় করে শাশির 
কুমার য্যাডানদের থিয়েটার ত্যাগ করলেন ।৪৭ 

ভারতণ গোষ্ঠণভুন্ত সাহাতাকদের অনেকেই ৬খন বাংলা রঙ্গালয়ের ভালোমচ্দ 
ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন । প্রেক্ষাগৃহের দি? উাকঝ"ুকি মারতেন বটে কিন্তু তাদের 
আধকাংশই 'ছিলেন- এমনাঁক নটনটপর নাম মুখে আনারও বিরোধধ। আলমগণর 
নাটকের আঁভনয়ে শিশিরকুমারের বৈপ্লবিক আভনয়-কলা প্রদর্শন এবং নাটকটির 
মণ্প্রয়োগের অদ্ভূত ক্ষমতা প্রসজে হেমেন্দ্রকুমার রায় এর স্মতচারণ উল্লেখ্য £- 

তৃতীয় রাত্রে আমরা আলমগণরের নাট্যাভিনয় দেখতে গ্রমন করলুম। আমরা 
বলতে সতেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আঁম।***প্রথমেই সংদশর্ঘকাল 
ধরে দেখল:ম সেই গিরিশোত্তর যুগের মার্কামারা খাড়াবাঁড় থোড়, আর থেড়বড়ি 
খাড়া বা গন্ভাঁলকা প্রবাহের একঘেয়ে লীলা । হনের ওপর একটুও দাগ পড়ল না। 
আচম্বিতে "দ্বিতীয় অঙ্কে শিশিকুমারের আবিভাঁবের সঙ্গে সঙ্গেই অভািত 
পরিবত'ন।॥ প্রথমেই এমন কৌশলে তিনি রঙজমণ্ডে প্রবেশ করলেন যে একাঁটমান্র 





৪8৭. অথনটঘাটত--সূতরধার | 
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বাক্যবায় না করে কেবল মৌন ভাবাভনয়ের দ্বারাই মৃূহূর্তমধ্যে এই অচল 
নাট্যাভিনয়কে চলমান ও প্রাণবান করে তুললেন । স্বয়ং মোঘল সম্রাটের পদমর্ধযাদা- 
সূচক চলন ও সাধারণ থিয়েটার রাজাদের মত কোথাও কাম ও হাস্যকর হয়ে ওঠে 
নি।""'এবং সেই স্মরণীয় ও সাদ্ীর্ঘ স্বপ্নদেখার দশ্য। কেবল আলমগীরের 
স্ব্নদশ'নজানিত আচ্ছ্লতার জন্যে নয়, পয়তাল্পীশ মিনিট ধরে প্রায় একই চ্হান 
পরিবর্তন করে নাটকীয় যাদহমন্ত্রবলে দর্শক ভুলিয়ে রাখা এক অসাধারণ ও 
অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। (বিসদ্‌শ দৃশ্যের অবতারণা 
প্রসঙ্গে )_ নাটকে প্রযোকজকদের নেপথ্যে হস্তক্ষেপে সাজানো ও জমকালো দৃশ্য- 
পটের স'্মনে হঠাং ঝানিক বানিক করে চটুল ঝুমুর বাজিয়ে নাচতে নাচতে এসে 
দাঁড়াল জনৈক নক এবং তারপর যে নাচটা নেচে গেল মোঘল সম্রাটের রাজত্বকালে 
তেমন আজব নাচ কেউ বোধ কাঁর স্বপ্নেও দেখবার সুযোগ পায় নি। গুরুগম্ভনর 
আলমগাঁর নাটকের মধ্যে এই প্রহসনসুলভ চটল দৃশ্যাটকে নিক্ষেপ করে দশ“কদের 
রসবোধকে এমন চণ্ডালের মত হত্যা করলে কে? কতার ইচ্ছায় কম্ম। কিন্তু 
এখানে বেরাসক কণা কে? নিশ্চয়ই শািশিরকৃমার নন। মনে পড়ল পার্স 
প্রভাবগ্রস্ত রঙ্গালয়ের মধ্যে বসে আছি এবং এটা হচ্ছে পার্সাঁ থিয়েটারের চিরাচারত 
রীতি। এখানকার কর্তা ব্যন্তিরা দারুণ ট্রাজেডর মধ্যেও উদ্ভট প্রহসনের জোড়া 
ঘোড়া না চ'লিয়ে স্হির থাকতে পারেন না। কর্ণওয়ালিস থিয়েটার প্রসঙ্গে £ এখানে 
পার্স মনোবৃত্তির িসদৃশ প্রকাশ দেখতে আমরা বাধ্য। তার কাছে একান্ত 
'অসহায় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ও প্রধান অভিনেতা নাট্য শিক্ষাদাতা শাশরক্‌মার | 
তারপর রংদার জাঁক দেখানো দংশ্যপটের কথা । এক হ-য-ব-্র-ল। সাজ পোষাকও 
তেমনি, এ বলে আমার দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ । গিরিশচন্দ্র গানের ভাষায় 
_কে হারে, কে জতে দুজনে সমান। কেবল এ*্বষের বড়াই-সৌন্দযেণর 
ছিটেফোঁটাও নেই । উল্লেখযোগ্য ছিল শধ? আলমগণরের পাঁরচ্ছদ 1৪৮ 

নাটক হসাবে আলগীরের 'বাভন্ন হুট থাকা সঙ্থেও 'শাশরকূমার কেন এই 
নাটক গ্রহণ করলেন সোঁট একটি প্রধান প্রশন। এ নাটকে অ'ভনয়ের উৎকষ' 
দেখানো আঁবশ্বাস্য ব্যাপার । তা সত্বেও এ নাটক অবলম্বনে শাশরকূমার নিজের 
আঁভনয়ের জোরেই নাটকাঁটকে সাক আঁভনীত নাটক বলে চিহিত করতে পেরে- 
ছিলেন। আলমগীরের নাট্যাভনয় হচ্ছে শাশরকুমারের ব্যান্তগত প্রাতিভার জ্বলন্ত 
নিদর্শন। আলমগীরের অভিনয় সম্বণ্ধে আরো কিছ? কিছু তথ্য পাওয়া যায় 
শিশিকুমারের স্মাতচারণ থেকে। 

'আলমগণীর প্রথম কার ১৯২১ সালের ১০ই নভেম্বর। তারপর ১৯১৫৫ সাল 
পযন্ত অর্াঁৎ ৩৫তম বার্ধকী পধ্যন্ত করি আমার বাড়ীতে ।".'আলমগীরের 


৪৮. বাংলা রঙগনণ্ ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক £ গঞ্গ ভারতাঁ পৌষ ১৩৬ 
--হেমেন্দ্রকমার রায় । 
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পোষাকটোষাক সব সময়েই ভালো ছিল। রাখালদাসকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছিলহম 
সে অবশ্য ১১২৪ সালে । কিন্তু মদন কোম্পানির সময়েও বেশ ভালো ছিল 
পোষাক। 

“*আলমগণর় করতে কি আমায় কম কষ্ট পেতে হয়েছে । যেযা আবদার করেছে 
সব শুনতে হয়েছে । কুসহম (কুমারী )কে নিয়েও কম হাঙ্গামা। সে আমায় এসে 
বলল, ম্যানেজারবাব্‌ (তখন সবাই আমায় ম্যানেজারবাবু বলত ", দেখুন, আম 
দৃপুর ক্লোয় আসবো। কারণ ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে 'রহাসাল 1দতে 
লঙ্জা করে। 

আলমগণর করার সময়ে প্রথমাদকে একদিন খুব গোলমাল হয়োছিল। এাঁদকে 
তো খুব টিকিট বিক্লি হচ্ছে, তারও পর লোডিসাসটের কোন নম্বর নেই, ষত 
পেরেছে বাক করেছে । বসবার যা জায়গা ছিল, সব ভাত হয়ে গিয়ে বক্স 
পযণন্ত ভাতকরে বসে আছে তারা । কালীবাবহ, জ্যোঁতবাবু সব ছদটোছহাট 
করছে। এদিকে বকস ফিনেছে যেসব বড়লোকেরা তারাও এসে হাঁজির। 
মহাবিপদ ! মেয়েদের বলতে যেতেই তারা ধমকে উঠল । একজন বলল; জারগা 
যখন নেই, টিকিট বেচেছো কেন? যেখানে জায়গা পেয়োছ সেখানেই বসেছি। 
ওঠাবে কেমন করে দোঁখ। বেশপ কথা বললে একচড় মারবো । বারাঙ্গনা তখনও 
ছিল এদেশে । সোঁদন থিয়েটার আরম্ভ করতে একঘণ্টা দেরী হয়ে গিয়োছল। 
শেষ পধণন্ত কণ বরে মিটমাট হয়োছল জান না। রাজাঁসংহ করতেন লাঁলতবাবু 
অবশ্য করোছিলেন প্রবোধ ঘোষ । পাট" খুব মন্দ করে নি । তবে সঃরটা তো 
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নাট্যঙ্জগতে আলমগীরের আলোড়নের পর ক্ষণরোদপ্রসাদের পরবত” নাটক 
রতে*্বরের মান্দরে, সব“প্রথম আভিনপত হয় কণ“ওয়ালস থিয়েটারে ২২শে ডিসেম্বর 
১৯২২ সালে। নিম'লেন্দু লাহিড়ী সেজেছিলেন রত্রে'বর আর শ্রীমত প্রভা 
অবতীর্ণ হয়োছলেন সরমার ভ্ীমকায় ৷ শাঁশরকুমার ম্যাডানদের 1থয়েটার ত্যাগ 
করার পর নতুনযুগের নট নিমলেন্দু লাহিড়ণর আঁবভবি ঘটে রত্বে*বরের মাঁন্দরে 
নাটক মণ্চ্থ হওয়ার মাধ্যমে । এরপর অবশা ম্যাডান কোম্পানি কর্ণওয়ালিশ 
রঙ্গমণ্ডে বাংলা থিয়েটারের আভনয় বন্ধ করে দেন। অবশ্য বিকঙ্গপ ব্যবস্থা হিসাবে 
তারা বাংলা অভিনয়ের ব্যবস্হা করলেন কলেজ স্ট্রগট মাকটের পিছনে হ্]াঁরসন 
রোডের ওপর এ্যালফ্রেড 1থয়েটারে (পরে গ্রেস সিনেমা )। গুন্ডামি ও জহুলহম- 
বাজীর জন্যে খন ও পাড়া কুখ্যাত ছিল, সেইজন্য ও পাড়ায় বাঙালী দশকরা 
অন্তঃপুরিকাদের 'নয়ে থিয়েটার দেখতে যেতে চাইতেন না। 


এর পরের বছর ১৯১২৩ সালের ১০ই মার্চ (ফাঙ্গুন ১৩২৯) মোঘল সম্রাট 
প্রসেনজিতের কাহিনী অবলম্বনে লেখা নাটক 'বদ্রথ আঁভনীত হল আলফ্রেড 
থিয়েটারে বেঙ্গল থিয়েন্রিকাল কোম্পানির উদ্যোগে । বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন 


বুদ্ধ- প্রবোধ বস চিা--আঙঃরবালা, বিদরথ--নিম*লেন্দ; লাহিড়খ, অম্বলিকা 
-কুসনমকুমারী । 

শিশন প্রকাতির ক্ষীরোদপ্রসাদ অনেতক্ষেত্রে অনরোধে অভিভূত হয়ে অহেতুক 
নাটকের দু একটি চারন্কে অনাবশ্যক দীর্ঘ করেছেন, ফলে আঁনবাধ"ভাবেই 
চাররগুল ক্ষুগ হয়েছে । 'বিদ্‌রথ সম্বজ্ধে নলিনণকান্ত সরকারের স্মাতচারণ £-_ 
বিদুরথ নাটকের মহলা চলেছে কোনো একট সাধারণ রজমণ্ে। সেই রঙ্গমণ্ের 
একজন আঁভনেতা সেদিন ক্ষীরোদপ্রসাদের কাছে উপাস্হিত।.'"এসো ভায়া এসো। 
[রহাসলি কেমন চলছে ? 

আঁভনেতাটি বললেন, রিহাসি তো সবে কাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু 
স্যার একট। কথা ছল যে 

বলো। 

আভনেতাটি বললেন, আমাকে অমক পাটশট দিয়েছে স্যার । বন্ড ছোট পাট" 
ঞকাট মাত্র দৃশ্যে দু তিনাঁট কথা । 


আঁভনেতা'টর দুঃখে ক্ষীরোদপ্রসাদের ?িশহ হৃদয় যেন গলে গেল। বললেন; 
তাআমাকে কি করতে হবে ব্‌লা? আম কি ওদের বলবো, ও পাটণট বদলে 
তোমাকে বড় পার্ট দিতে । হতাশার সুরে আঁভনৈতাঁট বল'লন, কিন্তু সব পার্টশটই 
যে বিলি হয়ে গেছে স্যার ।"*অভিনেতাটি কাকুতি মিনতি করে বললেলঃ এই 
পাটণটকেই ঝড় করে দিন না, স্যার। আপনার হাতেই তো সব--জ্াপান ইচ্ছা 
করলে ছোটকে বড় করতে পারেনঃ আবার বড়োকেও ছোট করতে পারেন । 


ক্ষীরোদপ্রসাদ তার কথায় খুসী হয়ে বললেন, তা যা বলেছো, ওতো আমার 
হাতেই । তুমি কাল সকালে একটিবার এসো । 


আঁভনেতাটি আম্বাস পেয়ে কৃতার্থ হয়ে চলে ছেলেন। পরাদন গপ্রাতঃকালে 
আম গেলাম ক্ষীরোদপ্রসাদের বাড়তে । দোখ সেই আঁভনৈতাটিও উপ্পাস্হত 
হয়েছেন। বিদ্‌রথ নাটকের সেই ছোট চাঁরন্াটিকে টেনে বাড়ানোর ফলে দু তিনাঁট 
দৃশ্যকে ঢেলে সাজাতে হয়েছে, এই পারবাতত দৃশ্য কটি তান আভনেতাঁটিকে 
পড়ে শোনাচ্ছেন । 

পড়া শেষ হল। আভনেতাট খুব খুশশ হলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদও হাঁফ ছেড়ে 
বাঁচলেন । মারা গেল নাটকখান ।*৪৯ 

এরপর ম্যাডানরা বেঙ্গল থিয়োট্রক্যাল কোম্পানপ বন্ধ করে 'দিলেন। খা 
হল এলফ্লেড থিয়েটার 

এীতহাসিক নাটক গোলকুগ্ডার প্রথম অভিনয় আট" থিয়েটার কর্ভ'ক স্টার রঙগমঞ্চে 
পরঠা ফেব্রুয়ারী ১১২৫ । কাহিনগর দুব'লতা, অশম্ভব্যতা, এীতহাসিক অবান্ভবতা 


৪৯, শ্রদ্ধাস্পদেষ2--ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ--নালনপকান্ত সরকার । 


৩৫ 


ও অনাবশ্যক কাহিনীর জাঁটলতার জন্যে আঁভনয় তেমন উল্লেখযোগ্য হয়নি । 
একমান নিম“লেন্দু লাঁহড়ীর হাসান ভূমিকা ছাড়া ।৫০ নাচঘরের ৮ই ফাল্গুণ 
সংখ্যায় অবশ্য আভিনয়ের ব্রমোল্নাতর কথা বলা হয়েছে। 

বৌদ্ধযহগের এক অদ্ভুত কাণহনী অবলম্বনে রচিত পরবতণ” নাটক জয়শ্রীর প্রথম 
আবিভবি মিন থিয়েটারের পাদপ্রদপের সামনে ১লা শ্রাবণ ১৩৩৩ সালে। 

নাচঘরের একাঁট বিশেষ সংখ্যায় জয়ঙ্ত্রীর প্রথম আভনয়ের য়ে সমালোচনা 
প্রকাঁশত হয়েছে তা সাবশেষ উল্লেখযোগ্য । ্‌ 

কজ্পলোকের কাঁবি ও নাট্যকার পাঁরণত বয়সের নবনাট্য ললায় অননৃভূতপূর্ 
যে শীকরোচ্ছাস প্রবাহত করেছেন তা পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে--মিহ থিয়টারের 
তরদণ সম্প্রদায়ের অক্রীস্ত যত্ধেঃ চেষ্টায় উদ্যমে ও অধ্যবস্গায়ে ।* *বেশভষা ও 
সাজসজ্জার বৌশিষ্ট/--জয়ন্্রী দেখতে দেখতে মনে হাঁচ্ছল ধষেন অজন্তার সেই গগার- 
গহবর গ্রাছের আঁও্কত নরনারণরা আজ সহসা কার মন্দবলে সজখব হয়ে উঠেছে। 
প্রীসদ্ধ চন্তীশজ্পী সতীশচন্দ্র সিংহের রঙ্গমণ্ডের সঙ্গে সম্পস“ এই প্রথম | 


কাহিনীতে সংঘাত সনাতন 'হন্দঃধমের সঙ্গে বোদ্ধ ধমে'র প্রাধান্যের পরি- 
প্রোক্ষতে ।**" : মন.ষ্যত্তের প্রভাবে মরণকে জয় করে জয়ন্ত্রীকে লাভ করেছে উদয়ন । 
1নপুণ নাট্যকার ও সুবাঁব ক্ষরোদপ্রসাদ এইটাই আত চিত্তাকবক ও চমৎকার করে 
তুলে ধরেছেন । কিন্তু মনুষত্ব ও পৌরুষের চেয়েও রূপসম্পদেরই জয়গান বেশী, 
কারণ উদয়ন সুপুরুষ । 

জয়্ত্রীর ভূমিকায় শান্তাদেবীর ( জনার ) নাচগান প্রসঙ্গে- দেবসেনারূপে শ্রী: তে 
আশ্চযময়ী তার কলকণ্ঠের অজস্র মধকাকলতে রজগ্‌হ মুখর করে তুলেছিলেন । 
দর্শকরা বারংবার তার গান শুনেও আবার শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু 
নাটকগুলির মধ্যে বৌদ্ধযুগের বৌশিষ্ট্য ছিল। স:প্রীসদ্ধ নৃত্য শিক্ষক 
শ্রীন্পেন্দ্রন্দ্রের শিক্ষার গুণে রমনীরা ' সকলেই নেচেছেন আতিস্ন্দর 1কম্তু সে 
নাচ অবস্তীপ-র বা কৌম্বাম্বীর নয়। উদয়নের ভূমিকায় নিম'লেন্দু লাহড়ণ তাঁর 
প্রাতভার উপযযন্ত আঁভনয় করেছেন। কেবল তার শবরবেশের প্রশংসা করতে 
পারাছ না। তিনি যেন দয়া করে বিলাতণ থিয়েটারের নর্ত'কণীদের উপযন্ত এ 
পোযাকাঁট না পরেন। শ্রীযুস্ত প্রকাশচন্দ্র মুভ্তাফর চণ্ডদেবের আভনয় মন্দ হয় 
নি। তবে তিনি তার কণ্ঠস্বর আরও একট: হৃ্ব করলে ভালো হয়। হার- 
গ্রোহনবাবু পুরোহিতের ভূমিকায় এবং ইন্দঃবাবু প্রবর সেনের ভৃমিকয় সুন্দর 
আভিনয় করেছছন। ধশরেন গাজুলণর উদ্দালক'এর আভনয়ে ছ্যাবলামর ভাব বেশ 
মানায় প্রকট। 'মাহরঙ্গ' তেমন ভালো আঁভনয় করতে পারোন, 'কিম্তু বশমা তার 
আঁভনয়ে কাতত্ব দৌথয়েছেন। প্রভুগহপ্ত আরও একট: প্রাণবন্ত হলে তার আঁভনয়ও 





৫০. ণাচঘর--১লা ফানগন্ণ ১৩৩১। 
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শনতান্ত মন্দ হবে না। ( জয়শ্রী ) শান্তাদেবীর অভিনয়ে ভবিষ্যতের আশা লক্ষ্য করা 
গেছে। পষ্রমহাদেবী সুমিন্রার ভূমিকায় সংপ্রাসদ্ধ অভিনেষ্রী শ্রীমতশ কুসুম কুমারী 
সবঙ্গিসুন্দর আভনয় করেছেন। তার দন্ভগ্যের বেদনা, তার অগাধ পনুত্রপ্রেম ও 
অজেয় বীরপুনের গৌরবগর্+ তার রাজরানীর মধ্যাদা ও আভমান প্রভাত তার 
চঁরিঘের বিশেষত্বগুলি তানি দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম 1দনের আভনয় 
নথুত সম্পৃণ" সাফল্যমাণ্ডিত। সাজসম্ভার পারিবেশ, মণ্ডে পদরাণযুগের আবভবি, 
ঘটানো_অভৃতপনর্ণ'।৫১ 

পষয়িক্রমে বৈচিন্ত্য সমন্ধানগ নাট্যকারের পরবতা* নাট্রোপহার একাঁট পৌরা'ণক 
এাতিবহুল নাটক । নাটকাঁট বহুল আভিনশত নাট্য তালিকার মধ্যে পড়ে না। 
এটির আঁভনয়ের প্রাত দর্শকদের যা কিছু আবেদন ছিল ধমীয় ভাব এবং সঙ্গীত- 
গলির জন্যে। নাটকাঁটর নাম রাধাকৃষ্ণ। প্রথম আভনয় 'মনাভাঁ 1থয়েটারে 
২২শে আবাঢ়, শাঁনবার । ( সালের উল্লেখ নেই ) 

পাঁরণত নরসের সর্বশেষ পৌরা'ণক নাটক নরনারায়ণ। উদ্বোধন রজনী ১লা 
ডিসেম্বর, ১৯২৬। কর্ণের ভূমিকায় শিশিরকৃমারের আভনয় আজও হীত্হাসের 
পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রথমাদনের ভূমিকালপি £ পরশুরাম ও অর্জুন- 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্ধা, ভ্রীকৃষ--িব*্বনাথ ভাদহড়শ, দ্রৌপদী--চারুশীলাঃ য্যাধাষ্তর 
_--যোগেশচন্দ্র চৌধুরী । পরবতাঁকালে দ্রৌপদীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন 
শ্রীমতী কগুকাবতী। সে সময়কার একটি দিনের মহলার আভিজ্ঞতার থা 'লাপবদ্ধ 
করে গেছেন যশস্বী প্রচারাবদ সুধীরেন্দ্র সান্যাল। তিনি লিখেছেন, নর- 
নারায়ণের মহলা বসেছে। কগুকাবতী বারবার একাঁটমান্ত লাইনই আব্ত্ব করে 
যাচ্ছেন। 1শাঁশরকুমারের যেন মনে হল আবাত্তিতে প্রাণ নেই। তখন শ্রীকৃফের 
'লাপটদকু কণ্ঠে তুলে নিয়ে শীশরকুমার আবৃত্তি বরলেন--কেদো নাঃ কেদো 
না কৃ্কা এনো না কৃষ্ণের চোখে জল * সেই মুহূর্তে চোখের জলের ধারা বয়ে গেল 
কৃষ্ধার চোখেও । ভাবের আবেগে বিহৰল হয়ে গেল 1শজ্পদর সত্বা। যেকাল্না তার 
অন্তরের অন্তরালে থেকেও সখা কৃষ্ণার মনেও যে দোলা 1দয়ে গেল শিশিরকমারের 
আঁভব্যান্ততে তা গোপন থাকে নি। 

এই নাটকের আঁভনয় সম্বন্ধে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যন্তুর অনেক লাখত অভমত 
আছে । সৌোরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণ 
নাটকে পাঁশরক্‌মারের ক? তার শিক্ষায় পদ্মার ভাঁমকার কৃষ্ভামিনী, দ্রোপদণীর 
ভামকায় চারুশশলা যে আভনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তা আবস্মরণণয় । 

নাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন, নাট্যাচাযয শাশরকূমার ক্ষরোদ 
প্রসাদের নরনারায়ণকে জনাপ্রয় করেছিলেন এবং প্রযোজনার গুণে আঁত.সহজ 
সংকেত দ্বারা বিরাটকে রূপ দিয়েছিলেন সাথকভাবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও তিনি 


&১* নাচঘর--৭ই শ্রাবণ ১৩৩৩। 


$৭ 


প্রাতফাঁলত করেছিলেন। কিল্তু তানি তার জন্যে কাঠের রথ বা মাটির ঘোড়া 
দেখাবার প্রয়োজন .বোধ ধরেন 'ন, দুটো ভাষা রথের চাকা, কিছ? দালত মাঁথত 
বৃক্ষশাখা এবং একটা থমথমে আবহ সৃঙ্টি করে দর্শকদের ব্দাঝয়ে 1দয়েছিলেন যে 
একটা দ্বৈরথ সংগ্রাম হয়ে গেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্য-সম্পদ অপরেশ চন্দের 
চেয়ে বেশধ ছিল এবং কাব্যবৃত্ষিতে নাট্যাচার্ধ্য এবং তার শিষ্যরা অধিকতর 
দক্ষ ছিলেন বলেই নরনারায়ণে বেশ জাঁটঙ্গতা থাকলেও নাট্যাচার্যা তাকে সার্থক 
সষ্ট করে তুলতে পেরেছিলেন । দুইটি থিয়েটারের সব পৌরাণক নাটক আলোচনা 
না করেই একথা বলা যায় যে নাট্যাচাষের স:ষ্টতে যে কাব্য পাওয়া যেত আর্ট 
থিয়েটারের সন্টিতে তা পাওয়া যেত না। 


নরনারায়ণের আভিন্য় প্রসঙ্গে আচার্য শ্রীকূমার বন্দ্যোপাধ্যায়"এর আভমত --- 
[শাশরকমার যে অসাধারণ আভিনেতা ছিলেন তা নয়। 'তাঁন ছিলেন জগতের 
নাট্যসাহত্যের এক বিরল অন্তদর্শৃণ্ট সম্পন্ন রসবোদ্ধা ও সমালোচক, নাট্যতত্বে এক 
অদ্বিতীয় বিদগ্ধ মানসের আধকারণ । 


নরনারায়ণ মণস্থ হওয়ার ব্যাপারে কিছ নেপথা কাহনী আছে । দেবনারায়ণ 
গুপ্তের লেখা থেকে সে কথা জানা যায় । থিয়েটারে তখন কণাজন চলছে । শাঁশির 
কৃমারের কাছে যখন নাটকাট আভনয় করার গন্তাব এল, ৩খন তাঁর 
আভিমত--আট" থিয়েটারে যে ব্যয়ে কণাঁজহুন চলছে, দ্রৌপদশর বস্নহরণের দশ্যাটিতে 
যে মণ্চকৌশল--তার সঙ্গে তান পাল্লা ?দতে পারবেন না। কাজেই একই 1বষয়- 
বস্তুর ওপর লেখা নাটক জমবে না। 


ক্ষণরোদপ্রসাদ - বস্ধহরণ আমি সংলাপের মাধ্যমে করবো । নরনারায়ণে দর্শক- 
চিত্ত জয় করবো সংলাপের মাধমে ১৫২ 


সংলাপের মাধ্যমে সাত্যই তিনি দর্শকচিত্ত জয় করোছলেন । আজ আমরা 
যখন আলোক ও দহশ্য সম্ভার ঘ্বারা দর্শক মনোরঞ্জনে ব্যন্ত তখন বারবার ক্ষরোদ 
প্রসাদের সংলাপন্প্রধান বাঁলষ্ঠ লেখনীর কথা স্মরণ করতে হুম । স্ংলাপর মাধ্যমে 
সুকৌশলে তান দুরূহ দৃশ্যের অবতারনা করোছিলেন। আধুঁনক যুগ--নাটকে 
দুবলতা ঢাকার জন্য যাক্মিক সাহাষ্য নেওয়ার যুগ । ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রদার্শত 
পথ অন:সরণে প্রকৃত নাটক পরিবেশনের সুযোগ মেলে, অভিনেতা আভনেঘ্রীদের 
ও প্রকৃত নাট্যাঁভনয়ের সুযোগ প্রাপ্তি ঘটে । 


নরনারায়ণের মণ্সাফলোর আরো কিছ !কছু সংবাদ সহজেই 'লাপবদ্ধ করা 
যায়। ্টারে শ্্রীকষের আভনয় জমল না, কিন্তু স্টার এরজন্যে অনেক অথব্বায় 
করলো। ক্ষীরোদপ্রসাদ বহ্‌ নাটক রচনা করেছেনঃ আঁধকাংশই তেমন কিছ নয়» 
৪২. ৫৩. সংহতি--বৈশাখ ১৩৭১--দেবনারায়ণ গ:প্ত। 


৮ 


কিম্তু নয়নারায়ণে তানি সাফল্যলাভ করলেনঃ আর শিশিরকূমার তা যথাযথভাবে 
প্রযোজনা করলেন ।৫৪ 

নরনারায়ণের আঁভনয় এবং আঁভনয়ের নেপথ্য কাণহনণ সম্বন্ধে নাটযাচাষ 
শাশিরকূমারের স্মৃাত্চারণ অনেক কৌতূহল নিরসন করতে পারবে । 


শেষজীবনে ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ স্ট্রীটে গ্রন্হজগংসএর ঘরে নব্যবাংলা নাট্য 
পারিষদ-এর নাট্য রাঁসক ও নাট্যামোদশী সভ্যবৃন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে একাঁদন 
বলেছিলেন, 'নরনারায়ণে কৃষভামনী করত পদ্মা ও চারু দ্রৌপদী । দুজনেই 
অপূব' আঁভনয় করোছিল। যেখানে দ্রৌপদী বলছে-_- 


সেই আমি, মস্ত কেশরাশ লয়ে 

সাহতোছ হে মাধব--নত্য সাঁহতোছি 
আ্নাজহব সহম্্ ফণার 

বু ঈবলা প্রচণ্ড দংশন । 


সেখান থেকেই জমে যেত। এরপর দশ“করা আর নিঃ*বাস ফেলতে পেত না। 
নব্য নাট্যপরিষদের আর একদিনের বৈঠকে শাশরকুমার বলেছিলেন, চারুর 
উচ্চারণে কতকগুলি দোষ ছিল, তবে চেংটা করলে ি করা যায় দ্রৌপদীতে তার 
প্রমাণ 'দয়েছিল। “হে কেশব তুমি নাকি বিরাট হইয়াছিলে ফুরু সভাচ্ছলে । 
এ কথাগুলোর মুল সুর সে ফোটাতে পেরেছিল। 


শিশিরকুমারের চ্সৃতিচারণ থেকে নরনারায়ণ নাটকের সাফল্যের কিছন কিছ 
ইতিবৃত্ত জানা যায়। নরনারায়ণের ভামকাটি ক্ষীরোদবাবুর মেজো ছেলে 1ভকুর 
লেখা । ওতে ঘুরয়ে আমাকে একহাত নিয়েছে ।"**"ক্ষপরোদবাবুর সংস্কৃত জ্ঞান 
খব। জায়গায় জায়গায় সংস্কৃত কথাগুলো খুব সুন্দর ভাবে ব্যবহার করেছেন। 
ক্ষীরোদবাবুর লেখার মধ্যে কত ভালো 'জানষ আছে তা ওরা দেখে না।*****: 
(এবার নরনারায়ণের কথা উঠল )- বইটা খুব ভালো, কিন্তু ছেলেদের জন্যে 
গোলমাল হয়ে গেছে । এই দেখ আমার কাছে আরজিনাল লেখা রয়েছে, আর এই বই 
মিলিয়ে দেখ, যেখানে সেখানে দহ চার লাইন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন কি 
চোগ্দটা অক্ষর করার জন্যে দু একটা অক্ষরও ঢুকিয়েছে। এগুলো এর জিনিয়াস্‌ 
পদের কাজ । যখন যেখানে যা পেরেছে লিখিয়েছে ! 


নিজের কথা বলতে লঙ্জা করে, কিন্তু আমার থিয়েটার না থাকলে ক্ষণরোদদা 

ও বই লিখতে পারতেন না। উন তো আরও বই লিখেছেন। আলমগীর, রঘুবণর, 
ভশত্ম, কম্তু কোন বইটাকে মেনটেন করতে পেরেছেন । এজন্য দুঁদন ওকে আব্ষ্ধ 
রাখতে হয়েছিল। ওর নরনারায়ণ সাঁত্যকারের ভালো বই। বললে ভাববে গর্ব 


&8. অথনটঘাঁটত--সব্রধার। 


৫৯ 


ফরাছ, কিন্ত নরনারায়ণ সবটা আমার বাড়ীতে বসে লেখা । ওখানে খাওয়া দাওয়া 
করেছেন বসে বসে লিখেছেন আর আমরা তিনজনে কেমন হয়েছে বলোছ। ওর 
লেখা পোম্টকাড* আমার কাছে আছে, বলেছেন যা ভালো বোঝ করো । 'শাঁশকুমারের 
আক্ষেপ £-_-একজন সাত্যকারের ভালো নাট্যকার পেলুম না। এক হতে পারতেন 
ক্ষীরোদপ্রসাদ । যথেষ্ট পড়াশোনা ছিল তার, বৃক্ধিও ছিল। কন্তু চালাতে হত। 
[তিনজনের জন্যে তা হল না-ওর দুই ছেলে আর মহেন্দ্রবাব ।****& তিনজনের 


জোরে ক্ষীরোদবাব: ভাবলেন, কে ভেড়ের ভেড়ে শাঁশর ভাদুড়ী যে তার কথা 
শুনতে হবে ।&৫ 


আভনয় কলা সম্বন্বেও কিছ গছ? আলোচনার উদ্ধৃত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 
নরনারায়ণ-এর কাব্য সমহদ্ধ সংলাপ ও উপমা ইত্যাণ্দ নাটকের সুষ্ঠ ও সাবলীল 
আভনয়ের পক্ষে অনুকূল ?কনা সে সম্বন্ধে শীশরবাবুর মতামত £ ীবনয়দা তক 
আরম্ভ করলেন, এতবেশশ উপমা আরম্ভ বরেছেন যে বুঝতে কম্ট হয়। 


শুনে বললেন, উপমার কথা বলছো, আভনয়ের গুণে সেগুলো চোখের সামনে 
দেখতে পাবার মতো হবে। দেখবে যেন চোখের সামনে পারা গলে ছাঁড়য়ে যাবে। 
তাই যাঁদ না পারল ত আঁভনয় কি হল? আর এতই যাঁদ বোঝার কষ্ট হচ্ছে বল 


তপতাঁর বেলায় কি করবে 1.**-'একজন বললেন, নরনারায়ণে আপাঁন তো কণ' 
করতে পারেন। 


হাসলেন-- আম এখনও কর্ণ করলে হয়? কিন্তু কমবয়েসী একাঁট ছেলে পেলে 
ভালো হত। এখন দম কমে গেছে । তাছাড়া যৌবনের সে কণ্ঠ পাবো কোথায় 2 
এখন তিনটে কি বড় জোর চারটে দৃশ্য পড়ার ফলে যে কম্ট হচ্ছে, তাতে পুরো 


করতে পার? পড়াতে তো আর ফাঁক নেই, তাছাড়া 7856 দিতে পারাঁছ না, 
তার জন্যে মনের মধ্যে মোচড় দেয়। 


অপরেশবাবুর কণার্জুনের কথা তুললেন কে একজন । সে কথার উত্তরে বললেন, 
অপরেশবাব ক্ষীরোদবাবূর অনেক পরে লিখেছেন । তাছাড়া দুজনের মধ্যে তুলনা 


করাও উাচত নয়। সেক্সপাঁয়ারের কথা বাদ দিচ্ছি । কেন না, বন্ড বড় হয় 
যায়। শ'এর সঙ্গে স এইচ মলরোর কি তুলনা হয়? ক্ষীরোদবাবুর ড্রামাটিতে 
সেন্স বড় ভালো ছিলঃ ঠিক জায়গা মাফিক প্যাচগদলো দিয়েছেন। 


এবার নরনারায়ণ বইটা খুললেন। পড়া আরম্ড করার আগে বললেন 
্ষীরোদবাবুর ছেলে বইটাতে ঘারয়ে লিখেছে তান মস্তবড় ছিলেন, কিন্তু অন্য 
নাটকগীলতে লেখা তার পূর্ণতা পেতে পারে নি নানাকারণে, এই বইটাই পেয়েছে । 
কিম্তু তোমরা পড়ে দেখা যেখানে সেখানে কত বাজে লাইন ঢ্াাকয়েছেন। এই 


শা চাও শা ৯০সপাস্পী স্পা 


&৫. শাশর সান্নধ্ো-্রাব মিত্র ও দেবকুমার বসু । 
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খাতাতে যা লেখা দেখছ, এইটাই প্রথম লেখা ।**”"*"'এরপর আছে বিশ্বর্প দশ'ন। 
আমরা প্রথম থেকেই ওটা বাদ দিয়ে দয়োছিলৃম। বইতে কিনতু ঠিক ঢুকিয়েছে। '৫৬ 

নাটক ভালো না হলেও যে আঁভনেতার গুণে দাঁড়ায় তার প্রমান রেখেছেন 
শাশরকুমার আলমগপরে । অনেকের ধারণা, নরনারায়ণের সাহাত্যিক মূল্যের 
জনেই নাটক হিসাবে এর মূল্য কমে গেছে। শাশরকূমার এর মতে নাটকের 
1.1661815 $2109র জন্যে তাকে বোঝা যায় না- কথাটা ঠিক নয়। বোঝই যাঁদ 
না গেল তাহলে অ1ভনেতা আছে ক করতে ঃ আঁভনেতার সেইটাই ত্ড় গবযে সে 
দর্শককে নিজের সঙ্গে একান্ত করে ফেলেছে । নিজের ইচ্ছামত সে তাকে নাচাতে 
পারে, কাঁদাতে পারে' নরনারায়ণ নাটকে আঁভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর অভিমতেঞর 
বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব করোছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্বন্ধে ভাঁর প্রায় শেষকথ'-_- 
ক্ষরোদপ্রসাদ নাটক চিখতেনও ভালো, বুঝতেনও ভালো শকল্তু জানিয়াই পারব 
থাকাতেই গোলমাল হল । নরনারায়ণে দুর্বল লেখা খুব কমই আছে, যেটুকু 
আছে তা এঁ ছাপা বইয়েতেই। নরনারায়ণের ভূমিকাতে লেখা আছে ক্ষগরোদ-দা 
বইটা নিজেই লিখেছেন ***** কি ঝগড়া ক্ষীরোদ-দার সঙ্গে বই নিয়ে । 

বললেন, আম বই লিখে অন্য থিয়েটারে আঁভনয় করতে দিতে পার। 

বললুম নিশ্চয়ই পারেন ।:&৭ 

শিশিরকুমারের এতকথা বলার প্রয়োজন হয়েছিল ক্ষীরোদপ্রসাদের পন 
শ্রীসতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নরনারায়ণ-এর ৬ষ্ঠ সংস্করণের নিবেদন অংশের 
কয়েকাঁট মন্তব্যের পার প্রাক্ষতে। 

এই নাটক প্রণয়নের একটি ইতিহাস আছে । সেজন্য আমার এই নিবেদন লেখার 
ধুহ্টতা ।**"**পরে তান (পতৃদেব) বৃবিয়াছিলেন নিজের মনোমত নাটক 'লাখতে 
হইলে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের মুখ চাঁহয়া বা তত্রচ্ছ আঁভনেন্ীর দিকে লক্ষ্য কাঁরয়া 
'লাঁখতে গেলে চাঁলবে না। অথচ এইর্‌প সব্প্রকার প্রভাবমুন্ত হইয়া একখান 
নিজ মনোমত যথার্থ নাটক 'লাখবার ইচ্ছা তাহার প্রবল হইয়া াঁঠয়াঁছল। (তার 
কর্ণ“ নাটক লেখা দর্ঘাদন অসমাপ্ত থাকার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে 'বাভন্ন 
রজালফ়লের তাগিদে একল্নরণী' প্রভাতি ২।৩ খাঁন নাটক লাখবার জন্য কর্ণ লেখা বন্ধ 
হয় ।) পরে যখন পুনরায় লেখা আরম্ভ করেন নবগাঁিত আর্ট থিয়েটার লিমিটেড 
কর্তৃক সংগ্রাসদ্ধ নাট্যকার জ্বগীয় অপরেশচন্দ্রের কণর্জদুন নাটক আঁভনয় আয়োজন 
সংবাদে কণ" লেখা বন্ধ করিয়া আলমগীর? প্রভৃতি অন্যান্য নাটক 'লাঁখতে বাধ্য 
হঠ়েন। কারণ কর্ণ আঁভনয় কারবার জন্য অন্যান্য রঙ্গালয়ের চাহিদা কাঁময়া যায় । &৮ 

কর্ণ নাটকের সমাপ্ত এবং সে নাটকাঁট নরনারায়ণে রূপাল্তাঁরত হওয়ার ঘটনায় 
ক্ষীরোদপ্রসাদ যে শীশরকুমারের দ্বারা গ্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার স্পন্ট 

প্রমান পাওয়া গেছে শিশিরকুমারের স্মাতিচারণে । 


&৬, ৫৭ শিশির সালধো- রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু । 
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নরনারায়ণ-এর ভ্যামকা 'লাঁপতে 'নবেদন অংশে ক্ষীরোদপ্রসাদ পৃত সতানাথ 
বচ্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখায় তারই কৌতুককর প্রাতধ্যান শোনা যায়। 
গ্রন্থকার ১৭।১০।২৪ তারিখে শ্রীধ-ত্ত মহেন্দ্র নারায়ণকে যে পনর লিখিয়াছিলেন 
তাহা হইতে কিছ? অংশ উদ্ধৃত কারয়া দিলাম - ***ণপ্রয় মহেন্দ্র ভাই-'***"তোমার 
কথামত সেই দৃশ্যগ্ীল 'লাখতে আরম্ভ করিয়াছি।**”*"আমি এবার নিজের 
মনোনত কাঁরয়া এ পুস্তক 'লাঁথতোছি। আঁভনয় হউক বা না হউক কাহারো কোন 
89888০98101. লইতে ইচ্ছা নাই । এই পুজ্তকই মনে হইতেছে আমার শেষ, দেহ 
স্বাভাবকভাবেই দিন দিন দুবল হইভেছে। **** কর্ণ সম্বন্ধে বহুদিন হইতে 
যে একটা ধারণা পোষণ করিয়া আপিতেছিলাম, সেইটাই পরিম্ফুটরূপে প্রকাশ 
কারবার বাসনা । কর্ণ এক দৈবানগহশত পর্ণশালতধর মহাপুরুষের জীবনকাহিনী। 
পয়সার জন্য তাহা কণ্ঠিত কাঁরতে ইচ্ছা নাই। কতকগুলো অবাচীনের মতের 
তলায় নিজের চিরপোষত কল্পনাকে বিধহপ্ত কারতে পারব না। কেহ না লর, 
তুম কাছে রাখও। তোমার ্টেজে (বাড়ীর) নিশ্চয়ই তা উপাদেয় হবে। 
€ ক্ষ*রোদপ্রপাদের প্রায় প্রত্যেকটি নাটক নিমাঁততায় মহেন্দ্রবাবচুর বাড়ণর স্টেজে 
একবার না একবার মণ্যস্থ হয়েছে । ) এই তৃতীয় অঙ্ক পাইলেই আমার উদ্দেশ্য 
বাঝতে পারবে । যখন বই ধারয়াছ এবার ইহাকে শেষ না কারয়া আম অন্য বই 
াখতেছি না। কর্ণের মত আমও এখন নিজেকে দৈব-ীনগৃহণত বোধ কারিতেছি। 
তাঁর চাঁরন্ন রহস্যই এখন আমার প্রয় বোধ হইতেছে । হীতি*'*** 
১৯২৫ সালে কর্ণ লেখা শেষ হয়। ইতিপূরবে স্বনামধন্য প্রাথতযশা নট 
ও নাট্যাচার্য শ্রীয-ন্ত শীশর কমার ভাদুড়শ মহাশয়ও এই নাটক রচনায় ও আভনয়ে 
আগ্রহ প্রকাশ কাঁরলে শ্রীষুন্ত মহেন্দ্ুনারায়ণের সৌজন্যে শ্রীযুন্ত শিশিরকূমারের 
প্রযোজনা, অধ্যক্ষতা, ও নাম-ভূমিকা অভিনয়ে নরনারায়ণ নামে ইহা ১লা ডিসেম্বর 
১৯২৬ তারিখে নাট্যমান্দর 'লমিটেড কর্তৃক সর্বপ্রথম আভনাত হয়। 
নাটকাঁটর আঁভনয় সম্বন্ধে কিছ কিছ? তথ্য পৃবেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 
.নাটামান্দরে নাটকটির আভনয়েরপূর্ণ বিবরণ 'লাপিবদ্ধ করা অগ্রামাজক হবে না। 


সর্বপ্রথম আভনয় ্‌ 
বৃধবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ সাল। (১লা ডিসেম্বর ১৯২৬) 
উদ্যোস্তা 

প্রযোজক শিক্ষক ও নাট্যাচার্য  -- শিশিরক:মার ভাদুড়ী 
মণ্মালাকার নং শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
রজমণ্যাধ্যক্ষ - শ্রাহরিগোপাল মুখোপাধ্যায় 
সঙ্গীত শিক্ষক সপ শ্রীকষচন্দ্র দে । (অন্ধ গায়ক ) 
নৃত্য সঙ্গীত রি শ্রীব্রজবল্লভ পাল 
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॥ আভনেতা ॥ 


শ্রীকফ-_-বশ্বনাথ ভাদহড়শ, সূ" ও সাত্যকি-জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ইন্দ্র ও 
বিদুর- অয়স্কা্ত বকংসাী, পরশুরাম ও অহন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অকৃতবন-- 
[বিভূতিভূষণ গ্োক্ষবামী, সঞ্য়-মাহরকুমার নন্দী, দ্রোণাচার্যয-_ অমলচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়, কৃপাচার্য- জিতেন্দ্রনাথ ব্রন্ম, ভীত্ম ও তাপস- শশতলচন্দ্র পাল, 
খৃতরাষ্ট্র _ রামময় চক্রবত, যাাধান্ঠর যোগেশচন্দ্র চৌধুরখ, ভীম--আঁমতাভ 
বসু ( এমেচার ), নকুল--অমলেন্দু লাহিড়ী, সহদেব-- শৈলেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরণ, 
আভমনন্য-_হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দুষেোধন- গোপালদাস ভট্টরাচাষণ, দুঃশাসন-- 
সুহাসনকমার সরকার, শক্যান- নৃপেন্দ্রনাথ রায়, কর্ণ_ শিশিরকূুমার ভাদুড়শ, 
বৃষকেতু- বপরেন্দ্রনাথ দাস, ঘটোৎকচ-_ চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, বৈতা?লক- কৃষ্ণচন্দ্র 
দে (অন্ধ গায়ক )। 


॥ আভিনেরণ ॥ 
গাম্ধারী -- শ্রীমতণ হারসহঞ্দরী ( ব্লাক ) 
দ্রৌপদগ -- শ্রীমতী চারুশশলা 
পদ্মাবতী - শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনণ 
আঁস্ত ও শ্রীকৃষ্ণ -- শ্রীমতণ উষাবতণ (পটল ) 
॥ গ্রীতহাসিক নাটক ও এীতহাসিক নাট্য ধারাবাহকতায় ক্ষীরোদপ্রসাদ ॥ 
॥ এক ॥ 


মানুষের স্বাভাবিক সজনশাস্ত আঁত্মক তাগিদে কিংবা কোন ব্যাহি)ক প্রেরণায় 
আপন কার তন্ময় হয়ে থাকে। সাাঁষ্টর মধ্যে বৌচিঘ্যের সন্ধানে সজনশগল 
মন 'বিষষবস্তুর বিভিল্নতায় বিচরণ করে বেড়ায় । ঘটমান বাস্তবতার বিষন্নতায় 
অবসাদগ্রস্ত নাট্যকার মাঝে মাঝে 'বিষয় বস্তুর জন্যে অতীতের দিকে মূখ করে 
দাড়ান। অন্ধকারের মধ্যে আলোকশিখার মত ইতিহাসের পাতা থেকে বিশেষ 
কয়েকাট চার হাতছানি 'দিয়ে ডাকে । ঘটমান বাস্তবতার তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রুতার জাল 
ছিড়ে--সেই আলোক শিখার দুরন্ত আকষণের শকার না হয়ে উপায় থাকে না। 
অতশত জগতের আলো আঁধারের রহস্যময়তার মধ্যে নাট্যকার তার সৃজনশনীল মনের 
চারপাশে এক অম্ভূত পার্িবেশের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। উদার গম্ভৰর 
অতশত জগতের মধ্যে উত্তরণের আনন্দে নাট্যকার মশগুল হয়ে থাকেন । এই আনন্দের 
আবেগে ইতিহাসের পাতা কতখান আঁবকৃত থাকে--বিষয়বস্তুর প্রামাণিকতা 
প্রসঙ্গে তা অবশ্যই বিচার । 

এ&তহাসক নাটকের “রীতহাসকতা” বিচারে ইতিহাস কথাটা অপারহার। 
ইতিহাস ক? তার সংজ্ঞাই বা কী নির্ণয় করে নেওয়া যেতে পারে । এীতিহাপিক 


৬৩ 


নাটকের বিষয়বস্তু যে ইতিহাসের সামগ্রী থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে-_সেই 
এ তহাপিক সামগ্রপর সত্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয় অ'ছে কিনা-পৃবেই সে সম্বচ্ধে 
নিসেন্দেহ হওয়ার প্রয়োজন থাকা উচত বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে 
“ইতহাসের সত্য নির্ণয় বরা বড়ো কঠিন । কথা সজশব পদাথের মত বাঁড়য়া 
চলে ; মুখে মূখে কালে কালে তাহার পারবঙন ঘটতে থাকে । সৃজনশান্ত মনের 
স্বাভাবিক শান্ত-যে কোনো ঘটনা, যে কোনো কথা তাহার হস্তগত হয় তাহাকে 
সে আবিকৃত রাখিতে পারে না। কতকটা নিজের ছাঁচে ঢালিয়া তাহাকে গাঁড়য়া 
লয়। এইজন্য আমরা প্রত্যহই একটি ঘটনার নানা পাঠান্তর নানা লোকের নিক 
পাইয়া থাকি ।”১ 

প্রশন ওঠা স্বাভাবক তাহ'লে এঁ।তহাতিহাসক তথ্যের সত্যতা নিরৃপিত হবে 
কী করে? এীতহাঁসক সঙ্তা “এাতহাক' ঘটনার জনশ্রাতর বহুমনে 
গ্রীতফলন্রে মধ্যে বিবতি'। “অতাঁত সময়ের অবস্থা কেবল ঘটনার দ্বারা নিণ'য় হয় 
না, লোকের কাছে িরপ ঠেকিয়াছিল সেও একটা প্রধ'ন দুষ্টব্য বিষয়। অতএব 
এতিহাসক ঘটনার জনশ্রুাতিতে বাস্তব ঘটনার সাঁহত মানবমন মিশ্রিত হইয়া যে 
পদাথ“ উদ্ভূত হয়, তাহাই এীতহাঁসক সত্য । এই 'বাচন্র জনশ্রুতি এবং জীর্ণ 
উপকরণ-মূলক হইাঁতহাসে এমন অনেকটা অংশই থাকে যাহার প্রমাণ অগ্রমান 
এঁতিহাসিকের বান্তি্গত প্রকৃতির উপর 'নভ'র করে। ২ সতরাং ব্যান্তগত 
প্রক্তিনিভ'র এীতহাসিক উপাদান অবলম্বন করে লেখা নাটকে এরীতহানসিকতা 
ণবচার করার সময় এই সত্যাঁট সমনে রাখলে নাট্যকারের প্রাত স্হীবচার করা যাবে। 
একথা বলার কারণ এমন অনেক এীতহাসক চাঁরন্রের বা ঘটনার উল্লেখ করা যায়-_ 
যার সম্বন্ধে একাধিক এীতিহাসিক একমত হতে পারেন না। সেক্ষেত্রে নাট্যকারের 
নাটকের বিষয়বস্তুর এঁত্হাসিবতা বিচারের মানদণ্ড কী হওয়া উচিত তা 
সমালোচকদের কাছে যেমন সমস্যামূলক, নাট্যকারদের পক্ষে তার চেয়ে বেশী 
বিভ্রান্তিকর । 

'এরীতহাসিক নাটক*--কথাঁটকে বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে ইতিহাস” ও “নাটক? 
দুটি পৃথক অর্থবহ শব্দের আঁন্তত্ব সহজেই ধরা পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে শব্দ:টকে 
পৃথক দাট শব্দে ভাঙ্গা গেলেও এতিহাসিক নাটক 'হীত্হাস' ও নাটকএর 
যোগফল নয়। এতিহাসিক নাটক ইতিহাস ও নাটকের কোন 'মাশ্রত পদাথের 
সগোনও নয়। এীতিহাঁসিক নাটকে ইতিহাস ও নাটক আঁবচ্ছন্ন সম্পূর্ণ এক 
মৌলিক সৃষ্টি। রাসায়ানক প্রক্রিয়ায় যৌগিক পদাথে যেমন দুয়ের িশ্রমে দ়য়র 
অন্ভিত্বের সমন্বয়ে এক পৃথক ও সম্পৃণ* নূতন বস্তুর উদ্ভব, এীতহাসিক নাটক 
তদ্রুপ । 

'কিম্তু নাটকে বা সাহত্যে ইতিহাসের স্হান কতটা সে সম্বষ্ধে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ 


১. ইতিহাস--এীতিহাসিক যাকাগং-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


মাপকাঠি না থাকলে বিচার অসম্পূর্ণ থাকা স্বাভাবিক। সাহিত্যে এীতহাসিকতার 
অনুশাসনের রন্তচক্ষুুকে রবীন্দ্রনাথ গ্রাহ্য করেন নি '্ধংবা তার হীতহাসআশ্রয়ধ 
সাহিত্যের প্রেরণা ইতিহাসের উপাদান-একথা স্বীকার করতে রাজগ হন 'নি। 
“এই কথা কাহনপর রূপ ও রস একমান্ন রবপন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন 
তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়।২ স.হত্যে হীতহাস প্রাধান্য পেলে সাহত্য 
সাহিত্য থাকে কিনাসে সম্বন্ধে রবশন্দ্রনাথের মন্তব্যে চিন্তার অবকাশ আছে। 
যেমন সাহিত্যে প্রচার" যাঁদ মৃখাস্হান জুড়ে থাকে--তাকে প্রচারধমর্ণ সাহিত্য বলে 
প্রচার করা হলেও প্রচার প্রকটতার জন্যে তাকে সাহত্যের সণমানার মধ্যে রাখা 
সম্ভবপর কিনা সন্দেহ । রবীন্দ্রনাথের মতে আত্মাই কর্তা । তারে নেপথ্যে রেখে 
এীতিহাঁসক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গবের বিষয় 
এবং সেইখানে সৃঘ্টকতর আনন্দকে সে কিছ? পারমাণে আপনার দিকে অপহরণ 
করে আনে । ীকন্তু এ সমন্তই গৌণ । সৃ্টিকতণ জানে । সন্বযাসী উপগহপ্ত বৌদ্ধ 
ইতহাসের সমন্ত আয়োজনের মধ্যে একমান্র রবখন্দ্রনাথের কাছে এ কগ মহমায় এ কপ 
করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল! এ যাঁদ যথার্থ এ্রীতহাসিক হত তাহলে সমন্ভ দেশজ-ড়ে 
“কথা ও কাহিনগর' হরিরলুট পড়ে যেত।১৩ 

কাব্য নাটক উপন্যাসে ইতিহাসের আনুগত্য সম্পকে শ্রম্টারা প্রায় সবাই 
একমত । সাঁহত্যে এীতিহাঁসক অনুশাসনের বিরদ্ধে ম্রথ্টাদের সোচ্চার হওয়াই 
স্বাভাবক। আপন সৃম্টির আনন্দেশ্মনের অবাধ স্বাধীন বিচরণের ক্ষেতে 
ইতিহাসের যে যে ঘটনা অনুকূল বলে মনে হয়- সেগুলি সাহিত্যে সাদরে স্হান 
পায়-_প্রাতিকূল ঘটনা তা ধত এতহাঁসকই হোক না কেম-শ্রম্টারা তা কৌশলে 
এাঁড়য়ে যাবার চেষ্টা করেন । কিছ কিছ ঘটনা সম্পর্কে এীতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে 
সেগুলির অনৈক্য সম্বন্ধে ভ্রজ্টারও কিছু কিছ? কোঁফিয়ংৎ থাকে । “অনৈক্য আমি 
মারাত্মক বিবেচনা কার না- কারণ নাটক ইতিহাস নহে ।:৪ 

নাটক ইতিহাস নয় ঠিক কথা কিন্তু এীতহাসিক উপকরণের 'বকীঁতিকরণ এর 
কোন কৈফিয়ৎই গ্রাহ্য হওয়া উঁচত হয়। নাটক ইতিহাস নয় কথাটি নাটকের 
রস 'নষ্পাত্তর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনগয় । নাট্যরস স্াঁন্টর অনুকূলে ইতহাসকে 
নাটকে পাঁরণত করতে কোনো কোনো স্থলে ক্পনার আশ্রয় আনবাষধ হয়ে ওঠে। 
এই কঙ্পনার পারামিতিবোধ এবং এঁতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে তার সমন্বয়ই 
এীতহাপসিক নাটককে স'ঠক নাটক রূপে চিহ্ছিত করার সুয়োগ এনে দেয়। নাটক 
এ্ীতহাসকই হোক িংবা পৌরাণকই হোক--সব সময় স্মরণ রাখতে হবে--নাটকে 
নাটকীয় দোষগুণই প্রধান বিচার্যয- ইতিহাস কিংবা পররাণপ্রসঙ্গ উপকরণ মা 


২. সাঁহত্যে এতিহাঁসিকতা--রবান্দ্রনাথ 
৩. সাহত্যে জীতহাসিকতা-_ রবীন্দ্রনাথ 
৪. তারাবাই ভাামকা--াড. এল. রাক়্ 


লক্ষ্যবস্তু কিংবা ঈী*সত পাঁরণাতি নয় । 'নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হল মানব চার 
লুষ্ট, ইতিহাস বর্ণনা নয় ।& বিশিষ্ট নাট)কারের নাট্য সমালোচকদের আক্রমণের 
বিরুদ্ধে সূচান্তুত কৈফিয়ং_-“সমালোচকাঁদগকে বুঝাইতে কছদাদন লাগিয়াছে 
যে নাটক কাব্য, নাটক ইতিহাস নহে ।৬ প্রাচীন কণীর্তর মতোই মূল্যবান ক্তু 
মৃত এীতহাঁসক চরিত্র রসের ক্ষেতে আশ্রয় লাভ করলে তার জীবন্ত হয়ে ওঠার 
সম্ভাবনা উজ্জঙ্ল হয়ে ওঠে। শীকল্তু সেই রসের ক্ষেত্রে তাকে হ্থান পেতে গেলে 
তাকে ইতিহাসের শান বাঁধানো পথে গেলে চলবে না, পথের এঁদকে ওদিকে যেখানে 
বাঁচন্ত সৌন্দযযলোক ও মানুষের রহস্য-গম্ভীর অন্তলেকি উদ্ঘাঁটত হয়েছে সেখান 
দিয়ে তাকে যেতে হবে ৭ 

ইতিহাসের উদ্দেশ্য কী এবং নাটকের উদ্দেশ)ই বা কী বিশ্লেষণ করে দেখা 
দরকার । জশবনের ঘটনাকে উপজীব্য করে দুয়েরই বিস্তুতি_ দুয়েরই প্রাণস্পন্দন । 
তাই আপ'তদাষ্টতে দুয়ের লক্ষ্য এক ও আঁভন্ন বলেই মনে হয়। উদ্দেশ্যের এই 
একমুখধনতা সূত্রে এীতিহাঁসিক নাটকের ইতিহাস ও নাটক একেবারে কাছাকাছি এবং 
পাশাপাশি হওয়ার এবং জীবনের ঘটনা প্রকাশ করার কাজে একযোগে আত্মানয়োগ 
করার সুযোগ পায়। 

কাব্য সাহত্য নাটকে-_যা ঘটছে শুধু তার ফটোগ্রাংফিক বিবরণ থাকার কথা 
নয়-_যা ঘটছে শ্রষ্টার মনের তুলিতে তার 'বাচন্/রূপে প্রকাশই ঈীপ্সত। শুধু 
তাই নয় যা ঘটোনি অথচ যা ঘটতে পারে,ঘটলে অসম্ভব কিছু হবে বলে মনে হবে না 
তার শুধু নিছক বিবরণ নয় বর্ণনার বণ]ঢ্য বিবরণ প্রকাশের দায়ত্ব গ্রহণ করতে 
হয় নাটককে। অথচ ইতিহাস ক করে ? যা ঘটেছে--তাকে অবলম্বন করেই তার 
যাল্লাগথ [নদ্ধঠিরিত । হীতিহাস শুধু ঘটনার িববরণ-- কাব্য নাটকের কাছাকাছ 
থেকেও এখানে তার কমধারার পার্থক্য । এতিহাঁসক নাটকে ইতিহাস শুধু 
উপাদান, তার বেশশ 'বছ হতে দলে নাটকে জীবনের আদশয়িন বাস্তবতার কঠিন 
মাঁটতে আঘাত পেতে পারে। কারণ কাব্যসাহত্য নাটকের উদ্দেশ্যই জীবনকে 
ঘিরে একাট পাঁরপূর্ণ বৃত্ত রচনা-জশবনকে আদশাঁয়িত করা (10681156 ) এবং 
সেই অথেই ০41৮ 15 10016 01)11050017108] 11101) 10156019” প্রীতহাসিক 
নাটক বিচারের সময় তাই লক্ষ্য রাখতে হাবে- নাটকে এীতহাসিক উপাদানের রসর্‌প 
দেওয়া সার্থক হয়েছে কিনা । ব্ব্যক্তিরূপ” সে পৌরাণিক, এাতহাপসিক, সামাজিক 
যাই হোক না কেন; ভাবের অঙ্গ না হওয়া প্ন্ত, আর যাই হোক 1শজ্পস-ন্দর নয়। 
৯০৭ পৌরাণিক, কাঁহনীর অথবা এীতহাঁসক কাঁহনীর কৌতূহল মূল্য যতই থাক 





৫. নাটকের কথা- ডঃ আঁজত কুমার ঘোষ 
৬. নাটক প্রসঙ্গে--দ্বজেন্দ্ুলাল রায় 
৭, নাটকের কথা--ডঃ আজতকমার ঘোষ । 


৬৬ 


অর্থাৎ সামাজিকতার প্রশ্ন কৌতূহল বা ধমোদ্দশপনা মেটাবার উপযোগিতা তাদের 
যতই থাক; যতই তারা পঃরাণের বা হীত্হাসের আনুগত্য রক্ষা করুূক যে পযস্ত না 
তারা রসর্‌প লাভ করে, সে পর্যন্ত তারা শিজ্পের মর্ধাদাই পায় না।৮ সাহত্যে 
এীতিইাঁসকতা বা দ্রাযাজেডী নাটকে এরাতহাসিক শনম্ঠা (815601108] :১০00180% ) 
প্রসঙ্গে লৌসড-এর সমালোচনা থেকে উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে । 4 920 
(18860515101 11901 11 ৫1910806  1319101 15 101 08860 170111117% 
90৮ ৪ 91016110056 ০01 10265 917616৮1101) ৮০ ৪19 0960 (0 2550০018106 
61081] 01787801615. 1 116 70096 ?005 11) 17156015 01100115191)065 11191 
876 00106101010 [01 80017700111 01) 11101%1001811510 01 1715 5016069) ৮/০1] 
19. 1)117 856 01610. এতিহাসিক নাটক সমালোচনার ক্ষেত্রে বিচারকে নিরপেক্ষ 
রাখার জন্যে এতিহাপিক ব্যন্তির জীবন বা কোনো এতহাঁসিক ঘটনানিভ“র নাটক 
প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে-নাট্যকারের উদ্দেশ্য দৃশ্যাকারে ইীতহাস রচনা নয়ঃ 
উদ্দেশ্য এীতিহাঁসিক ব্যান্তুর রূপের মাধামে জীবন-ভাষা রচনা করা। নাট্যকারের 
কাছে ইতিহাস রসসৃঘ্টর উপায় বিশেষ, তার লক্ষ্য রসসৃন্টি ।,১০ 

আস্বাদন ও রসসন্টির পথে পাঁরপন্থী ঘটনা বা চার তা ইতিহাসের দলিলে 
নাথভুন্ত হয়ে থাকলেও কৌশলে বর্জন করে নেওয়া প্রয়োজন। জীবনভাষ্য রচনার 
প্রয়োজনে নাটকের সর্ত মেটাতে সে বর্জন একান্তভাবেই আনিবার্ধঘ। হাতিহাসের 
বস্তু সত্যকে কিছুটা বর্জন রে ও কছনটা রঞ্জন করে নট্যকার একাঁট্র ভাবসত্যের 
জগং সৃম্টি করেন। সেজন্য তিনি ই1তহাসের অনেক বড় ঘটনাকে উপেক্ষা করেন। 
আবার কোনো উপেক্ষিত ঘটনার ওপর আলোকপাত করে তাকে রসসাাণ্টর পক্ষে 
অনুকূল করে তোলেন ।,১১ 

তবে এীতহাসিক নাটকে নাট্যকারের একাঁট বিশেষ দায়িত্ব আছে'। এতিহ।সিক 
নাটকে একটি এতহাসিক যুগের পাঁরমণ্ডল সৃষ্টি অত্যাবশ্যকীয় । চাঁরন্রগুলির 
আচরণও লক্ষ্য করতে হবে যুগের পটভূমিতে সাঁঠকভাবে 'বিন্যন্ত কি না। এরীতিহাসিক 
নাটকে এই এতহাসক পাঁরমণ্ডলের মধ্যেই সংলাপ প্রত্যাশিত পর্াঁয়ে পেশছান 
দরকার। এীতহাসক নাটকে নাট্যকারকে এীতিহাসক দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে 
যথোচিত নিষ্ঠার ও পারচয় ছদিতে হবে। এতিহাসক ঘটনা বা চরিত্রের একাঁট 
প্রচলিত রূপ এবং অনেকাংশে সংস্কার লোকের মনে দঢ়বদ্ধমূল হয়ে থাকে। 
অনেক সময় নাটকের সত" পুরণ করতে গিয়ে নাট্যকার রীতহাঁসক চরিন্র ও ঘটনার 
গ্রচালত রূপের বিকৃত বা বিরূপ কঞ্পনা করে বমেন। রসরূপের প্রয়োজনের তাগিদ 


৮. ১০. নাট্য সাহত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার--ডঃ সাধন ভট্টাচার্য্য । 
৯. ল:ই হোজ্ড এক্রায়েম লেসিড-এর প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি । 
১১. নাটকের কথা--ডঃ আজতকুমার ঘোষ । 


৬৫ 


--এই দোহাই 'দিয়েও নাট্যকার প্রচালত চার বা ঘটনার বিকাতিকরণের সাফাই গেয়ে 
পার পান না। সংস্কারের মূলে আঘাতকে দর্শক কিংবা পাঠকবৃন্দ কেউ ই ক্ষমা 
করে না এবং নাট্যকারের এই আচরণ ব্যাঁভিচার বলেই গণ্য হয়ে থাকে । এই ধরণের 
আচরণ কাব্য নাটকের প্রয়োজনে হলেও নাট্যকারের কাছে বিরাট ঝাঁক নেওয়ার 
সামিল হয়ে দাঁড়ায় । সংস্কারে মূলে আঘাতজাঁনত ক্ষোভ রসাস্বাদনের পক্ষে 
বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় এবং আনবা" ফলশ্রহীততে নাট্যকার দর্শক বা পাঠকের 
মনে ঈ্সিত আবেদন সৃষ্টি করতে পারেন না। অবশ্য এর যে ব্যাতিক্রম হয় না তা 
নয়। অনেক অনোৌতিহাসক ঘটনা এবং এতিহাপসিক চ'রত্ধের অসৎ আচরণের 
পরিবতে" সদাচারণ এর ঘটনা নাটকে চীান্নত করে নাট্)কার ঈীপ্সত ফলেরও আধ 
পেয়েছেন এ দণ্টান্তের অভাব নেই বাংলা নাটকে । বিশেষ করে জাতীয় জাগরণের 
পরম লগ্নে যে সমন্ত বাংলা এীতহাঁসক নাটকের জন্মলাভ ঘটোছিল সে সব নাটকের 
ক্ষেত্রে নাট্যকাররূপে তারা তাদের নাটকের অভিনয় সাফল্য সুবাদে আঁভনান্দিত হতে 
পেরেছিলেন । ক্ষণরোদপ্রসাদের প্রতাপাঁদত্য ; গিরিশচন্দ্র ঘোষের দিরাভদ্দৌলা ; 
ভি. এল. রায়ের তারাবাঈ ; প্রভৃতি নাটকে এমন অনেক দম্টান্ত মিলবে । 

এীতহাসক নাটকে নাট্যকায়ের দায়হ ও হইাতহাস চেতনার আলোচনায় 
নাট্যকারকে কিভাবে বিপদগ্রস্ত হতে হয় সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উদ্ধৃতি 
উল্লেখ্য । “সরবজনাবিদিত সত্যকে একেবারে উল্টা কাঁরয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, 
হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাঁড় পড়ে । সেই একটা দমকাতেই কাব্য 
একেবারে কাত: হইয়া ডুবিয়া যায় ॥,১২ নাট্যকারের স্বাধীনতা স্বীকার করেও 
একাঁট বিষয় সম্বন্ধে সতক“ হতে হবে। কোনো সব'জনাবাদত এবং 'চরস্বীকৃত 
এঁতিহাসিক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করবার ক্ষমতা নাট্যকারের নেই ।১৩ ধ্রাতহাসক 
নিষ্ঠা এবং উপাদানের যাথাথণ-এর প্রতি যথাযথ আনুগত্য স্বীকার করে নিলে 
প্রীতহাঁসক নাটকের এ্রাতহাসিকত্ব এবং পৌরাণিক নাটকের পৌরাণিকত্বের পারমাণ 
নিদ্ধারণের প্রশ্নাট এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এীতিহাসক নাটকে 'অন্য কারণেও 
এীতহাসিকত্ব যাচাই করার প্রশ্ন উঠতে পারে। এীতহাসক ব্যন্তির জধবন-কথা 
যেখানে প্রকাশ্য বিষয়, সেখানে প্রকাশের যথা" 'বচার করতে হলে এ্রাতহাসকত্বের 
হসাবানকাশের প্রশ্ন একবার উঠবেই ।+১৪ এাতহাসিক ব্যান্তর জগবনালেখ্য 
ইতিহাসের অনুগামী কিনা বিচার করতে বসলে ইতিহাসের পাতাটায একবার 
চোখ মেলে না দেখলেই নয় । 

এীতহাঁসক নাটকের সমালোচনার ক্ষে্ে--সাহিত্যে বাস্তবতার মতো-- “নাটকে, 


১২. এঁতিহাসিক উপন্যাস-_রবান্দ্রনাথ ঠাকুর । 
১৩. নাটকের কথা--ডঃ অজত কৃমার ঘোষ । 
১৪. নাট্য সাহত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার--ডঃ সাধন ভট্টাচাষণ। 


৬৮ 


এীতহাসিকতা" প্রসঙ্গাট বিচার করে দেখার প্রয়োজন । সাধারণভাবে সাহত্য বিচারে 
বাস্তবতা সম্পকে বিচারের কথায়--আলেচ্য সাহিত্যের ঘটনা বা চারন্ন দেখতে হবে 
70 দিত 0:05 10 1166 ঠিক তেমনি এীতিহাসিক নাটক বিচারের ক্ষেত্রেও একদিকে 
যেমন দেখতে হবে-__নাটকটি রণ 881 006 €0 116 । তেমান অন্যদিকেও দেখার 
দরকার--তা 770৬ 181 (206 10 7715:019 হয়েছে । 

যুগধর্ম ও প্রবণতার প্রবাহে তখন ভাসাঁছল এক ধরণের এীতহাসিক রোমাপ্টিক 
চেতনা--জাগছিল রোমাশ্টিক এরীতহাসিক রচনার পান্ত্রে জাতীয় শোর্ধয বীরের 
সঞ্জীবনণ সুরা পারবেশনের উদগ্র বাসনা । 

জাতাঁয় ভাবোদ্দীপনার এই যুগটাকে রবীন্দ্রভাষ্যে ছায়াকে “কায়াময়শ' এবং 
কায়াকে “মায়াময়” করার যুগ বলে আঁভাহত করা যেতে পারে । এককথায় এ যুগ 
সধক্ষিপ্তভাষ্যে “বাস্তব রূপকথা*র যুগ । তাই এই নব্য ইতিহাস চেতনার আলোকে 
ইতিহাসের প্রতাপ রূপকথার পাঁরমণ্ডলে ইতিহাসের ক্যানভাসে এক আঁভনব চাঁন 
রূপে আবির্ভূত । অনুর, পভাবে 'গাঁরশচন্দ্রের হাতেও সরাজদ্দৌলা নাটকের 
সিরাজ এক নূতন সৃল্টি। 

এীতহাঁসক নাটক রচনার মূলে জাতীয়তাবোধের প্রেরণা, জাতাঁয় জাগরণের 
সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ এবং ইতিহাসের প্রাত অনুরাগ ক্ষীরোদপ্রসাদের যে কিছু 
পাঁরমাণে ছিল-_প্রতাপাঁদত্য নাটকের প্রেরণা ও উপাদান প্রসঙ্গে সে সম্পর্কে কিছ,টা 
আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে । 

একটি কথা এই প্রসঙ্গে সাঁবশেষ উল্লেখষেগ্যে ষে ইতিহাস চেতনা মনে দ্‌ঢ় 
বদ্ধমূল না হওয়া পষন্তি শুধু ুগধমের তাগিদেই এীতিহাঁসক নাটক সৃষ্টি সম্ভব 
নয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের ক্ষেত্রে তাঁর এীতহাসক নাটক রচনার পিছনে যুগধর্মের 
তাগিদ ছাড়াও তাঁর নিজস্ব জাতপয়তাবোধের মৌলিক প্রেরণাও যে ছিল সে কথা 
অস্বীকার করা যায় না। তবে এীতহা,ক তথ্য প্রয়োগের নিষ্ঠার প্রশ্নে ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ এর অনুকূলে মতামত দিতে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হবেন--এটাই স্বাভাবিক। 

এীতিহাসক নাটকে/র অবলম্বন এরীতহাসক ঘটনা-_না হয় এীতহাসক চারন্র_ 
যা হীতহাস প্রাসদ্ধ- ইতিহাসে যার প্রাধান্য স্বীকৃত এবং যা মযাদামপ্ডিত। 

প্রাস্ধ এীতহাঁসিক চারের প্রাধান্য স্বীকার করে 'নিয়ে--এীতহাসিক বারগ্রাথা 
অবলম্বনে ক্ষীরোদপ্রসাদ বেশ কয়েকাঁট এীতিহা'সিক নাটক রচনা করেছেন। এর্‌প 
নাট্যগুচ্ছের তালিকায় পড়ে-_প্রতাপাঁদত্য, নন্দকুমারঃ আলমগীর, চাঁদাবাব 
খাঁজাহান, পাম্মনী ও অশোক । 

এীতহাসিক ঘটনানভ'র এাতহাসক অনোতহাসক চার সমাবেশে রাঁচত 
নাটকের নমৃনাও ক্ষীরোপ্রসাদের নাট্য সাহিত্যে মিলবে । এই পর্যায়ের নাটকের 
মধ্যে ফেলা যায়-_-বঙ্গে রাঠোর, পলাশণর প্রায়শ্চিত্ত, বাংলার মসনদ প্রভৃতি 
নাটকগ্ালকে । 


৬৯ 


রোমাশ্টিক এ্রীতহাসিক উপন্যাসের বিকঙ্পরূপে রোমাশ্টিক এরীতহাঁসক নাটকের 
সংজ্ঞায় ফেলা যেতে পারে বিদ্‌রথ ও আহেরিয়া- এই দুটি নাটককে। 

এতহািক ঘটনা সম্বলিত ধমমূলক নাটক হিসাবে 'চাহ্ত করতে হলে-- 
অশোক ও বঙ্গে রাঠোর এ দটর দাবীই সব্বাগ্রগণ্য বলে মেনে নিতে হয় । 

এীতিহািক নাটকের একটি বিশিষ্ট শ্রেণীবিন্যাসের কথা জরুরী হয়ে ওঠে 
“দাদা ও দাঁদ'কে নাটকের পষায়ে ফেলা যাবে কিনা এই প্রশ্নের বিচার নিয়ে। 
উনাবংশ শতাব্দীর শেষাদ্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনায় সামাজিক ও রাজনোতিক 
ঘটন। প্রবাহকে আশ্রয় করে শ্লেষাত্মক বা ব্যঙ্গাতক ছন্দবদ্ধপদ স্ন্টর সঙ্গে সঙ্গে 
সাহিত্য শাখার গদ্যদ্প'ণে, কাহনশ, গঙ্প এবং নাটকও সৃষ্ট হতে থাকে। এই 
পষয়ের প্রায় বিরল দণ্টান্তের প্রতীক ক্ষীরোদপ্রসাদের একমাত নাটক দাদা ও 
দিদি" নানা কারণে সবিশেষ উল্লেখ্য । 

উনবিংশ শতাব্দীর স্বাদেশক জোয়ারধারায় বিধৌত হয়েছিল এবং হিন্দু 
মুসলিম একের বা 'একজ্ঞাঁতি এক প্রাণ একতার+ মঙ্দোচ্চারণে পবিভ্র হয়ে উঠোছল 
সে যুগের বেশ কয়েকটি নাটক।” এই পায়ের নাটকগনুলির মধ্যে বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকে রাঁচত প্রাচীনতম সবগ্রিগ্ণ্য নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাঁদিত্য। 
এ ছাড়াও এই শ্রেণীর নাটকের পধযাভুন্ত হতে পারে তাঁর অন্যান্য নাটক- যেমন 
পদ্মিনী, নন্দকুমার, পলাশীর প্রায়শ্চিত, আলমগীর, চাঁদাবাব ও খাঁজাহান। 

স্বাধীনতাআন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা ক্ষীরোদপ্রসাদের এঁঠতহাঁসক 
নাটকগ্যাঁল সমসামরিক অন্যান্য এীতহাঁসক নাটকেয় ন্যায় তদানীন্তন যুগ চেতনার 
বাহন হয়োছল। নিজস্বরীতি ও রচনাশৈলীতে এীতহাসিক তথ্যের নূতন তাৎপর্য 
বিশ্লেষণের যে প্রয়াস তখন সহজলভ্য িল-_সেই প্রয়াসের সূত্র ধরেই বজ্পনার 
তুলিতে ক্ষীরোদপ্রসাদ ও এীত্হাসিক চার্রগ্যাীলকে জাতীয় বীররূপে চিনিত 
করেছেন-_ যার আঁনবাষ ফলশ্রুতিতে ভাবাবেগের প্রলেপে এীতিহাসিক তথ্য কোন 
কোন স্থানে চাপা পড়ে গেছে । 'এরীতিহাসক সত্য নিভ্কাষণ, এীতিহালিক চারঘের 
যথাযথ মযার্দারক্ষণ"এ সকল ভাব এীতহাঁসক নাটক হইতে ক্লমশঃ সায়া গ্িয়াছে। 
960581101 বা উত্তেজনাই এীতিহাঁসিক নাটকের মৃল মন্ত্র হইয়া নাট্যসাহিত্যকে এমনই 
হশীনস্তরে নামাইয়া দিয়াছে যে সেকথা স্মরণ কারিতেও লজ্জা হয়। সত্য অপেক্ষা 
মিথ্যা আম্ফালন এবং মিথ্যা আঁভমানই বহু এতিহা?সক নাটকের প্রাতপাদ্য 'বিষয় 
হইয়া পাঁড়য়াছে। দেশময় তখন একটা উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গ বাঁহয়া চলিয়াছে। 
সেই উ্ডেজেনাকে অবলম্বন কারয়া বাংলার নাট্যশালা উদর পূর্ণ করিয়াছেঃ কিন্তু 
মনের খোরাক বিশেষ কিছু আহরণ কাঁরতে পারে নাই, 1১৫ তবে বিংশ শতাব্দীর 
প্রারম্ভে ভাবোব্দ্ীপক নাট্য রচনার পাঁথকৎ হিসাবে 'প্রতাপাঁদত্য' নাটক এর নাম 





১৫. অপরেশ মুখোপাধ্যায়_রক্গালয়ে িশ বছর--পৃই ১৩৮। 


৭0 


চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । এক সময় দেশাআবোধক নাটক হিসাবে প্রত্যাপা?দত্য 
নাটক জনপ্রয়তার শীষে উঠেগ্ছল। 


এঁতিহাপিক তথ্যানুসরণের নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন নাট্যকার বাংলার মসনদ 
নাটকে । পদ্মিনী নাটকের মৃলচারঘ-পাদ্মিনণ নয়, নসীবন। টডের রাজস্থান- 
এর কাহিনী এ নাটকেও নিষ্ঠার সূত্রে গাঁথা । 'চাঁদাবাব” নাটকের চাঁদ সূলতানের 
প্রাধান্য নাটকে যথাযথভাবে ফ:টে ওঠেনি বহু ঘটনার সমারোহে মূল কাহিনী 
আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার জন্যে। বহু অ'ভনীতি আলমগণর নাটকের ওরঙজেব 
চাঁঁত।লেখ্য ও তার দ্বন্দবময় জীবনকে কেন্দ্র করে সংঘাতময় কাহিনীর আকষণ 
নাটকের অসম্ভব্যতার ঘুটগকে ঢেকে 'দিয়েছে। 

বৌদ্ধ যুগের কাহনী অবলম্বনে লেখা দৃখ্যাঁন নাটক 'অশোক+ ও পবদূরথ | 
অশোক ইতিহাসের ছায়ায় বজ্পলোকের বেড়া দিয়ে ঘেরা। 'বদহরথ ভারাক্লান্ত 
অলোকিতায় ও তত্তুকথার ভারে । 

কোন একটি বিশেষ চাঁরতমাহাত্্য প্রদশ'ন করতে গিয়ে হয়তো নাট্যকারকে 
অনোতিহাসক তথ্যের অবতারণা করতে হয় । যেমন ডি. এল. রায়ের দুগণদাস 
চরিত (দুগশদাস নাটকের )। নন্দকুমার, চাঁদবাব, পাঁদ্মনী, আলমগীর, 
প্রতাপা দিতা, খাঁজাহান নাটকের এীতহাসক উপাদানের প্রাতি নাট্যকারের 'নষ্ঠার 
পারমানের সঙ্গে তার অন্যান্য এীতহাসিক নাটকের নাট্য উপাদান ও 'নম্ঠার 
সম্পর্কে নাট)কারের দষ্ট ভাঙ্গর কিছুটা পার্থক্য দেখা গেছে। যে নামে নাটক 
পাঁরচিত_ সেই সব নামধারণ চরির্লগ্ালই টীল্লখিত নাটকগলির কেন্দ্রীয় চারন্। 
তাদের জীবনালেখা এবং পাঁরণাঁতি ইতিহাস স্বীকৃত । সুতরাং তা থেকে বিচ্যুত 
হয়ে পুরোপুরিভাবে কল্পনার আশ্রয় নিতে কিংবা অনোতহাদ্ক ঘটনার. অন:গ্রবেশ 
ঘটাতে সুযোগ সন্ধান নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ঠিকমত সাহস করেন নিঃ যাঁদও 
এীতহাসক লক্ষণাত্মক অন্যান্য নাটকে সে সুযোগ স্বভাবতই বেশী ছিল- যেমন 
“আহেরিয়া, বিদুরথ, বঙ্গে রাঠোর বাংলার মসনদ প্রভাত নাটকে । কিন্তু 
পাঁদ্মনশ নাটকে একেবারেই নয় | পাঁদ্মন নাটকের এীতিহাসিক ঘটনা বা চাঁরন্রায়ণ-- 
সব কিছুর যাথাথেণর দায়িত্ব একান্তভাবেই টডের বা টউডকৃত 'রাজস্থান' এর । 

বাংলা নাট্যপাহত্যধারায় এরাতহাসিক নাটক পধয়ের প্রাথামক পবে" জ্যোতিরিন্দ্ 
-নাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমত ইত্যাঁদ নাটকে হীতিহাস চেতনা বাহরঙ্গাভীত্তক--কঙ্পনার 
ভাগই বেশশ। 1ড.এল. রায় সম্পকেও দু এক জন 'বাঁশম্ট সমালোচকের 
আভযোগ--“ইঙহাসের প্রাত তার আনুগত্য আদৌ ছিল না। কি ঘটনা বিন্যাসে, 
কি নামকরণে, কি সংলাপে, কি চার চিন্তণে দ্বিজেন্দ্রলাল হীতিহাসের বিন্দমানত 
মধণাদা রাখেন নাই” ি.এল.রায়ের ক্ষেত্রে একথা সবৈব সত্য নয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ 
সম্পর্কেও প্রচালত মতবাদ--“গাঁরশচন্দ্রু ও দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় ক্ষণরোদপ্রসাদ 
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এীতহাসিক নাটক লিখতে যাইয়া ইতিহাসকে খুব বিশহন্তভাবে অনুব্তন করেন 
নাই। অনেকস্থলেই তান নিজের প্রয়োজনমত কঙ্পনাশ্রয়ণ হইয়া আভনব ঘটনা 
এবং চরিঘ্লের সমাবেশ কারয়াছেন।”১৬ বহুলাংশে সত্য হলেও ইহা সর্বেব সত্য 
নয়। অন্ততঃ পাঁদ্মনগ্র নাটকটি এরূপ মন্তব্যের আওতায় পড়ে না। টডের 
ব্লাজস্থান থেকে সংগৃহীত কাহিনী টডের বণ“নার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় নাটকের 
শুরু থেকে শেষ পযণত একইভাবে সংযোঁজত হয়েছে। টডের ইতিহাসকজ্প 
রাজস্থান কাহনীর প্রতি আনগত্যের নট ঘটতে দেন 'ন ক্ষীরোদপ্রসাদ এই 
নাটকে । তবে টডের রাজস্থান এ এরাঁত্হাসিক তথ্যের যাঁদ কছ7? বিকৃতি বা 
হেরফের হয়ে থাকে তাহলে তার দায়িত্ব ক্ষীরোদপ্রসাদের নয়--্টডের প্রাত তাঁর 
আনুগত্যের বা নিষ্ঠার_ তাঁর কঙ্গনার অবাধ বিস্তার প্রবণতার নয়। সুতরাং 
ক্ষণরোদপ্রসাদ সম্পকে গ্রচালত মতবাদ যে তান এ্রীতহাঁসক 'নম্ঠার ধার ধারেন 
ণন--এ মতবাদ সর্বেব সত্য নয় । অন্ততঃ টডের রাজস্থান কাহনী তা হইাতহাস 
স্বীকৃত হোক বা প্রচলিত িংবদষ্তী নিভরই হোক-তার প্রাত তাঁর আনঃগত্য 
সন্দেহাতণত । 

ক্ষগরোদগ্রসাদের এরীতহাসিক নাটক সম্পকে গ্রচালিত আভিযোগ- তাঁর নাটকের 
এরাতহাসিক উপাদান এর রূঢ় বাস্তবতার ওপর তান রোমান্সের প্রলেপ 'দয়েছেন 
প্রায় সর্প । রোমান্সের অনংপ্রবেশে এবং কঙ্গনার রঙান তুলিতে এীতহাসিক 
তথ্যের বিকৃতির আভযোগ কিন্তু সাঠকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ান। ক্ষীরোদনাট্যের 
এই নুহটিকে নাট্যকারের নাট্যরীতি বা স্বাভাবিক প্রবণতা বলে ধরলে অভিযোগের 
গুর্দত্ব কমে যায়। কারণ নাট্যকার এর এীতহাপিক নাটকগুলিকে রোমান্টিক 
এতহাসিক নাটকের পধণয়ে ফেললে তার নাট্য-সম্ভারের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুটা 
্পন্ট ধারণা হয়ে যায়। 


দ্বিতীয়তঃ 'তাঁন বহঃক্ষে রে এীতহাসক তথ্যের বিকৃতি ঘাটয়েছেন বলে আভযোগ 
করা হষ-_কিন্তু আসলে সে আভযোগ 'ঠিক তথ্য বকাতর আঁভযোগ বলে াহ্িত 
হওয়া উাচত নয়। আপাত দাষ্টতে বা বিচারে ঘা বিকাতি তা আসলে কঙ্পনার 
মেঘাচ্ছন্নতায় এীতহাসিক তথ্যের অস্পম্টতা এবং অস্বচ্ছ আত্মপ্রকাশ ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 

যা স্বভাববসূলভ তা দোষের হোক গুণের হোক নাট্য রচনাকালে তার প্রকাশ 
আঁনবার্ধ-_সেই হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের এীতহাঁসক নাটকএর সঙ্গে আনবার্ধভাবে 
দুটি শব্দ 'রোমানল্সের মায়ালোক” ও “কজপনার এশ্চ্যয' সর্বরই সংযোজিত হয়ে 
থাকবে । 


১৬. নাট সাহত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার--ডঃ সাধন ভট্টাচার্য । 
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॥ এীতিহাসিক নাটক ॥ 


এবং 
ইতিহাসাশ্রয়শ নাটক 
কালানুক্রামক 
তালিকা 
১) বঙ্গের প্রতাপাদত্য -- ২৯শে আগস্ট, ১৯০৩ 
২) পাঁদমন -- ১৫ই নভেম্বর, ১১০৫ 
৩) চাঁদাবাব -  ২৪শে আগস্ট, ১৯০৭ 
8) নন্দকমার _- ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮ 
৫) দাদা ও 'দাঁদ - ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪ 
৬) অশোক _ ২৫ জুন, ১৯০৮ 
৭) বাংলার মসনদ _- ১৬ই জুলাই, ১৯১০ 
*৮) খাঁজাহান - ২৫শে জুলাই, ১৯১২ 
*১) আহোরয়া _-  ২০শে জানুয়ারি, ১১১৫ 
১০) বঙজে রাঠোর -_ &ই সেপ্টেম্ব, ১৯১৭ 
১১) আলমগীর _  ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২১ 
*১২) বিদুরথ - ১০ই মার্চ ১৯২৩ 
১৩) গ্োলকণ্ডা --  ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ 


খাঁটি এীতহামসক নাটকের পধায়ভুন্ত না হওয়ার জন্য খাঁজাহান, আহেরিয়া, বঙ্গে 
রাঠোর এবং বিদুরথ এই চারখান' হীতহাসাশ্রয়ী নাটক আলোচনার অন্তভুস্তি 


হ'লনা। 


॥ প্রতাপাঁদত্য ॥। 

ক্ষীীরোদপ্রসাদের এীতহাসিক নাটকের প্রেরণা এবং তার নিজস্ব জাতীয় তাবোধ 
সম্বদ্ধে কিছু বলতে হলে সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনের ইতিবৃত্বের কথা 
আলোচনার অন্তভুক্ত করতে হয় । 

ক্ষণরোদপ্রসাদের নাট্যরচনার কাল ১৮৯৪-১৯২১। প্রথম এীতহাঁসিক নাটক 
বঙ্গের প্রতাপাঁদত্য (১৯০৩) এবং শেষ এ্রাতহাসক নাটক গোলকুণ্ডার রচনা- 
কাল ১৯২৫। | 

নাট্যকারের জন্মলগ্নের (১৮৬৩) কিছু পূর্বে পরাধধন দেশে আত্মসম্মান 
বোধের সহিত্য মারফত প্রথম আত্মপ্রকাশ দীনবন্ধু মিত্রের নীলদপণণ নাটকে । শুধু 
আত্মসম্মানবোধের প্রকাশ নয়, শাসক ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আরুমণের স্পধার 
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বাজষ্ঠ প্রকাশে এক সংগ্রামশশল নাট্যকারের ভামিকা ভবিষ্যৎ এরীতহাসিক নাটকে 
জাতায়তাবোধের উন্মেষ ঘাঁটয়েছিল। ১৮৫৯-৬১ এর নীল বিদ্রোহের হীতহাসের 
প্রাণস্পন্দন আজও শোন যায় নীলদপণ নাটকের মধ্যে কান পাতলে। 

ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম প্রীতহাসিক নাটক রচনার পূর্ব পর্যন্ত নীলাবিদ্রোহের 
পরবতগ' উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর দিকে একবার তাকিয়ে নেওয়া দরকার । মোটাম্দাট 
রাজনশীতর দিক 'দয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি পরপর সাজালে দাঁড়ায় 

১৮৬৭--হিন্দমেলা, ১৮৭১ প্রেস আক্‌ট॥ ১৮৭৬ - সুরেন্নাথের হীণ্ডগ্লান 
এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা, ১৮৮৩--ইলবা্ট বিল, ১৮৮৫--বোম্বাইতে কংগ্রেসের 
প্রথম অধিবেশন, ১৯০১- কোলকাতায় অনুশশলনী সামাত চ্ছাপন, ১৯০২--ডন 
সোসাইটি £ দেশসেবার আদশে আচার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা । ডন সোসাইটির স্থায়ী সভাপাঁত ছিলেন মেট্রোপাঁলটন্‌ ইনসংটটিউসনের 
অধ্যক্ষ ও হীশ্ডিয়ান নেশন পাত্রকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ । 

উল্লিখত রাজনোতিক ঘটনাবলণ, রাজনৌতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধ স্াষ্টতে 
বেশ খাঁনকটা প্রভাব সৃষ্টি করেছছল। ইংরাজ সরকার বঠোর দমন নীতির সঙ্গে 
সঙ্গে বভদন তি ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছাড়িয়ে স্বদেশশ আন্দোলনের ঘন্টরোধ 
করতে চেয়েছিল। এই ভেদনগীতির বিরুদ্ধে সাহীত্যকরা তাদের সম্ট সাহিত্যের 
মাধামে প্রাতিবাদ জানাবার প্রয়াসী হতে চেয়েছিলেন। নাট্যকাররাও পেছিয়ে ছিলেন 
না। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকেও এইসব প্রচেষ্টার স্বাক্ষর দ;লভ হবে না। 

জাতীয়তাবোধের আদর্শ যখন ধপরে ধরে সাহত্যের অঙ্গনে পূর্ণ মধষাদায় 
প্রাতাষ্ঠত হতে চলোছল, জাতীয়তাবোধের ভাবাদর্শে সর্বপ্রথম অন:প্রাণত 
নাটাকার হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের বঙ্গের প্রতাপাঁদত্য নাটকের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ 
সবিশেষ তাৎপযর্পূর্ণ । স্বদেশী আন্দোলনের ধারাবাহিকতার পর্৫শ লক্ষণ 
তখন বাংলা সাহত্যের অন্যান্য সবগ্দাল শাখায় সুস্পষ্ট । জাতীয় 
জশবনের অসাধারণ লগ্ন তখন মুখর হয়ে উঠোঁছল সঙ্গীত-কাব্য-নাটকে। বাংলা 
সাহত্যের ওপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব তখন পর্ণ মাহমায় আত্মপ্রকাশ 
করতে সক্ষম হয়েছিল। 

নাটকে এই জাতীয়তাবোধের আদর্শের সবপ্রথম সাক্ষাৎ গেলে জ্যোঁতীরন্দু 
নাথ ঠাকুরের নাটকে । নাটকে হীত্হাস কিংবা এ্রীতহাঁসিক কাহনশীভীত্তক নাটক 
রচনার পাথকৃৎ অবশ্য মধসুদনঃ কিন্তু উপাদানের সঙ্গে হীতা সের সম্পক" ছাড়া 
মধুস্‌দনের প্রেরণা জাতীয়তাবোধের আঁত্বক তাগদে নয় বরং ট্র)াজেডী নাটক 
রুনার ঝোঁকের তাগিদেই। জ্ঞোতিবিন্দ্রনাধের নাটকেই সবপ্রথম দেশপ্রেমের 
বাণী সোচ্চার হয়ে ওঠে । দেশপ্রেমের মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোঁদত হয়ে জ্যোতীরন্দু- 
নাথ উচ্ছ্বাসত আবেগে জাতাঁয় ভাবাবেগাগ্ল্ত কয়েবখান নাটক রচনা করেন। 
এই পষণয়েন্প নাটকগযীলর মধ্যে অশ্রুমতাঁ, সরোজনপ ও পূুর্ঁবরূম সাবশেষ 
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উল্লেখযোগ্য । এককথায় জ্যোতিরিদ্দ্রনাথের মধ্যে জাতীয়তাবোধ দপ্ত॥ 
এ্রীতিহাঁসক নাটক রচনার যে মনন ও প্রেরণার উন্মেষ ক্ষীরোদপ্রসাদের জাতীয়তা 
ভাবাঁসন্ত ইতহাসাশ্রয়ণ নাটক বঙ্গের প্রতাপাদিতেঃর মধ্যে তার সব্প্রথম বাঁলষ্ঠ 
আত্মপ্রকাশ ঘটে'ছল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে । 

“বাঙ্গালীর আত্মসচেতনতা এবং আত্মগ্রীতজ্ঠাকামনা' অতশত এীত্হ্য স্মরণ 
আত্মসমালেচেনার আকারে শুরু হয়েছিল এবং পৌরাণক ও এ্রাঁতহাঁসক 
কীতিকাহনপ আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করতে চেষ্টা করোছিল। উনাঁবংশ শতাব্দীর 
অষ্টম দশক থেকে এই জাতীয় রোমান্টক এতিহাঁসক নাটক লেখার আবেগ 
প্রবল ভাবে দেখা দিয়োছল। হরলাল রায়, লক্্ধনারায়ণ চক্রবতর্শ, জ্যো তীরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুর প্রমূখ নাট)কারদের নাটক তার 'নিদর্শন। স্বাধীনতাকামনা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে এই আবেগও বাঁদ্ধলাভ করেছিল। রোমাঁন্টক এীতহাসিক রচনার পারে 
জাতির অতীত শৌষযবীর্ষের সঞ্জীবনী সুরা পাঁরবেশন করার আগ্রহ অনেক 
পাঁরমাণে বেড়ে গিয়োছিল ।,১৭ 

ই/তহাসের আনুগত্য স্বীকার করতে গিয়ে নিন হল স্ব্ন-সুন্দর একাঁট 
মতন গায়ে সামান্য দাগও তারা লাগতে দেন নি 
ক্ষীরোদপ্রসাদের পূর্ববতট যেসব নাট্যকারদের নাটকে স্বদেশপ্রীতি স্বতঃউৎসারিত 
িংবা প্রচ্ছন্রভাবে লুকংকায়ত তাদের মধ্যে জ্যোতারন্দ্রনাথের নামোল্লেখ পুবেই 
করেছি। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে প্রাণ বিসজ'ন দেওয়ার চেয়ে বীরের কাছে 
আঁধকতর গৌরবের আর কি থাকতে পারে--একথা মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে 
প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে যেমন ঘোষিত হয়ে'ছল তেমাঁন তার বৃষ্ণকুমারন নাটকেও 
হিন্দু মহিমা স্মরণের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করোছিল পরাধীনতার দুঃসহ 
অন্তজবালা। দণনবন্ধু মিত্রের নখলদপণ নাটকে স্বজাতি-প্রীতি ও স্বদেশবাসীর 
অসহায় অবস্থার সম্যক পাঁয়চয় মিললেও একথা ভূললে চলবে না যে দীনবন্ধহ 
নগলকর সাহেবদের অত্যাচারের রূপ তুলিয়া ধারলেও ইংরাজ শাসনের বরহদ্ধে 
পরাধীনতার বিরদ্ধে কোন সচেন্ন প্রাতীক্রিয়া দেখান নাই ।১৮ 

জে]াতীরন্দ্রনাথের স্বদেশী ভাবাদর্শে রাঁচত নাটকগযাঁলর পর দচার:ট স্বজ্প 
পারাচিত নাটক স্বদেশী ভাবাদশে রচত হতে দেখা গিয়েছিল । অমৃতলাল বসুর 
নবজীবন (১৩০৮) নক-সা নাটকাটতে স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থন মিলোছল। 
অররেন্দ্রনাথ দত্তের “বঙ্গের অঙচ্ছেদঃ নাটকাটি ও সমপামায়ক কালের জাতীয় 
আবেগের আধাররূপে সহজেই 'চাহত হতে পারে। (অবশ্য এই নাটক'ট ১৯০৫- 
এর ১ই আগম্টের আগে আভনীত হয়নি )। এছাড়া ক্ষীরোদপ্রসাদের পর্বত 
এরীতহাসিক নাটক হিসাবে রাজকৃষ্ণ রায়ের “বনবীর* নাটকাঁট সাঁবশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 





১৭. নাট্য সাহত্যের আলোচনা ও নাটক 'বিচার--ডঃ সাধনকৃমার ভট্টাচাষণ ॥ 
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স্বদেশী আন্দোলনের অনন্যসাধারণ প্রভাব কাটিয়ে ওঠা কোন সাহাত্যিকের 
'পক্ষেই তখন সম্ভব ছিল না। সায় প্রাতরোধ ও কমণচগুল জাতীয় জীবনের 
অভা"সাকে রূপ দেওয়ার জন্যে নাট্যকার ক্ষণরোদপ্রসাদ নাটককেই উপযা্ত মাধ্যম 
বলে গ্রহণ করেন। পরিবেশের রাজনোতক চেতনা নাট্যকারকে প্রথম জাতীয়তাবোধে 
উদ্দীপ্ত নাটক রচনায় প্রবৃত্ত করোঁছল এ বিষয়ে সম্দেহ নেই। জাতীয়তা ভাবাদশে" 
রাঁচত প্রথম ধাতহাদিক নাট্যরচনার প্রাককালে যে অবস্থা বিরাজমান ছিল তার 
কটা পাঁরচয় মিলবে একটি উদ্ধত থেকে-অন্তরে বাইরে জাত মান্ত চাইছে 
এঁকান্তিক আবেগে ।..*..'একাদিকে প্রান ভারতের উদার আধ্যাত্মিকতার এবং 
প্রতীচ্যের কাছ থেকে নূতন করে পাওয়া মানবতার ও 'বিশবমানবতার প্রেরণা, 
অন্যদিকে জাতি হিসাবে আত্মগ্রাত্ঠা করার জন্য প্রাণশান্তর এবং জাতীয়তাবাদের 
মধ্যেই উত্তেজনা ।১১৯ যুগের দাবশ মেটাতেই ক্ষীরোপ্রসাদের লেখনীতে বঙ্গের 
প্রতাপাঁদিত্য এর আবিভাবি একথা স্বীকার না করার যান্ত আছে। কারণ সাহত্যক্ষেত্র 
ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম আবিভাব গঞ্গের নৌবিদ্য বহন করে। সে গঞ্পের নামকরণ 
'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী (১ম খণ্ড ১লা জুন, ১৮৮৫, ২য় খণ্ড--১৫ জুলাই ১. ৮৫) 
ক্ষীরোদপ্রসাদের ীতহাসক নাটক রচনার মূলে তার নিজগ্ব জাতীয়তাবোধ ও 
ইতিহাসের প্রাত অনুরাগ যে কিছ? ছিল তা কঞ্পনা করা কষ্টসাধ্য নয়। “জাতীয় 
জাগরণ সাত্যকার সংগ্রামের রূপ নেয় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ভেতর 
দিয়ে। কিন্তু তার দুবছর আগে ক্ষপরোদপ্রসাদের প্রতাপাঁদত্য ও রঘ;বীর।, 
****প্রতাপাদিত্য নাটকে নাট্যকার দেশেব স্বাধনতা মল্ম অগ্নিগভ' ভাষায় 
বন্রানর্ঘোষে প্রচার করেই ক্ষান্ত হন নি, স্বাধানতালাভের পন্হারও নির্দেশ দিয়েছেন। 
কিন্তু সে গন্হা আহংসা নয়, বরং আঁহংসাকে তান বাংলাদেশ থেকে বন্দাধনে 
নিবাসিত করেছেন। তখনও স্বদেশশি আন্দোলনের নামগঞ্ধ নেই। গোপনে 
লোকচন্ষ্র অন্তরালে বাংলার বিপ্লবীদের সংগঠন কার্য; চলছে । কারো কারো মতে 
ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে এই িপ্লববাদশী দলের সংযোগ ছিল। তিনি পাক 
তদানী স্তকালের বিপ্লবীদের প্রচারপত্র যুগান্তরের লেখক ও 'ছিলেন। অনুমান 
মিথ্যা নাও হতে পারে। পরবতারঁকালে তাফকে দৌখ সদ্য বরোদাপ্রত্যাগত এবং 
জাতীয় শিক্ষাপারষদের অধ্যক্ষ শ্রীঅরাবন্দের সহকমীরুপে তান উত্ত 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপকের পদে আঁধম্ঠিত হয়োছলেন। ক্ষণরোদপ্রসাদ খাঁটি 
দেশপ্রোমক মহাশান্তর একনিষ্ঠ সাধক ।'২১ সুতরাং নাট্যকার যে স্বতঃপ্রণোদত 
হয়ে ঘগচৈতন্যের পরে আত্মক তাগিদে জাতণয় ভাবাদশে" তার প্রথম এীতহাসিক 
নাটক রচনা করোছলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

জ্যোতিরচ্্রনাথ ঠাকুর ইতিহাসকে অবলম্বন করে যে ইতিহাসাশ্রয়ী কাঙ্পাঁনক 

১৮ ১৯. নাট্যসাহত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার--ডঃ সাধন ভট্টাচার্য্য 

২০, কথা সাহত্য__নাঁলনণ কান্ত সরকার-এর প্রবন্ধ, 
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নাটক সৃষ্টি করলেন সেগুলিকে হইীতিহাসাশ্রয়শ রোমান্স নাট্য নামে আঁভাহত করাই 
বোধ হয় সঙ্গত হবে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই বিশেষ ধারাটির ধারাবাহিকতা 
ক্ষশরোদপ্রসাদের তথাকাঁথত এীত্হাঁসিক নাটকে স্প্টর্পে জগবন্ত হয়ে উঠেছে। 
জ্যোতীরন্দ্রনাথের ীতহাসক নাটকের মধ্যে দেশপ্রেমের একাঁট প্রবল ও যুগোচিত 
সুর ধ্বানত হয়েছে, 'কস্তু ইীতহাস নিতান্ত সহ্কুচিত হয়ে পড়েছে। হাতহাসের 
সঙ্গে ক্পনাকে মিশিয়ে যে একজাতীর ইতিহাসাশ্রয়শ রোমান্স নাট্য পরবত“কালে 
নাট্যকারদের ওপর প্রভাব বিস্তার করোছল জ্যোতি রিন্দ্রুনাথকে তার পথপ্রদর্শক 
বলা যেতে পারে ।,২১ ক্ষীরোদপ্রসাদের রোমা1ণ্টক মনোভাবের বৈশিষ্ট্যের জন্যে 
1তাঁন অনায়াসেই জ্যোতীরন্দ্রনাথ প্রবাতিতি সেই রোমাশ্টিক এীতহোর সঙ্গে যদুন্ত 
হতে পেরেছিলেনা রঙ্গলালের পাঁদ্মনগ উপাখ্যানে '্বাধণনতা হনতায় কে বাঁচিতে 
চায় হে, কে বাঁচতে চায়” প্রকাঁশত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ন্যাশনাল রোমাণ্টি 
িজমের জোয়ার বইতে থাকে সেই জোয়ারের মধ্যেই আঁকড়ে ধরা হয়েছিল 
এীতহাসিক কাশহনপর আঁধারে এতিহাসক পান্্পান্ীদের। তাদের স্বাধীন 
জশবন-যাপনের এঁকান্তক কামনা এবং পরাধশীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকার অসহ্য 
যন্দণার কথা মূর্ত হয়ে উঠেছিল সাহত্যে, সঙ্গীতে, নাটকে । [715011081 
[10010506016 1600600% সূচনা এখান থেকেই । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঠিক 
পৰে" জাতীয় ভাবাবেগে অন:প্রাণত প্রথম নাট্যকারের সম্মান ক্ষীরোদপ্রসাদের। 
“একথা এখানে স্বীকার কারতে হইবে যে এই যে ভিন্নমুখ স্রোত, এই যেপ্লাবন, 
ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল পাণ্ডত ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রত্যপাদিতে ।২২ 

দেশের ও জাতীয় ইতিহাস নাট্যকারদের অন:প্রাণত করেছিল তাদের জাতপয় 
এঁতহ্োের গ্রাতি আনুগত্যের সতত্র ধরে এবং নিভাক বর স্বদেশ প্রোমকের প্রশস্তির 
পথ ধরে। এই বীর-প্‌জার উদ্দীপনায় ও অতশত ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ের 
মধ্যে আত্ম-মগ্নতার মাধ্যমে কয়েকখাঁন উল্লেখযোগ্য এীতহাসিক পুস্তক কথাশিল্পী 
ও নাট্যকারদের কাছে সাঁবশেষ আদত হতে থাকে । গল্প উপন্যাসের পাতায় 
ণকংবা রঙ্গমণ্ডের পাদগ্রদীপের উজ্জল প্রেক্ষাপটে অসংখ্য দর্শকের আগ্রহণ দন্টির 
সম্মুখে গ্রীতহাসক চা্গ্ল জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে। নাঁখলনাথ-এর 
মুর্শিদাবাদ কাহনী' মুর্শিদাবাদের হীত্হাস, সত্যচরণ শাস্লীর ছপোত শিবাজণ, 
অক্ষয় কুমার মৈহেয়ের িরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, টডের রাজদ্থান এবং কালিগ্রসন্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থুগুলি যুগচৈতন্যের ও প্রেরণার উৎসরূপে পাঁরগাণত 
হয়োছল। 

একাঁটি কথা সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য যে ইতিহাস চেতনা মনে দ্‌ঢ়মূল না হওয়া: 





২১. দ্বিজেন্দ্রলাল : কাঁব ও নাট্যকার ডঃ রথান্দ্রনাথ রায় 
২২. রঙ্গালয়ে িশ বছর-_ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
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পযন্ত শুধু যুগধর্মের তাগিদেই এীত্হাঁসক নাটক সৃষ্টি সম্ভব নয়। 
ক্ষীরোদপ্রসাদের ক্ষেত্রে তার এ্রীতহাঁসক নাটক রচনার পিছনে যুগধর্মের তাঁগদ 
ছাড়াও তার নিজজ্ব জাতীয়তাবোধ ও বিংশশতকের প্রথম দশকের দেশপ্রেম? ত্যাগব্রত, 
কতব্যবুদ্ধ আত্মোৎসর্গ এবং মনুষত্ববোধের মন্ত্রে মুখর জাতীয় জীবনের এক 
গারিমাদপ্ত প্রহর । স্বদেশী আন্দোলনের সাহিত্যরপের ধারাবাহিকতা এই সময় 
জাতপয় নাট্যরচনা প্রচেষ্টার, মাধ্যমে রক্ষিত হয়েছিল। ক্ষীরোদপ্রাসাদের এই 
কালের এ্রীতহাসক নাটক রচনার পাশাপাশ অন্যান্য প্রখ্যাত নাট্যকারদের সমধম্ম 
নাট/সম্ভারের একাঁট তালিকা তুলে ধরে দেওয়া যেতে পারে। 


বঙ্গের প্রতাপাদত্য *** ক্ষীরে'দপ্রসাদ (১১০৩) 
প্রতাপ সিংহ "** দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯০৬ ) 
সরাজদ্দৌলা ***.. শ্িরিশচন্দ্ (১৯০৫) 
সাবাস বাঙালটী '**.. অমৃতলাল বসু (১৯০৫) 
বঙ্গের অঙগচ্ছেদ "** অমরেন্দ্র দত্ত (২১১০৫) 
মরকা শিম *** ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯১০১ 
পাদ্মনীী " ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯০৬) 
দুগাদাস *** "দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯০৬ 
পলাশনর গ্রায়ম্চিত *** ক্ষণরোদপ্রসাদ (১১০৭ ) 
ছরুপাঁতি ১ গ্রিরিশচন্দ্ (১৯০৭) 
চাঁীবাব *** ক্ষণীরোদপ্রসাদ (১১০৭) 
নন্দকুমার *** ক্ষীরোদ প্রসাদ (১১১০৮) 
নূরজাহান *** দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯০৮) 
অশোক *** ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯০৮) 
মেবার পতন ***  শৃদ্বজেন্দলাল (১৯০৮) 
সাজাহান | "** দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯০৯), 
বাঙ্গলার মসনদ ***. ক্ষরোদপ্রসাদ (১৯১১) 


[বিশেষভাবে লক্ষণণয় বিংশ শতাব্দীর স্বদেশানহরাগের ভাববন্যায় ক্ষণরোদপ্রসাদ 
সবাধিক সংখাক এীতিহাসক নাট্যতরণী ভাসিয়ে দিতে পেরোছিলেন। তার এই 
দশকে গ্রাতহাসিক নাটক রচনার সংখ্যা সাত। পরবতগ পনেরো বছরে তান আর 
মানত ছয় খাঁন এতহাঁসক নাটক 'লখোঁছলেন। তবে শেষ এীতহাঁসিক নাটক 
গোলকন্ডা (২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫) রচিত হয়। প্রতাপাদত্য নাটকে 
পঁতহাসিক উপাদানের যাথাথণয সম্বন্ধে একটি মলাবান ধথা মনে রাখার দরকার । 
নাটকটি রচনার প্রেরণার কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে জাতায়তাবোধের জোয়ার সম্বন্ধে দৃষ্টি 
আকষণণ করেছি। এই জাতীয়তাবোধের জোয়ারে এরীতিহাঁসক তথ্যের চেয়ে একটি 


৭৮ 


আদর্শ জাতীয়বীর-হদয়ের উচ্ছবাম ও আবেগ-ময় দেশপ্রেমের স্বতঃ উৎসারিত 
বাণাীই একান্ত কাম্য ছিল। আরও একটা লক্ষ্য করার বিষয় বঙ্গীয় ভৌমিকগণের 
মধ্যে অগ্রগণ্য প্রতাপাদিত্যের স্বাধণনতা সমরের ইীতিবত্ত অবলম্বনে নাট্যরচনা কাল 
বাংলা ১৩১০ ইং ১৯০৩। বাংলা সাহিত্যে রামরাম বস.র 'প্রতাপাদত্য” চাঁরন ছাড়া 
অন্য কোন প্রচলিত পহন্তক ছিল না। সুতরাং এর অবলদ্বন এবং উপাদান-এর 
সম্ভাব্য উৎসের সম্ধানে কিছ? কিছ মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা অসঙ্গত হবে না। 
'প্রতাপাঁদত্য সম্পকিতি কিংবদন্তীই ইহার অবলম্বন, তাহার সম্পাকতি তথ্য তখন 
ও পয স্ত সুধী সমাজে অজ্ঞাত ছিল। অতএব ইহার ীতহাঁসক মূল্য বিশেষ 
কিছুই নাই ।'২৩ তবে ইতিমধ্যে আর একখান প্রকাশিত প্রামাণ্য পুস্তকের উল্লেখ 
প্রয়োজন মনে কার। প.গ্তকটির নাম মহারাজ প্রতাপাদত)?_ লেখক সতচরণ 
শাস্নী- রচনাকাল ২০শে আশ্বিন বাংলা ১৩০৩ সাল--অর্থাৎ প্রতাপাঁদত্য নাটক 
রচনার ৭ বংসর পর্বে! মহারাজ প্রতাপাঁদত্য বঙ্গের গৌরবস্থল! আমরা কিন্তু 
দরভাগ্যবশতঃ তাহার দোষের ভেতরের কথা বাতশত আর 'কছুই জানি না। ইহা 
অপেক্ষা জাতীয় অবনাঁত আর ক হইতে পারে? প্রতাপাদ্দিত্য যে একজন ম্ুণজন্মা 
পুরুষ ছলেন সে বিষরে আর িছন্মান্ত সন্দেহ নাই। তিনি একাকী লোকবল- 
গ্রাথত কাঁরয়া মোঘল সম্রাটের সাহত ঘোরতর যুদ্ধ করেন এবং পাঁরশেষে বঙ্গের 
স্বাধীনতা সংস্থাপন ক'রয়াঁছলেন--ইহা ঝড় সাধারণ কথা নহে। এরূপ অসাধারণ 
বাঙ্গালীর জশবনা প্রত্যেকটি বাঙালীর জানা ব্তব্য। - মহারাজ প্রতাপাঁদত্য 
ভুমিকা (১ম সংস্করণ )--সভ্/চরণ শাস্মী। উল্লাংত পযন্তক থেকে কিছ কিছ 
উপাদান সংগৃহীত হয়ে উপন্য।স ও নাটকে যে স্থান পাচ্ছিল প্রতাপাদত্য নাটক 
রচনার পরে প্রকাশত এ বহীটর ২য় সংস্করণের ভামকায় কিন্তু তার হীঙ্গত 
রয়েছে। মহারাজ প্রতাপাদত্য ( সত্যচরণ শাস্রশ )-এর ২য় সংস্করণের প্রকাশকাল 
২২শে আমবন, ১৩১১- ভূমিকায় লেখা হয়েছে-_অনেকাদন হইল. মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য ফুরাইয়া গিয়াছে । নৃতন উপাদান সংগ্রহ-জন্য বিলম্ব হওয়াতেই 
এতাঁদন ছাপা হয় নাই। এ সংস্করণে অনেক নূতন কথা সংগৃহীত হইয়াছে। 
আমাদের এই গ্রন্হছকে 1ভী'ত্ব কারয়া আর একখান উপন্যাস ও নাটক রচিত 
হইয়াছে । কেহ বা ভাব ও ভ.যা পর্যন্ত অনুকরণ কারয়াও এই গ্রন্হের নাম উল্লেখ 
কাঁরতে লঙ্জাবোধ কাঁরয়াছেন । যাহা হউক মহারাজ প্রতাপাঁদত্যের নাম সংপ্রচারিত 
হইয়া আমাদের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করিয়াছে । 

নাটকাঁটর এরীতহাসিকতা 'বিচার প্রসঙ্গে প্রথমেই জেনে রাখা দরকার যে নাটকটির 
অনেকগ্ীল এরীতহাঁসক ঘটনা বা চাঁরান্ুক কাষকলাপ এমনকি কয়েকাঁট নামের 
পযন্ত এরীতহাসিক মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। নাট্যকারের স্বপক্ষে যেটুকু 
বলার থাকতে পারে--তা হল এর মূলে জাতীয়তাবোধের জোয়ার। এই গ্রসংক্ষ 


২৩. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইীতিহাস--২য় খণ্ড-ডঃ আশহতোষ ভট্রাচাষণ। 


5৯ 


নাঁলনী ভট্রশালখর মন্তব্য প্রাণিধানযোগ্য ॥ ধনাখিল নাথ রায়ের উদ্যম গ্রতাপাদিত্য 
চাঁরন্্ কিন্তু তার আগেই বাংলাদেশ ্বদেশী আদ্দোলন প্রসূত প্রবল দেশাত্মবোধের 
বন্যায় ভালিয়া যাইতেছে । দক্ষ শিঙ্পী ক্ষণরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য নাটকে 
প্রতাপাঁদত্য তখন স্বাধীন প্রয়াসের প্রতক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বঞজ্পনার 
প্রতাপাঁদত্য তখন বাংলাদেশের হৃদয়কে এমান আঁধকার করিয়াছিল তথায় এমাঁন 
ভাবের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল যে এীতহাসিক বিচাররূপ এঁরাবতের সাধ্য ছিল না 
সেঈ ম্রোতের সম্মুখীন হয় ।২৪ 

প্রতাপাদিত্য যে-ঘুগে স্বাধশন বাংলার প্রেরণার প্রতীক ছিলেন একটি প্রামান্য 
পুগ্ভকের উদ্ধৃতি থেকে সহজেই তার প্রমান দেওয়া যায়-_বারোভ*ইয়ার মধ্যে 
মহারাজ প্রতাপাঁদতের গৌরব বাংলার আবালবৃষ্ধবণিতার মুখে ধ্ানত হইয়া 
আ'গিতেছে। ভারতচন্দ্রের অমরলেখনশ তাহাকে চিরউজ্জবল করিয়া রাখিয়াছে। 
আজ বাংলার প্রাত গৃহ হইতে “শোর নগর ধাম প্রতাপা আদিত্য নাম'-এই 
মহাগঈীতি তাহার জলভারাবনত বায়ভ্তরকে কা্পিত করিয়া অনন্ত স্পশ কারবার 
জন্য ধাঁবত হইতেছে । *****্বঙ্গভ্যমকে স্বাধীনতা লণলা নিকেতন কারবার জন্য 
যান অদম্য অধ্যবসায় আশ্রয় করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসীর কাপুরুষ নাম অপনোদনের 
জন্য যান তাহাদের বাহুতে শান্ত 'দিয়াছিলেন, বাঙালীর র্লাজা প্রাতিষ্ঠা করিবার 
জন্য যান আসমনুদ্র বিজয় নিশান উড্ডখন কাঁরয়াছলেন-_তাহার গৌরবগসাতি 
গ্রাহিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ?-*”"*"যতাঁদন বাঙালী জাতীয়তার জন্য ব্যাকুল 
হইবে, ততাঁদনই তাহার কীর্ত তাহাদের স্মাতিপটে চিরজাগরূক থাঁকবে। 

যে প্রতাপ বঙ্গবাসীর আদরের বস্তু, দ2ুঃখের বিষয় তাহার প্রকৃত ইতিহাস 
পাইবার উপায় নাই । প্রবাদ তাহাকে এরূপ সমাচ্ছল্ন করিয়াছে যে তাহাকে ভেদ 
কারয়া ইতিহাসের ক্ষীণালোক প্রকাশিত হইতে পাঁরতেছে না।'২৫ 

প্রতাপাঁদত্য নাটকের এাতহাঁসকতা 'িবচার করার সময় আরও যে কথা? 
আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন সোট হল শ্রীষ্‌স্ত রায়ের ভাষায় এতিহাসিক প্রতাপের 
শচন্ত্ যে উজ্জল হইবে সে ভরসা আমাদের নাই। কারণ আমরা বলিয়াছি যে 
ইতিহাসের ক্ষণালোক আমাদের সহায়। অনেকের মানসপটে স্ঞ্চত প্রতাপের 
সাহত এ চিত্রের পার্থক্য ঘাঁটতে পারে তজ্জন্য তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রাথনা 
কাঁরতোছি।২৫ক 

মধুস্‌দনের সৃষ্ট মেঘনাদবধ কাব্যে প্রচলিত সংস্কারকে অতিক্রম করে কবি 
ইন্দ্রাজৎ ও ও রাবণ চরিত্রে যে নৃতন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা কারো মনঃপ্‌ত না 

২৪. বাচন্তা ১৩৩৪-৩৫-_ বঙ্গীয় ভৌিরগণের স্বাধশনতা সমর-_নলিনশকানত 

ভগ্রাচাযণ । 
২৫. প্রতাপাঁদত্য-_ নাঁখল নাথ রায় । 
২৫ক' প্রতাপাদিত্য--নাখলনাথ রায়। 


৮০ 


হলেও উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় নবজাগরণের পারপ্রেক্ষিতে তা যে অসঙ্গত হয়ান 
তা প্রমাণিত হয়েছে । শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষণের যে ছবি ভারতবাসী বা বাঙালশর 
মনে দৃঢবদ্ধ-মূল হয়ে বরাজ কর্ছল তা মুছে গদয়ে নূতন এক ছাব আঁকতে 
চেয়েছিলেন কবি। রাম সেখানে নতুন আলোর ব্যাখ্যায় আঁধারে 'নাক্ষিপ্ত, পররাজ্য 
লোল.প, সাগর পোঁরয়ে সোনার লগ্কা সোনার দেশ গ্রাস করতে এসেছেন। লক্ষণ 
শঠ-প্রতারক কচক্রী- মীরজাফরের সগোতঃ বিভীষণের সহযোগিতায় 'নিকুম্ভিলা 
যক্ঞাগারে স্বদেশ রক্ষায় অক্লান্ত সেনানী মেঘনাদকে হত্যা করতে গিয়েছে চোরের 
মত। রাবণ, ইন্দ্রীজৎ €চলিত সংস্কারের অন্ধকার থেকে রাক্ষসরূপ ত্যাগ করে 
আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে মস্তি সংগ্রামের সংগ্রামী স্বদেশভন্ত সৌনিক 
হিসাবে । এ সম্ভব হয়েছে যুগচৈতন্য এর আনবাধ" ফলশ্রাতি রূপে । রঙ্গলালের 
পাঁদমনী উপাখ্যানে “্বাধীনতা হশনতায় কে বাঁচতে চায় হে কে বাঁচতে চায়? 
থেকে পরাধশন জাতির মন্ত পিপাসার যে গ্রচ্ছন্ন প্রয়াস তারই আরো পাঁরচ্ছন্ন 
প্রয়াস রাবণ ও ইন্দ্রাজৎ চাঁরন্রের নব্যমূল্যায়নে। ঠিক একই 'নয়মে ইতিহাসের 
সিরাজ হুবহু? নাটকে নেমে এলে দেশাত্মবোধক নাটক হয় না বলেই নাটফে নিরাজ 
চঁরিন্নের নব মূল্যায়ন স্বাদেোশকতার পটভ্মকায় । ক্ষণরোদপ্রসাদের নাটকে 
প্রতাপাদত্য চাঁরন্লের নব মূল্যায়ন তাই এঁতিহাসকতার চুলচেরা বিচারের বিষয়বস্তু 
না হয়ে রারোভঃইয়ার এক শরাল্তশালী ভশইয়ার স্বাধশনতারক্ষার অক্লান্ত প্রয়াসের 
ইতিহাস 'কংবা কাঁহনণী বলেই 'চ"হৃত হওয়া সঙ্গত মনে কার। 

প্রতাপাদিত্য নটেকের এীতহাঁসিকতা বিচার করতে হলে 'নাখল নাথ রায়-এর 
প্রতাপাঁদত্য (যার মধ্যে প্রতাপা'দিত্য সম্বন্ধে রামরাম বসুর সুপ্রাচীন প্রতাপা'দিত্য 
চাঁরন্ের সাঁবশেষ উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে) এবং সত্যচরণ শাসুশর প্রাচীন 
প্রতাপাঁদত্য পযন্তক দুটির উপর 1নভ'র করা ছাড়া উপায় নাই । 

নাটকাঁটর এ্রীত্হাঁসিকতা বিচারে সাধারণত যে বিষয়গুলি বা প্রসঙ্গগণীলর 
সম্বন্ধে আভযোগ শোনা যায় সেগুলির সবাগ্রে উল্লেখ প্রয়োজন । সেগুঁলর কিছ 
কিছ? মেনে নিতে বাধা না থাকলেও নাট্যকারের স্বপক্ষে যে একেবারেই কিছু বলার 
নেই তানয়। 

ক্ষণরোদপ্রসাদের এীতিহািক নাটক প্রতাপাঁদত্যের এরীতহাঁসকতা বিচার প্রসঙ্গে 
যে আভযোগগুি সাধারণত তার ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠার অভাব বলে চিহত 
হয়ে থাকে সেগ্ঁল নিম্নরূপ । 

কয়েকটি চাঁরন্র অনেকের মতে অবাঁঞ্চত ভাবে বিকৃত হয়েছে--যথার্থ এ্রীতহাসিক 
চারব্রের মধা্দায়মাণ্ডিত হয় নি। তাছাড়া প্রধান প্রধান কয়েকটি চাঁরন্র ইতিহাসের 
পথ ধরে পাঁরপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। আভযোগের 
শৈষাংশ অবশ্য এরীতহা'সকতা বিচারের পযয়ে না পড়ে চার সৃষ্টির ঘংটশ হিসাবে 
নাটকের রসাঁবচারের বস্তুরূপে পারিগাঁণত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। 


৮১ 


তখনকার 'দিনের সদ্যজাত স্বাদে শিকতা এবং সাহত্যের মাধ্যমে সেই স্বদেশ- 
প্রীতির প্রকাশও বহুলাংশে এীত্হাঁসক 'ব্ষয়বস্তুরূপে সম্মানের আঁধকারণ। 
অনুযোগ-সেই আধ্হীনক স্বাদোশকতাও নমল রূপে নাটকে বিস্তৃত নয়। কাহিনী 
বিন্যাসে স্বাদেশিকতার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃউৎসারিত রোমাশ্টকতার অনুপ্রবেশ 
অনেকের মতে এীত্হাঁসিক নাটকের কৌলিন/ ক্ষ করেছে । এ মতবাদের মুলকথা 
__ প্রুত্যাপাদত্য নাটকে রোণান্সের অবকাশ ছল । কিন্তু সম্ভাব্যতার সঈমা 
ছা'ড়য়ে যাওয়ায় এবং সঙ্গাতর অভাবে সে রোমান্স হীতহাসের হাত ধরাধার করে 
মৈন্নী বন্ধনে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন । ইতিহাস ও জনশ্রাতির সঙ্গে 
রোমান্স নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারোনি, তাই ইতিহাসের সঙ্গে জনশ্রাতর এবং 
এ দুইয়ের সঙ্গে রোমান্সের রোধ ঘটেছে। 

শঙ্কর, কমল ও সর্ষ্যকান্তর জন্মস্থান প্রভূতির গরমিল-এর দিকে দহ 
আকষণ করা হয়ে থাকে । শওকর চারন্রাট আদৌ এীত্হাঁসক কনা সে বিবঞেও 
নাখলনাথ রায়ের পুগ্তকে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে । উদয়াদিতে)র মায়ের নাম 
শরৎকুমারীর চ্ছলে কাত্যায়নী লা কি নাট্যকারের ই1তহাসজ্ঞানের অভাব সচিত 
করে। 

প্রতাপ চরিন্ন সৃষ্টিতে, পাঁরবেশ রচনায় ও চ!রন্রাটর ব্মাবিকাশের সূত্রে নাট্যকার 
এীঁতিহািক স্ঙ্গাতরক্ষা করতে পারেন ন বলেও আঁভযোগ গ্রচালিত আছে । 


নাটকে কাঁহিনণর আকাঁস্মকতা এবং কাঁহন্দীতে সম্ভাব্যতার সীমা আতক্রান্ত 
হওয়ার ঘটনা এীতহা সক নাটকে অচল । তাছাড়া চমকপ্রদ ফাহনীর যীস্তহীনতা 
ও আকাস্মকতা এীতহািক নাটকের পক্ষে অশোভন-এ মতামতও উীঁড়য়ে 'দেওয়া 
যায় না। ( তবে নাটকে আকফ্সমিকতার ছাপ থাকব না এটা মেনে নেওয়া যায় না 
কারণ নাটকের একটি অন্যতম সত“ এই আকাস্মকতা হঠাৎ কিছ অপ্রত্যাশিত 
চমকপ্রদ ঘটনার আ'বিভবি, তাই সর্বতো বজণনীয় নয় ॥) 

ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাঁদত্যে কল্পনার অবাঁঞ্চত প্রবেশ হইাতহাসকে ক্ষ 
করেছে। 

এই আঁভযোগগ্লির পাশাপাশি নাটকের ভূমিকায় শ্রীমন্মথমোহন বসুর 
মন্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃতি, অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শঙ্কর চক্রবতাঁর স্মী ফিরপ 
ছিলেন তাহা জান না- ইতিহাস তাহা বাঁলয়া দেয় নাই। কিন্তু তাহাতে কবির 
ফি আসে যায় 2 তান স্বচ্ছন্দমনে তেজ মাধযময়ী কল্যানীকে আনিয়া দর্শক- 
দের সম্মূখে উপাস্হত করিলেন। সাধৰী ব্রাক্মণর দিগন্ত প্রসারিনণ প্রভায় তাহার 
চিন্রখাঁন কত উজ্জল হইয়া উঠিল। কিম্বদন্তী বলে মা যশোরেশ্বরশর কপাই 
প্রতাপাদত্যের সৌভাগ্যের কারণ । ভারতচন্দ্র লিখলেন, যুদ্ধকালে সেনাপাত 
কাল, ব্যাস কাবকে পায় কে ? তান মাহমান্বিতা মাতৃর্ীপনী কপালিনী 'বজয়া- 
মতি“ গাঁড়য়া নিজে ধন্য হইলেন, দর্শকবৃন্দকেও ধন্য কারলেন। চারন্র সম্বন্ধে 


৮৭ 


যের্প, ঘটনা সম্বন্ধেও সেরুপ | তা হলেও কবি কষ্পনা সকল সময় ইতিহাসের 
সংকীর্ণ প্রাচশর দ্বারা আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। কোথাও বা নূতন ঘটনার সৃষ্টি 
কারয়া; কোথাও বা িম্বদস্তঁ অবলম্বন কাঁরয়া আবার কোথাও বা এতহাপসিক 
ঘটনাকে কিং নোয়াইয়া বাঁকাইয়া কণ্ব তাহার সাধের চিন্রখানকে বনরদেষি ও 
পূর্ণাবয়ব কাঁরতে প্রয়াস পান। সুতরাং প্রতাপাঁদত্য নাটকে উীল্লাথত ঘটন'- 
নিচয়ের সহিত যাঁদ ইতিহাসের সব'ত্র সামঞ্জস্য রক্ষিত না হয় ত তাহাতে বিচিত্রতা 
কি? এর্প অসামঞ্জস্য সত্বেও প্রতাপাদত্যকে স্বচ্ছন্দে এ্রীতহাঁসক নাট: বলা 
যাইতে পারে, কারণ ইহার মুল 'ভাত্ত ইীতহাস। নাট্যকার কোথাও কোন মৃখ্য 
ঘটনা বাচরিঘের বিকীতি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, ধরং তাহার কৌশলময়শী 
লেখনীর গুণে সেগুলি অধিকতর উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। শিব শ্বই আছেন, 
বানর বানরই আছে। তবে হয়তো কোন কোন 'চত রাঞ্জত কারবার সময় কাব 
! বোধহয় ইচ্ছা করিয়াই ) রংটা একট? গাঢ় কাঁরয়া ফৌলয়াছেন।২৬ 


নাটকে শঙ্কর চারটি এ'তহাসিকতা 1নয়ে কথা উঠেছে। নাখলনাথ রায়ের 
অভমত- কেহ কেহ শঙ্কর চক্রবতী নামক জনৈক ব্রাহ্গণতনয়কে তাহার সহচর 
বাঁলয়া উচ্েখ করিয়াছেন । কন্তু আমরা কোন প্রামাণ্য প্রাচীন গ্রন্হে তাহার 
উজ্লেখ দোখতে পাই নাই । তবে তাহার সম্বন্ধে কোন কোন প্রবাদ প্রচালত আছে। 
“শঙ্কর চক্রবতীঁকে খেলো বাধে আর মানুষ কোথায় লাগে” ইত্যাদি প্রবাদবাক্যে 
একসময় শওকর বিপন্ন হইপ্লাছিলেন বাঁলয়া জানা ধার । কল্তু কিরূপভাবে তানি 
[বপন্ন হন এবং প্রতাপের সাহত তাহার কিরূপ নিগুঢ় সম্বন্ধ 'ছিল তাহা আমরা 
স্থির কারয়া উাঠতে পাঁর না ২৭ প্রতাপের বাল্যজশবনে তার হৃদয়ে বঙ্গের 
স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুলতা প্রসঙ্গে শ্ীসত্যচরণ শাস্তী শঙ্কর সম্বদ্ধে যে ইঙ্গিত 
দয়াছেন তা এইরুপ । “কেমন কাঁরয়া হিন্দুর প্রাধান্য সংস্থাপিত করা যাইতে 
পারে, সেই চিন্তা তাহার কোমল মান্ভৎ্ককে অলোড়িত ফাঁরতে লাগল । প্রতাপ 
সেই সৃকূমার বয়সে আর একজন ত্রাণ কূমারের সঙ্গে মিলিত হন। 'তাঁনও 
কির্‌পে বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাঁপত হয়, সেই দব্বহ চিন্তায় আৰ্রান্ত হইতেন। কি 
1ক উপায় অবলম্বন কাঁরলে পরস্পরাবরোধা বঙ্গীয়গণের মধ্যে একতা সংস্থাপত হয় 
-»”এই সকল বিষয়ে উভয়ে একন্ন হইয়া চিন্তা করিতেন। এই অসাধারণ বালকাঁটর 
নাম শঙ্কর চক্রবতর্ণ €জখবনশ কোষকার ইহাকে শঙ্কর ভট্টাচার্য্য নামে উঞ্সেলেখ 
কাঁরয়াছেন ) 

প্রতাঁদত্য নাটকে যে শঙ্কর চক্রবতাঁকে অনৈতিহাঁসক চরিন্ন বলে নাট্যকারের 
ঘাড়ে চাঁপয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে-_নাট্যকার তা এাঁড়য়ে যেতে পরেন সত্যচরণ 





২৬. বঙ্গের প্রতাপাঁদত্য--ভ:মকা মন্মথমোহন বসু । 
২৭. সত্যচরণ শাস্তী শঙ্করের বংশধর সুতরাং তান এ বিষয়ে বোধহর প্রমাণ 
দতে পারেন-_নাখিলনাথ রায় । 


৮৩ 


শাস্মণর শঙ্কর চরিঘাটর দোহাই দিয়ে। শাস্মী মহাশয় আরো লিখেছেন- 
“বাল্যকাল হইতে প্রতাপের সহিত শঙ্করের চিত্তবৃত্তি মিলিত হওয়াতে উভয়ে 
দৃঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হন। তাহাতেই শঙ্কব প্রতাপের মনোরাজ্যের উপর 
প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হন। শঙ্কর সমাগমে প্রতাপের স্বদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি 
স্পৃহা চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের ন্যায় উচ্ছসিত হইয়া পাঁড়ত।'২৮ নাটকে অন্য যেসব 
চর আছে সেগুলির এীতিহাসিকতা বিচার করা যাক | স্য্যকান্ত গ*ুই সম্বন্ধে 
সত্যচরণ শাস্ত্র গ্রন্থে উল্লেখ আছে--“**'***এই সময় আর এক:ট বালক ইহাদিগের 
সাঁহত মালত হন। তাহার নাম সূযণকান্ত গুহ । প্রতাপ আধকাংশ সময় এই 
সকল বন্ধুর সাহত স্ন্দরবনের 'নবিড় অরণ্য মধো ভশীষণকায় ব্যান, গণ্ডার প্রভৃতি 
বনাজন্তু সকল মৃগয়া করিয়া বিপূল আনন্দলাভ কারতেন ।২৯ নাখলনাথ রায়ের 
গ্রন্থে প্রতাপাঁদত্যের সঙ্গে সংঁ্লম্ট 'বাভন্ন চাঁরত্র ও তার সেনানশদের কয়েকজনের 
নামোল্লেখ আছে । পপ্রতাপের প্রধান সেন্য সামন্তদের মধ্যে যাহাদের নাম ঘটকারিকায় 
উল্লখিত আছে তারা হলেন সূরকান্ত গুহ প্রধান সেনাপাঁতঃ রঘু নামক সেনানশ 
পূর্ব দেশীয় সৈন্যের, সংখা গুপ্ত সৈন্যের, রডা 'ফাঁরঙ্গি সৈন্যের, মদনমাল 
টালিগণের' প্রতাপাঁসংহ দত্ত রাখগণের আধপাতি নিযাত্ত হন ।৩০ 

নাটকে এ চরিব্রগুঁলর মধ্যে সূর্ধ্যকান্ত গুহ, সুখা (নাটকে সুখময় ) রডা, 
মদন সবাই স্থান পেয়েছে। রামরাম বস: মহাশয় কমল খোজা নামক জনৈক বীর 
পুরুষকে প্রতাপের ধিম্বচ্ছ অনুচর বাঁলয়া নর্দেশ কাঁরয়াছেন।,৩১ নাটকে কমল 
( কামাল ) কে প্রতাপের দেহরক্ষার ভাঁমকায় দেখা গেছে। 

এক্ষেম্ে বিক্রমাঁদত্য* বসন্ত, প্রতাপ, গোবিন্দ, রাঘব রায়, উদয়া দত্য, ভবানঃদ, 
আকবর, মানাঁসংহ, ইশাখাঁ, শেরখাঁ, আজম খাঁ, সৌলম (দু একাঁট অপ্রধান চাঁরিত 
ছাড়া) সব চরিহই এতহাঁসক এবং সে হিসাবে নাট্যকার এীতিহাসিক নাটকের 
প্রাথথীমক সত পূরণ করেছেন । সবচেয়ে ?িবতাঁকত চাঁরন্র বিজয়া অবশ্য ইতিহাসের 
অন্তভুন্ত নয়। শঙ্কর চারঘবাটর এরীতহাসিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার ব্যাপারে 
সত্যচরণ শাস্ত্র শরণ নিয়ে এবং গ্রচাঁলত প্রবাদের পথ ধরে চাঁরতরাটকে এীতহাঁসিক 
বলে ছাড়পন্ন দেওয়া যায়। সেই শঙ্কর চকবতর স্ধীর নাম কি ছিল, তা নিয়ে 
আলোচনা নিজ্প্রয়োজন। চাঁরন্র্টি কতটা নাট্যপ্রয়োজন 'মাঁটিয়েছে সেটা আমরা 
যথাসময়ে বিচার ফরবো। তাছাড়া কাত্যায়নর পূর্ব উল্লিখিত নামবিভ্রাটের কথা 
মনে রেখে ফাত্যায়নপ, ছোটরানী ও বিন্দ2মতগ-_-সব নাট্য চিন্রগুলিই ইতিহাসের 


পাতা থেকে নাটকে স্থানকরে নিয়েছে । রবান্দ্রনাথের বোঠাকুরাণীর হাটে বন্দুমতীবু 
নাম বিভা । রামনারায়ণ মল্প-এর নাম রামমোহন মাল । 


২৮. ২৯. মহারাজ প্রতাপাদত্য--সত্যচরণ শাস্রণ 
৩০. প্রতাপাদিত্য-ানাঁখল নাথ রায় 
৩৯. প্রতাপাঁদত্য চরি- রামরাম বসু। 
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নাটকে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সম্বন্ধে রাঁমরাম বস; নাখলনাথ রায় এবং 
সত্যচরণ শাস্ত্র গ্রম্ছে কি কি লেখা আছে--নাটকে তার কতটহ্‌ক] গ্রহণ করা হয়েছে 
-কতটুকু বজ'ন করা হয়েছে সেই গ্রহণ বজন বা রূপান্তর মূল ঘটনাকে বিকৃত 
করেছে 'কিনা--করলেও তা নাট্যপ্রয়োজনের খাঁতরে হয়েছে কনা আমাদের 
বিচার্ধ । & 

নাটকে অদৃঞ্টবাদ এবং প্রতাপের কোন্ঠিতে পিতৃদ্রোহতার হীঙ্গত সুস্পচ্ট, 
যাঁদও গ্রীক নাটকের অদূষ্টবাদের মত নাটকে তা আনবার্ধ ট্রাজোডর বীজ বপন 
করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে । উচ্ভীয়মান পক্ষীর লক্ষ্যভেদ প্রসঙ্গে প্রতাপের ভবিষ্যং- 
বাণীর সম্বন্ধে বিক্ুমাদত্য নূতন করে সচেতন হন। নাটকে অবশ্য প্রতাপকে পুরোন 
পুর আঁহংস বৈষ্ণব বানিয়ে তোলার চেষ্টা এবং তার সাফলোর সংবাদের পর 
আচমকা এ পক্ষণর লক্ষ/ভেদে প্রতাপ যে পুরোপুরি শান্ত এবং হিংসার পথ অনহসরণ 
করতে দিধাগ্রন্ত নয় সেইরূপ হীঙ্গত দেওয়া হয়েছে । প্রতাপের মগয়া প্রসঙ্গে 
রামরাম বস; লিখেছেন- ক্রমে ক্রমে তাহার বাহুবল ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইতে 
থাকে।-*-*শতাঁন একাঁদিন উত্ভীয়মান চিলপগণীকে বাণাবদ্ধ কাঁরয়া ভাঁমতে পাঁতিত 
করার বিক্রমাদিত্য তাহার জন্য শাঁঙও্কত হইয়া পড়েন। রামরাম বস? মহাশয় বলেন, 
যে প্রতাপাদত্যের কোম্ঠিতে পিতৃব্রোহের যোগ ছিল। 'ব্রমাদিত্য তাহা জানিতেনঃ 
কিন্তু বসন্ত রায় তাহা ি*বাস কারতেন না । উভয়মান চিলপক্ষী বাণবিদ্ধ করায় 
বন্রমাদত্য প্রতাপাদিত্যের িতৃদ্রোহ আশঙ্কায় ভত হইয়া তাহাকে আগ্রা পাঠাইয়া- 
ছিলেন। বস মহাশয় আরো বলেন যে বিক্রমাদত্য প্রতাপাদত্যকে হনন কারবার 
ইচ্ছা করিয়া!ছলেন কিম্তু বসন্ত রায় তাহাতে বাধা দেন। তাহার বি*বাস ছল 
বসন্ত রায় প্রতাপ কর্তৃক নিহত হইবেন ।' (২১২৩ প্‌) নাটকে এই ভবিষ্যৎ 
বাণীকে অদৃ্টবাদ বলে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে এবং ট্রাজোঁভ নাটকের ঈীপ্সত 
পারণাতর দিফে নাটকাটকে ঠেলে দেওয়ার গয়াস পেয়েছেন নাট্যকার । কিন্তু নাট্য 
বিচারে সে প্রয়াস সার্থক হয়েছে একথা বলার যথেষ্ট কারণ দেখানো সম্ভব নয়। 


নাটকে উীল্লাখত ঘটনাগ্দীলকে নাটকের বিষয়বস্তু বা "্লটের অন্তভনৃন্ত করা 
হয়েছে। ঘটনাগীল যেমন রামরাম বসু ও 'নাঁখল নাথ রয়ের পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
আছে তেমাঁন সত্যচরণ শাম্ঘগর প্রাচীন পুন্তকেও ঘটনাগালর উল্লেখ আছে। শাস্ত্রী 
মহাশয় লিখেছেন, তান (প্রতাপ ) শরচালনা ও অ*্বারোহনে এরূপ দক্ষ হইয়া- 
ছিলেন যে তৎকালে এ বিষয়ে কেহ তাহার সমকক্ষ ছিল না। নাঁখলনাথ রায়ের 
পূঙ্ডকেও এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে--যুদ্ধাবদ্যায় প্রতাপ বাঙালী নামের কল*্ক 
মোচন কারয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে নবপ্রচালিত বন্দুক চালনায় তান ঘথেজ্ট 
শান্তর পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া প্রতাপ 
আপনার ভাঁবষ্যং উন্নতির পথ পারিছ্কার কাঁরতে আরম্ভ করেন ।' 

নাটকে প্রতাপের "বীরত্বের উল্লেখ প্রসঙ্গে এ সবের সমর্থন আছে। শাচ্ধী 
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মহাশয় লিখেছেন প্রতাপ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র গঞ্প কথিত হইয়া থাকে । 'একসমর 
শরচালনাকালে কুমার উ্ভীয়মান একটি ক্ষুদ্র পক্ষীকে শরাঘাতে 'নহত করেন। 
নিহত পক্ষ বিক্রমাদত্যের সম্মুখে পাঁতত হয়, শরাবদ্ধ পক্ষী কাহা কর্তৃক নিহত 
হইয়াছে অনুসন্ধান করিয়া বখন বিক্রমাদিত্য অবগত হইলেন যে, তাহার পুত্র কর্তৃক 
এই কাধয সম্পন্ন হইয়াছে, তখন তান প্রতাপাদিত্যকে সম্মঃখে আনয়ন করিয়া 
তাহার কুকার জন্য বহুবিধ ভর্ধসনা কারয়া ভাঁবষ্যতে এর্‌প নিষ্ঠুর কার্য 
হইতে 'িরস্ত থাকতে আদেশ করেন; 


নাটকে প্রতাপের উত্ভীয়মান পক্ষীর লক্ষ্যভেদ অন্ত-স্ত হয়েছে তবে যেভাবে তাহা 
উপস্থাপিত হয়েছে তাতে নাটকের নাটকীয়তার কিংবা বান্ভবতার সত" পূরণ করা 
হয়েছে কি না হয়েছে সেট স্বতল্ম কথা । 


প্রতাপ যে পতৃদ্রোহ হবে-_ এই ভাবিষ্যং বাণীকেও যে নাটকে কাজে লাগানো 
হয়েছে সে কথার প্‌বে উল্লেখ আছে । 'নাঁখল নাথ রায়ের পুন্তকেও এর সমথন 
পাওয়া যায়। প্রতাপের জম্মকালপন গ্রন্থসংস্থান দেঁখয়া বিক্লমাদিত্য গ্রভাতির এর্‌প 
ধারণা হইয়াছল যে এ পহন্ন ভাঁবষ্যতে পিতৃদ্রোহী হইবে ।৮-*১, 

বালকের বাল্যকাল হইতে এই সকল অদ্ভূত কর্ম পরম্পরা অবলোকন করিয়া 
তাহাদিগের এ ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে । প্রতাপকে [তিরস্কার কাঁরিতে 
হইলেই প্রতাপের গুরুজনরা তাহাকে পিতৃদ্রোহগ বাঁলয়াই যখন তখন ভৎসনা 
করিতেন। প্রতাপের সুকমার হৃদয়ে এইর্‌পে তাহার গুরুজন কতৃক পিতৃদ্রোহ 
বীজ রোঁপিত হয় এবং ক্রমশঃ ইহা 'বিবাদ্ধত হইয়া বিষমাকার ধারণ করে। 


প্রতাপকে আগ্নাপ্রেরণের ঘটনাট নাখিলনাথ রায়ের মতে সমাথত এবংসে 
ঘটনাটি প্রতাপের কোচ্ঠির ভয়াবহতার বিভপাষকা থেকে ম্নীস্তলাভের প্রয়াস বলে যে 
ভাবে 'চাহ্নুত আছে-_ নাটকেও তাঁর থাথ* গ্রাতচ্ছাব পড়েছে । 1তাঁন পত্রের এরূপ 
নিষ্তুরতা,অসমসাহাঁসকতা ও শারীর বলবৃদ্ধি ভাঁবষ্যতের পক্ষে কল্যাণজনক বাঁিয়া 
মনে করেন নাই ॥ তখন পুত্রকে 'কছযাদনের জন্য গ্থানান্তারত কারিয়া তাহার উদ্দাম 
প্রকৃতি শান্ত কারবার চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য তাহাকে রাজধানণ আগ্না পাঠাইতে 
কৃত সগ্কঙ্প হন। তাহার বিরাট এ*বষণ ও বীঁষেণর মধ্যে অবাস্থিত করিলে প্রতাপ 
আপনার শান্তর লঘুতা অন.ভব কারতে ও সামাজিক হইতে পারবে বিয়া 
বিক্রমাঁদত্য মনে কারয়াছলেন। (নাখলনাথ রায়-প্রতাপাদত্য )। 


নাটকে প্রতাপের এই আগ্রা গমনকে নিয়ে প্রতাপ ও বসন্তরায়ের সুপ্ত বিদ্বেষকে 
জাগয়ে তোলা হয়েছে। এই বিদ্বেষের জাগরণ নাখলনাথ রায় এবং সতাচরণ 
শাস্তির অনুগামী । 'বসন্ত রায় প্রতাপকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বাঁলয়া জেঃ্ঠের 
প্রন্তাবে সম্মাতদান কাঁরতে একটু ইতণ্ভতঃ কাঁরয়াছিলেন । যাহা হউক উভয়ের 
পরামশে' শেষে প্রতাপের আগ্রা গমনই স্থির হয়। এই আগ্রা গ্রমন হইতে বস্তু 
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রায় ও প্রতাপের মধ্যে বিদ্বেষের সচনা হয় ।*"*শবদ্ধেষের কারণ এই যে প্রতাপ 
বৃঝিয়াছিলেন যে বসন্ত রায় কৌশলক্রমে তাহাকে যশোর হইতে দরে পাঠাইয়া 
আপাঁন যশোর রাজ্যে একাধিপত্য করিবার ইচ্ছা কারয়াঁছলেন। প্রতাপ মনে 
করিয়াছিলেন যে পাছে তাহার উপাঁস্থীততে বসন্ত রায় যথেচ্ছর্‌পে কারণ কাঁরতে 
অক্ষম হন তাহাই মনে করিয়া 'তাঁন প্রতাপের আগ্না গমনের ব্যবস্থা করেন। একাঁটি 
বিশিষ্ট কারণে ইহা প্রতাপের মনে দ্‌টবদ্ধমহল হয় । কারণ প্রতাপের আগ্রা গমনের 
ব্যবস্থা বসন্ত রায়ই কাঁরয়াছিলেন ৷ কিন্তু বিক্লমাঁদত্যের আদেশেই যে বসন্ত রায় 
উহ'র অনুষ্ঠান কাঁরয়াছিলেন তাহা প্রতাপের মনে গ্থান পায় নাই ।-(নিখিলনাথ 
রায় ) নাটকে এই কাঁহনশকেই িশ্বস্থভাবে অনহুসরণ করা হয়েছে। শঙ্কর প্রতাপের 
এই অহেতুক গপতবা 'বদেষের জন্যে আতাঁঙ্কত হয়েছে এবং ভবিষ)ৎ পাঁরণামের কথা 
চিন্তা করে নীরবে দশর্ঘ*বাস ফেলেছে। 

আগ্রা গমনের পর থেকেই পিতব্যের প্রত এই বিদ্বেষ নাটকে কয়েকাঁট খণ্ড খণ্ড 
ঘটনাকে বাহন করে ভয়াবহ পণ্রণাঁতর দিকে এগিয়েছে । খণ্ড খণ্ড ঘটনাগুঁলর 
মধ্যে প্রতাপের স্বাধশনতা-স্পৃহার ও বলসণয়ের ঘটনা নাটকে ্বান পেয়েছে। 
বসন্ত রায় এই বলস্য় ও স্বাধীনতাস্পৃহাকে প্রতাপের উদ্ধত্য এবং শান্তশালী 
প্রাতপক্ষের বিরুদ্ধে নিজ্ফল উত্থান বলে মনে করতেন। প্রতাপের সাহস, শান্ত 
ও বল সম্বন্ধে অবশা তার উচ্চ ধারণা ছিল । প্রতাপকে তিনি স্নেহ করতেন ।""' 
এইর্‌্প শুর সম্মুখীন হইতে হইলে ধেরুপ বলের ও শিক্ষিত সৈন্যের প্রয়োজন 
প্রতাপ তাহা পণপ্ত সংগ্রহ কাঁরিতে পারেন নাই । তথাপি তানি স্বাধীনতা আকাঙ্খার 
কল্যাণ বলীয়ান হইয়া সেই দুদ্ধ্য শুর সম্মুখে উপাস্থিত হইতে যে কছনমান 
'বচালত হয় নাই--ইহা হইতে তাহার অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় ।"""*' 
প্রতাপ ক্রমে কমে শল্তি সণয় কাঁরয়া পুনর্বার স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু 
তাহার এর্‌প স্বাধীনতা প্রকাশে বসন্ত রায় সন্তুষ্ট হইতেন না। বসন্ত রায় 
প্রতাপকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন । এমন কি আপনার পর্রগণ অপেক্ষা প্রতাপকে 
প্রয় জ্ঞান কারতেন। প্রতাপ কিন্তু বিরুমাঁদত্য জশীবত থাকার সময় হইতেই 
তার প্রাত বিদ্বে-ভাবপোষণ কাঁরতেন। (নিখিলনাথ রায়) নাটকে এই 
ঘটনাগুিকে নাটকের কাহিনী বিন্যাসের অক্তভূন্ত করা হয়েছে। 

এই বিদ্বেভাবের চূড়ান্ত পারণাঁতি যশোর রাজ্যবিভাগ এবং সেই অসম ও 
তুটণপূ্ণ বিভাগের 'িতাঁ্কত চাকাঁসার গ্রাম নিয়ে বিদ্বেষের বিয়োগান্ত মর্মান্তিক 
ফলশ্রাতি--বসন্ত রায়ের হত্যা । 

নাটকে এই রাজ্য-ীবভাগের কথা স্পম্ট এবং কার্যকারণসন্্রেই গ্রাথত হয়েছে। 
 চাকা্সার গ্রামের প্রয়োজন প্রতাপের পক্ষে অপরিহা হয়েছিল রান্্য রক্ষার 
খাঁতরে-_নাটকে যেমন তা সোচ্চার, 'বাভন্ন প্রমাণ্য গ্রন্ছু ও প্রবাদেও তার সরব 
প্রশ্রয় মেলে। 'প্রতাপের বিদ্বেষভাব বাঁদ্ধত হইতে থাকলে বসন্ত রায়ের স্নেহও 
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শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। বিক্লমাদিত্য তাহা বাঁঝতে পারিয়া যশোর. রাজ্য 
তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন ।*-"*'শতান প্রতাপ ও বসন্ত রায়ের সহিত 
পরামর্শ করিয়া শোর রাজ্যকে দুইভাগে বিভন্ত কাঁরয়া দশ আনা অংশ প্রতাপকে 
এবং ছয় আনা অংশ বসন্ত রায়কে দিবার ব্যবন্থা কছেন। তাহারা উভয়েই 
সম্মত হইয়াছিলেন। তবে এই সাধারণ বিভাগের এক এক অংশের মধ্যে কোন 
কোন চ্থছান অপরের অংশও পড়িয়াছিল। যেমন প্রতাপের অংশান্ছত অথণাৎ 
পূর্ব িভাগস্থ চাকাসার বা চাকন্ত্রী গ্রাম বসন্তের অংশে পড়ে। প্রতাপ এই 
চাকাঁসাঁর গ্রাম লইবার জন্য বসন্ত রায়ের নিকট বারংবার প্রার্থনা কাঁরিয়া অকৃতকাষণ 
হওয়া মহারুদ্ধ হন। বসন্ত রায় চাকাঁসার €দান কাঁরতে অত্যন্ত আঁ. চ্ছুক 
ছিলেন। তান প্রতাপকে সুস্পম্টরূপে কোন উত্তর না দেওয়ায় প্রতাপকে 
অনেকবার বসন্ত রায়ের নিকট যাইতে হয়। এইজন্য একাঁট প্রবাদবাকোর সজ্ট 
হইয়াছল। প্রবাদ “সারারাত যাক 'ফাঁর তবু না পাই চাকাসার?। সত্চরণ 
শাস্পর পুভতকে উজ্জলেখ আছে ₹- বসন্তরায় চাকাঁসার ছাঁড়ুয়া না দেওয়ায় প্রতাপ 
তাহার প্রাতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এঁদকে আবার তাহার স্বাধীনতা প্রকাশে 
অসন্তুষ্ট হইয়া বসন্ত রায় তাহাকে বাদশাহের বিদ্রোহী না হওয়ার জন্য বারংবার 
উপদেশ দেওয়ায় প্রতাপ তাহাকে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির কণ্টকস্বরূপ মনে করেন 
এবং সেই কণ্টক উন্মোচনের জন্য সুযোগ অন্বেষণেও প্রবৃত্ত হন। (- 'নিখলনাথ 
রায়) নাটকে এই কণ্টক উন্মোচনের বীজটিকে কাঁহনী বিজ্তারের কাজে এবং 
কাহিনীর বিয়োগান্ত পারণতির সুষ্ঠ? রূপায়ণে প্রয়োগ করা হয়েছে । 


প্রমাণ্য গ্রম্থাঁদতে * অবশ্য বসন্তরায় প্রতাপের বারবার অন্যরোধ সত্তেও তাকে 
চাকাসার দিতে অস্বীকার করেছিলেন কেন তার কোন কারণ দেখানো হয়ন। 
কোন সুস্পন্ট উত্তর না দেওয়ায় তাকে বারবার ?িতৃব্যের কাছে ধেতে হয় শুধু এই 
কথার উজ্লেখ আছে। নাটকে অবশ্য বসন্তরায়ের স্পষ্ট উত্তর মিলেছে শেষ পথ্ত 
এবং প্রতাপের চাকাঁসাঁর গ্রহণের বিকল্প প্রন্তাবে বসন্ত রায়ের ক্ষোভ ও কল্পিত 
অপমানবোধ থেকে একাঁট নাটকীয় সংঘষে'রও ইংগিত মিলেছে নাটকে । 

প্রতাপ £--যা 'িয়োছ সব 'দীচ্ছ। আগার দশআনা নিয়ে চাকাসির আমায় 
প্রতাপণ করুন । 

বসন্ত £-- কি গ্রতাপ। তুমি আমাকে প্রলোভন দেখাতে চাও । মোঘল জয়ে 
এত টীদ্িস্ত, এত জ্ঞান শূন্য যে আমাকেও তুমি তুচ্ছজ্ঞান করো । তুমি আমাকে 
উৎকোচ দানে বশীভূত করতে চাও ।*'** 

৮০০১০ আমি চাকপসিরি দিতে পারবো না। আম সেম্ছান গোবিন্দদেবের নামে 
উৎসর্গ করবার ইচ্ছা করেছি ।” 

নাটকে গোবিন্দদেবের নামে চাকাঁসিরি' উৎসর্গ করার ব্যাপারটির অনা কোন 


৬৮ 


পুস্তকে উল্লেখ নেই ; নাটকের প্রয়োজনে-_নাটকের অঙ্গীভূত হয়েছে। প্রাচীন 
্রন্ছাঁদতে যেভাবে বসন্তরায় চ'রহটি চা্রত হয়েছে নাট্য সংলাপে চরিন্ল্টির পর 
সংস্কার সে ভাবে অক্ষুন্ন থাকে নি। নিাঁখলনাথ রায় গলখেছেন, 'বসন্তরায় যেরুপ 
উদ্দার চাঁরনের মহাপুরুষ ছিলেন, তাহাতে 'তাঁন জগতে কাহাকেও শত বাঁলয়া 
বিবেচনা করিতেন কিনা সন্দেহ । বিশেষতঃ যে প্রতাপ তাহার অত্যন্ত স্নেহের বস্তু 
ছিল তিনি তাহাকে কদাচ আব*বাস কাঁরতে পারতেন না।'? 

প্রতাপ "চাকাসার' তাকে দান করার অনুরোধ করলে ধসন্তরায় তার চাঁরন্রের 
[বরোধা যে উীন্তি করেন তা এইরূপ-- 'বখন দানের যোগ্য বিবেচনা করবো তখন 
দান করবো । গুরুজনদের অবমাননাকারশ পিতৃদ্রোহী সন্কানকে আমি কিছবতেই 
দেধভোগ্য স্থান দানের যোগ্য বিবেচনা কার না), 

নাটকে এই সংলাপের প্রাতন্রিয়ায় দুজনের মধ্যে মনান্তর চরমে ওঠে এবং 
আসন্ন দুষেগের পদধ্বান শোনা যায়- শওকরের আশাঁঙকত ও আতগকত 
আতপ্বরে-“আ'ম দেখতে পাচ্ছি বঙ্গের উপর বিধাতা বিরূপ । নইলে দুজনেই 
মহাপুরুষ, কেউ কাউকে নিতে পারলে না কেন? পরস্পরে মিলতে এসে মহালক্ষ্ীর 
আভষেকের দিবসে এমন দঘটনা ঘটল কেন 2 

রাজ্য 'বভাগ এবং চাকাসাঁর দিয়ে বিবাদের ঘটনাগ্লির যথাযথ ব্যবহার 
নাটকে বত'মান। কাজেই এরীতহাসিকতার বিচারে নাট্যকার সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন 
বলে ধরে নেওয়া যায়। 


চাকার নিয়ে িস্ততা সাষ্টর পর প্রভাপের মনে িতৃব্য হত্যার কথা জাগাঁরত 
হয় এইং সেই গুপ্ত ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে পরিণত হয়। 
ধ্রীতিহাসিক তথ্যে বা নাটকের ঘটনাবলীতে ঘটনাটকে আকাঁস্মক এবং পরস্পর ভূল 
বোঝা বৃঝির পারণাম ?হসাবেই দেখানো হয়েছে । ঘটনার বিবরণে এবং কার্যকারণ 
পরম্পরায় 'কভাবে এই বিয়োগান্ত পরিণাঁত সম্ভব হল- সেই বরণে 1নাখলনাথ 
রায়, সতাচরণ শাস্মী এবং নাট/কার ক্ষীরোদপ্রসাদের মূল দাাম্টভাঙ্গর মধ্যে পার্থক্য 
লক্ষ্য করা যায়। সহজেই অনুমান করা যায় বসন্ত রায়ের হত্যা সম্বন্ধে 'বাভন্ন 
মতবাদকে নাট্যকার নাটকে পরীস্থিতি ও পাঁরবেশ অন্যায় ঘটনার কিং রূপান্তর 
সাধন করে তা নাটকে গ্রহণ করেছেন । বসন্ত রায় হত্যার ঘটনাটির এঁতহাসক তথ্য 
কিরুপ তা জেনে রাখা যাক। প্রকাশ। যুদ্ধেই হউক বা গোপনে হউক প্রতাপ 
বসন্ত রায়ের প্রাণসংহার কাঁরবেন- ইহাই স্হর কাঁরিয়া বাঁসলেন। রামরাম বসু 
মহাশয় বলেন যে রাজা বসন্ত রায়ও সঁশাক্ষিত যোদ্ধা ছলেন। তাহার গঙ্গাজল 
নামে তরবারি হন্তে থাকলে পণ্চাশ জনও তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারত না। 
সেইজন্য প্রতাপ নিরস্ম বসন্ত রায়কে হত্যা করার চেষ্টা করেন । রামরাম বস; মহাশয় 
বলেন যে বসন্ত রায় পিতার বাংসাঁরক শ্রাদ্ধ দিবসে 'ন্রস্ত অবাঁচ্হ'ত কাঁরতে 
'ছিলেন। সেদিন তাহার প্রাসাদদ্ধার অবারিত। প্রতাপ সেই সুযোগ পাইয়া 


৮৯ 


দ্*'তবেগে পরার মধ্যে প্রবেশ করেন। তাহাকে আনতে দেখিয়া বসন্ত রায়ের 
জনৈক ভৃত্য তাহাকে সংবাদ দেয়। বসন্ত রায় প্রতাপের এইরূপ পরী প্রবেশে 
সান্দহান হইয়া ভৃত্যকে গঙ্গাজল নামক তরবারি আনতে আদেশ দেন। কিন্তু 
ভংত্য ভুলক্রমে একাট পাত্রে কাঁরয়া গঙ্গাজল আনয়ন কাঁরলে রাজা আপনার মত্ত্যু 
আসন্ন বাঁলয়া বুঝিতে পারেন। ইতিমধ্যে প্রতাপাঁদত্য তাহার গিকটে উপাচ্হিত 
রঃ তরবারির আঘাতে বসন্ত রায়ের মুণ্ড্‌ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। 
'কি উপায়ে প্রতাপাদিত্য বসন্ত রায়কে হত্যা করেন তাহা সুস্পম্টরপে প্রতীত না 
হইলেও প্রতাপাঁদত্য কর্তৃক বসন্ত রায়ের হত্যা একটি যে প্রাসদ্ধ প্তহাঁসক ঘটনা 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাটকে বসন্ত রায়ের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারাঁট একট. 
অন্যভাবে গ্রাথত হয়েছে । চাকাসার 'দয়ে শত মানাসংহকে প্রবেশ কারয়েছে 
কুলাঙ্গার গোবিন্দ রায় ও ভবানন্দ, সোঁট প্রকাশ হয়ে পড়ায় বসন্ত রায় হঠাৎ ঠিক 
করে বসেন- চাকাঁসার আর রাখব না, বিষয়ও রাখব না। ছোটরানখ, তুম গঙ্গাজল 
নিয়ে এসো।" বৌঁঠাক€ুরানীর হাট ধীতহাঁসক উপন্যাসে বসন্ত রায় হত্যা প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভাজ (কছুটা স্বতন্্। প্রতাপকে স্বদেশবংসল উৎসগ্কৃত 
প্রাণ মহাত্বা বলে আভাহিত করার এঁকান্তিক ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেন নি কোথাও । 
তাঁর উল্লিখত উপন্যাঃস প্রতাপ কত'ব্য*নষ্ঠ বিচক্ষণ রাজা । রাজকাষে'র আওতায় 
কোন কঠোরতম 'সিঘ্ধান্তকে বাণ্তবে রূপায়িত করতে তার হৃদয় কাঁপে না--তিনি 
বিন্দুমাত্র দিধাগ্রন্ত হন না ।, 


মন্ীর সঙ্গ আলোচনা প্রসঙ্গে বসন্ত রায় সম্পকে" তার ইতিকর্তব্য তিনি 
খোলাখদালিভাবেই প্রকাশ করেছেন । 


'আমি যখন নিজের পিতৃব্কে খুন কারতে উদ্যত হইয়াছি, তখন অবশ্য 
তোমার চেয়ে ঢের বেশ ভাবয়াছি।' 


_-বসন্ত রায়কে হত্যার সজ্জান প্রচেষ্টার যান্তাট এইরু 


আমার ব্রত এই--এই যে গ্লেচ্ছেরা আমাদের দেশে আসিয়া অনাচার আরম্ভ 
কাঁরয়াছে--যাহাদের অত্যাচারে আমাদের দেশ হইতে সনাতন আয'যধর্ম লোপ 
পাইবার উপক্রম হইয়াছে, ক্ষতিয়রা মোংলদের কন্যা দিতেছে, হিন্দুরা আচার ভ্রষ্ট 
হইতেছে--এই জ্লেচ্ছদের আমি দূর করিয়া দিব--আমাদের আর্ধধম্কে রাহ্‌র 
গ্রাস হইতে ম্ন্ত করব! এই ব্রত সাধন করিতে অনেক বলের আবশ্যক । আ:ম 
চাই সমস্ত বঙজদেশের রাজারা আমার অধগনে এক হয়। যাহারা যবনের মি 
তাহাদের বিনাশ না কারলে ইহা সিদ্ধ হইবেনা। পিতৃব/ বসন্ত রায় আমার 
পজ্যপাদ। কিন্তু, যথাথ কথা বলিতে পাপ নাই। তান আমাদের বংশের 
কলঙগুক। তান আপনাকে ম্লেচ্ছের দাস বাঁলয়া স্বীকার করিয়াছেন। এমন 
লোকের সহিত প্রতাপাঁদত্য রায়ের কোন সম্পক নাই । ক্ষত হইলে নিজের 


৭) 


বাহ্‌কে কাটিয়া ফেলা যায়। আমার ইচ্ছা হয় বংশের ক্ষত বগগদেশের ক্ষত ওই 
বসন্ত রায়কে কাটিয়া ফেলিয়া রায় বংশকে বাঁচাই--বঙ্গদেশকে বাঁচাই।; 

*** নী" **তুমি মনে করিতেছ নিজের পিতৃব্যকে হনন করা সকল সময়েই 
পাপ। নাবাঁলয়ো না, ঠিক এই কথাই তোমার মনে জাগতেছে। ইহার উত্তর 
আছে। পিতার অনুরোধে ভৃগু নিজের মাতাকে বধ করিয়াছিলেন । ধমের 
অনুরোধে আমি আমার 'িতৃব/কে বধ করিতে পারব না।”৩২ শঙ্করকে ইতিপূরে 
প্রতাপকে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন বসন্ত রায়। প্রতাপ প্রবেশ করতে না করতে 
বসন্ত রায় নেপথো চেচিয়ে বলে ওঠেন- পিঙ্গাজল--শনঘ গঙ্গাজল, প্রতাপ এসেছে 
-শাঘ্র গঙ্জাজল |” 

পৃব সংস্কার অনুযায়ী পিতৃব্যের প্রাত সপ্ত বিদ্বেষ এবং পিতব্য কর্তৃক তার 
প্রাণনাশের আশঙুকায় আতাঙ্কত প্রতাপ এই মৃহূর্তে সঙ্গত কারণেই ঠিক বুঝতে 
পারেন নি- বসন্ত রায় তাকে ডেকে এনে হত্যার যড়যন্ত্র করছেন কিনা? 'কল্তু 
নাটাকার মুখে সংলাপ দিয়েছেন- হ্যাঁ গঙ্গাজল ৷ হত্যার ষডযন্্র । ব্যাঘরের 'ববরে 
প্রবেশ কাঁরয়ে শঙ্কর চলে গেল । বদ্ধ গরঙ্গাজল অস্ত হাতে করলে তঃ আর 'কগুদতেই 
আত্মরক্ষা করতে পারবো না ।। 

গোবিন্দ রায়ের ধারণা পিতা আক্রান্ত, প্রতাপ সুযোগ বুঝে পতাকে হত্যা 
করতে উদ্যত- তাই প্রতাপকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছহ্ড়েছিল সে। অবশ্য শেষ 
পর্যন্ত তা লক্ষ্যন্রষ্ট হয়। প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দকে অস্ঘাঘাতে 'নহত 
করেছিলেন। নাটকে কাহিনধ এইভাবে বা্ণত হয়েছে। এরীত্হাসক তথো এই 
অংশের কাহনশর সামান্য রূপাদ্তর লক্ষিত হয় । রামরাম বস্দু মহাশয় বলেনঃ যে, 
প্রতাপ বসন্ত রায়কে হত্যা করিতে অগ্রসর হইলে গোবন্দ রায় ধন্হবণি হস্তে 
প্রতাপা দত্যের অনুসরণ করেন, কিন্তু তাহার লক্ষ্য ব্য" হওয়ায় প্রতাপ তরবারর 
আঘাতে গোঁবন্দ রায়কে নিপাতিত কাঁরয়াছলেন । 

হত্যার নেশায় প্রতাপ তখন উন্মাদপ্রায়। তার ভেতরের স্যপ্ত পাশব শান্ত 
চাকাসাঁরর প্রত্যাখ্যানের প্রাতশোধস্পৃহায় বসন্তকে আক্ুমণ করবেন এটকে 
স্বাভাবিক করার জন্যে এবং তার উত্ভেজনাকে জাগিয়ে রাখার জন্যে মণ্ডে সদ্য প্রাবিষ্ট 
বসম্তকে 'দয়ে নাট্যকার আর একবার বাঁলয়ে নয়েছেন-্গরঙ্গাজল দে, কে কোথ য় 
আ'ছস, আমায় গঙ্গাজল দে। গলঙ্গাজল--গঙ্গাজল। 

একেবারে আঁম্তম দৃশ্যে ভবানন্দর মূখে অনেকটা জোর করে একটি অগ্রাসাঙ্গক 
এতিহাসিক তথা পাঁরবেশন করা হয়েছে । কারণ যে যুদ্ধে মোঘলের পক্ষ অবলম্বন 
করে রাঘব সমর কৌশল ও শৌধ'বীষের পরিচয় দেয় নাটকে তার কোন উল্লেখ 
নেই, অথচ ভবানন্দ জানিয়েছে “তুমি রাজা হবে, আরা ক হবে। রাঘর--রাঘব-- 


৩২. বউ ঠাকুরাণীর হাট- রবীন্দ্রনাথ 


৯১) 


আজ তুঁম যশোরাজং |” 'কচুরায় এই যৃচ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন কাঁরয়াছিলেন। 
1তানিই প্রতাপের বাহ: ছিন্ন করেন এবং প্রতাপের বন্দী হওয়ার পর তিনিই তাহার 
সমস্ত সেনাপাঁতকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। ইহা কতদুর সত্য তাহা 
আমরা বালিতে পাঁর না। তবে মানাঁসংহের অনুরোধে [তান পরে যে যশোরাঁজৎ 
উপাধি পাইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই ”*_-(নিখিলনাথ রায় )এই উপাধির 
কথা 'ক্ষিতীশ বংশাবলণ চাঁরতে আছে এবং অন্নদা মঙগলেও আছে। 


কচুরায় পাইল ষশোরজিং নাম 
সেই রাজ্যে রাজা হইল পূণ” মনহ্কাম | 


রামরাম বসৃও খেতাব যশোরাঁজৎ-এর কথা বলয়াছেন। নাখলনাথ 'লাঁখিত 
ধতিহাসিক তথ্যে বলা হয়েছে যে বসন্ত রায়ের হত্যার পর হইতেই তাহার অধঃ- 
পতনের সূচনা হয়। নাটকেও বসন্ত রায়ের হত্যার পর মূহূর্তেই কল্যানীর 
আক্ষেপোন্তির 'মধ্যে তার উল্লেখ আছে--ওগো কি হল । মা যশোরেম্বরণ হঠাৎ 
মুখ ফেরালেন কেন £ হ্যাঁ, এক । তাই। তাই বুঝি মা চলে গেলেন । বসন্ত 
রায়ের হত্যার পরমূহূর্তেই কল্যাণীর আকাঁস্মিক ঘটনাস্থলে আগমন এবং এরুপ 
একট দুঃসংবাদ বহন করে আনার জন্য যে প্রয়োজনীয় সময়ের ব্যবধান থাকা উচিত 
ছিল তা রাক্ষিত হয়ান। প্রতাপের প্রাত তার আরাদ্ধদেবশ (যার কৃপায় তানি 
অলৌকিক ক্ষমতার আধকারপণ বলে নাটকে এ্রীতহাঁসিক তথ্যে, প্রবাদ বাক্যে এবং কাব 
ভারতচন্দ্রের কাব্যে উল্লেখ আছে ) বিরূপ হওয়ার ঘটনাটর উল্লেখ আছে নাখল 
নাথ রায়ের পুস্তকে । «এই যুদ্ধের সময় প্রতাপকে তাহার উপাস্যদেবী যশোরে*বরী 
পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছলেন বালয়া প্রবাদ আছে। যাঁদও তাহার কোন এীতহা সক 
'ভাত্ব নাই তথাপি যে ঘটনা উপলক্ষ্যে এই প্রবাদের সৃষ্টি হয় সে ঘটনাকে একেবারে 
অগুলক বলা চলে না।” তাহার 'নষ্ঠুরতা বাদ্ধ পাওয়ায় যশোরেম্বরী তাকে 
ত্যাগ করোছলেন বলে যে প্রবাদ গ্রচালিত আছে নাটকে তাই গ্রহণ করা হয়েছে। 

এতহাঁসক তথ্য এবং বিভিন্ন মতবাদকে নাটকের প্রয়োজনে নাট্যকার কিভাবে 
ব্যবহার করেছেন তার দ-জ্টান্ত মিলবে জামাতা র্যমচন্দ্রকে প্রতাপের হত্যার চেষ্টায় 
এবং তার পলায়নের ঘটনায় । 

রামচন্দ্র প্রতাপাদিতোর কন্যা বিন্দঃমতীকে বিবাহ কাঁরয়াছিলেন। ঘটকারকায় 
[লাখত আছে যে প্রতাপাঁদত্য বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে একাধিপত্য লাভ ও চন্দ্ুদ্বীপ 
আঁধকারের জন্য বিবাহ বা্রতেই আপনার জামাতাকে বধ কারবার ইচ্ছা কাঁরয়া- 
ছিলেন। রামচন্দ্র পক্ীর ?নকট হইতে ইহা শ্রবণ কাঁরয়া অত্যন্ভ 'চন্তাকুল হইয়া 
পড়েন। কিন্তু তাহার সামন্ত রামনারায়ূণ নল্ল-”"'কামানে সাঁঞ্জত ও সৈন্যে 
পারবাহিত একখান নৌকা আঁনয়াছেন। রামচন্রে তাহাতে আরোহণ কাঁরয়া 
পলায়ন করেন। তাঁন কামানের ধ্যান দ্বারা স্বীয় গমন সংবাদ জ্ঞাপন কারয়া- 
িলেন। (াঁথলনাথ রায়) রামরাম 'বসু বলেন, বিবাহের পর প্রতাপাদত্য 
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রামচন্দ্রকে 'নমন্্ণ করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং তাহাকে গোপনে হত্যা 
করিবার চেষ্টা করেন। রামচন্দ্র পত্বীর নিকট তাহা শুনিয়া স্বাঁয় শ্যালক 
উদয়াদিত্যের সাহায্যে মশাল-ধারণর বেশে প্রতাপাঁদত্যের ভবন হইতে নিক্কান্ত হইয়া 
নৌকযোগে বাকলায় প্রস্থান করেন এবং তোপধহান দ্বারা আপনার পলায়ন জ্ঞাপন 
করেন। বসন্ত রায় তাহার পলায়নের সাহায্য কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া প্রচার হয় । 
রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরাণীর হাটেও অনুরূপ ঘটনাটির উল্লেখ আছে। তবে 
সেখানে বিন্দুমতীর নাম বিভা । আর আমাল্দিত রামচন্দ্রের পলায়নে বসন্ত রায়ের 
পরোক্ষ ভূমিকায় পাশে যুররাজ উদয়াদিতে)র ভূমিকাটিই ছিল সবচেয়ে সাক্রিয়। 
ফলতঃ প্রতাপ যে রামচন্দ্রকে বধ কারবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেনঃ তাহাতে সন্দেহ 
নাই। নাটকে রামচদ্দ্রের এই বন্দীর আদেশ এবং তার নাশ্চত হত্যাকে নাট্যকার 
নাটকের অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন। ছোটরাণী তার নিজের সন্তানদের 
যুদ্ধকালে যথাকত'ব্য না করার জন্য শান্ত বিধানের প্রন প্রতাপের নিজ জামাতার 
সম্বন্ধে অনুরূপ আচরণের জন্য ভিন্ন ব্যবন্থা +না তা ?নয়ে প্রতাপ চাঁরত্রে কলঙ্ক 
লেপন করতে যখন উদ্যত ঠক সেই মুহুতে বিন্দু ও উদয় রামচন্দ্র প্রাথ 
বাঁচানোর জন্য বসন্ত রায়কে অনুরোধ করতে এসে সে সংশয় ও অন্যায় 
সন্দেহ দূর করতে সক্ষম হয়। প্রতাপ চারন্র সম্বন্ধে ছোটরানশীর সম্ভ্রম বাড়ে 
ও চরিত্রটি কাঠিনোর কাঁন্টপাথরে ইস্পাত-কঠিন হয়ে ওঠে । রামরাম বসব্র 
বণি'ত কাহন্পর গাতপ্রকৃতির প্রাত পূণ" আন:গত্য প্রকাশ করে নাট্যকার রামচব্দ্রের 
পলায়নের ব্যাপারে বসন্ত রায়ের পরোক্ষ সহায়তা ও হস্তক্ষেপের হীঙ্গত দয়েছেন। 
বেয়ারাদের সঙ্গে মশালচশর বেশে পালকণীর সঙ্গে সঙ্গে তার গোপন বাড়ী থেকে বের 
হওয়ার ঘটনা টিকেও ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকে স্থান দয়েছেন। 

কমল- মহারাজ। জামাইরাজা পালালেন। কামান ছুড়ে জানিয়ে গেলেন। 

রামচন্ড্রের কামানের ধান বা তোপধদাঁনর দ্বারা পলাযননের সংবাদ জ্ঞাপন-এর 
কথা াীখলনাথ রায় এবং রামরাম বসু উভয়ের পুগ্তকেই আছে । সত্যচরণ শাম্ঘীও 
এই তথ্যের বিরুদ্ধাচারণ করেন ন। 

রামচন্দ্রের পলায়ন সংকেত তোপধ্বাঁনর দ্বারা রবীন্দ্রনাথও জানয়েছেন তার 
বউ ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে । “যখন রামচদ্দ্রের নৌকা ভৈরব নদে গয়া পৌঁছিল 
তখন ফর্ণাণ্ডিজ (রামচন্দ্রের সেনাপাত) এক তোপের আওয়াজ কাঁরল। '*'সেই 
তোপের শব্দে ( গ্রতাপের ) ঘুম ভায়া গেল ।' 


( কয়েকাট উল্লেখযোগ্য এরীতহাঁসক তথ্য কিংবা প্রবাদ এবং নাটকে তার ব্যবহার 
সম্পকে" আলোচনার পর সেই এরতহাসক তথ্যগুলি নাটকে যেভাবে গ্রাথত হয়েছে 
তা নাটকের সর্ত মেনে নাটকের অঙ্গীভূ্ত হয়েছে না সে সম্পর্কে বিচার 
ধশ্লেষণ করা যেতে পারে )। এ সম্পকে" কিছ ব ছু প্রচলিত আভযোগ আলোচনার 
সহায়ক হবে। 


৯৩ 


প্রত/পাঁদত্য নাটকে যেখানে প্রতাপ চাররে ক্রমবিকাশ ঘটানোই মূল উদ্দেশ্য 
হওয়া উচিত সেখানে ডকটর সাধন কূমার ভট্টাচাষের প্রশ্ন নাটকের সনন্পাত 
শগকর চক্রবতাঁকে 'দয়ে হয় কেন? এ আভযোগ অবশ্য খুব গুরুতর নয় এই 
জন্যে যে যাকে অবলম্বন করে নাটক তাকে দিয়েই নাটক সূত্রপাত বা আরম্ভ 
করতে হবে এরকম কোন 'িনয়ম 'নিপ্দন্ট করে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে শঙ্কর 
চাঁরঘ্লের অবতারণা যে উদ্দেশ্যে তা কতদূর সিদ্ধ হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বিচার | 
ডঃ সাধন ভট্রাচা্য মহাশয়ের আভযোগ 'শঙ্করের উদ্দেশ্য ছিল প্রসাদপ্‌রের 
প্রজাদের দ£*খদৈন্য রাজাকে জানানো, লক্ষ্ভেদের আবেগে তানি তাহা ভুলিয়া 
গেলেন ।, নাট্যকারের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়--শঙ্কর চক্ষবততণ শোষিত 
ও অত্যাচারিত প্রজাদের প্রাতবাদের প্রাতিনাধঃ বিক্ষুব্ধ জনশন্তির সামমালত 
প্রাতিবাদ শগ্করের কণ্ঠে তুলে 'দয়েছেন নাট্যকার। কল্যাণীর আক্ষেপ দেশে 
'মাতব্বরের এর বাড়ণ থাকতে, পোড়া লোক আমার স্বামীর কাছেই বা আসে কেন? 
কল্যাণী শেষ'পযনন্ত নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর খ'জে পেয়েছে । সেই সৌম্য 
প্রশান্তমূর্তি যোশিরাজ যাঁদ রক্ষাণ্ডনাশিনী ঈশ্বর হন, তখন আমার ঘরের 
যোঁশরাজ হতেই বা শু ধংস হবে না কেন? তারা (প্রজারা ) ঠিক বুঝেছে 
মুখ প্রজা ঈশ্বর পরিচালিত হয়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছে। তুমি তার 
প্রাতকার কর। ভাঁবষাৎবাণী ললাটালখনের উঞ্জেখ করে ভাবষ্যংবাণশকে 
মিথ্যে প্রমাণিত করার যে প্রচেষ্টা চালয়েছিলেন বক্রমাদত্য--তা কার্যতঃ ব্যর্থ 
হয়। গোঁবন্দ দাসের প্রতাপকে বৈষ্ব বানিয়ে তোলার চেষ্টায় বাদ সাধে প্রতাপ 
নিজেই। উড্ডাঁ,মান পক্ষীর লক্ষ্াভেদ কোম্ঠির ফলাফলের অনকূলে নাটকের 
গ্াতকে টেনে নিয়ে যায় । অতঃপর শঙ্কর_ চক্রবতী“র সঙ্গে প্রতাপের আকস্মিক 
মিলন কাহনীর প্রয়োজন সিদ্ধ করে, নাট্যকলার সত" মানে না। এরপর কুমারী 
কপালিনী [বজয়ার পক্ষীর অনুসন্ধানে মঞ্চে আগমন নাটকীয় বিস্ময় সৃষ্টির সঙ্গে 
সঙ্গে একটা বিরাট প্রশ্নের মুখোমুখাঁ করে দের-_নাট্যকার কোন নাটকের কাহনী- 
জাল বিস্তার করে.ছেন- রোমান্স ধম” কাল্পানক বা উপকথা সম্বালত নাটকের 
না এ্রাতহাসক নাটকের ? 

কিচ্বদন্তণ, প্রবাদ» এতহাসিক তথ্য সব কর অনুসরণ করা হয়েছে একথা 
মেনে নিয়েও বলা যায়--এ নাটক যেখানে এাতছাঁসক সেখানে কাহিনপর 
আকাঁস্মকতার ও লম্ভাব্তার একটা সীমা থাকা দরকার- না হলে কাঁবকজ্পনা 
হিসাবে উৎকৃষ্ট হলেও এ্রাঁতহাসিক নাটক বিচারের তৈল দণ্ডে তা অত্যন্ত লঘ: 
হয়ে যায়। 

বিজয়া চরিঘাটিকে আগ্যাগ্গোড়া এক অদ্ভূত অলোৌকিকতার জালের মধ্যে রেখে 
দিয়েছেন নাট্যকার । মাঝে মাঝে তার সংলাপের আন্তারকতায়, প্রত্যুৎ*মরমাতিত্থে 
তাকে এক অসাধারণ নারী মনে হলেও তার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ এীতহাসিক 
নাটকের ক্যানভামে বিলদূশ ও বেমানান বলে মনে হয়েছে । প্রথম" আবিভাবেই 
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তার প্রাত শঙ্কর ও প্রতাপের আঁভভূত হওয়ার যথেম্ট ফারণ আছে বলে আমরা মনে 
করি না। দুবল-পীড়ন-দর্শনকাতর দন ব্রাহ্মণের আহ্বানে মা দঃগতনাশিনী 
সাড়া 'দয়েছেন বলে শঙ্করের মনে হওয়ার পেছনে যে বি*বাস কাজ করছে তা একান্ত 
ভইফোড় বিশ্বাস বলে পারগাঁণত হয়েছে । 

বিক্রমাঁদিত্য চারনাটকে আপাতদহঙুতে ভাঁড় বলে মনে হলেও আসল ভাঁড় চার 
হয়ে দাঁড়য়েছে ভবানন্দ চরিন্র্টি। বিব্লমাদিত্য স্বভাবরাঁসক, তার কথা বলার এক?ট 
বিশেষ ভাঁঙ্গ ছিল একথা স্বীকার করে নিলে চারন্রাটর প্রাতি সুবিচার করা যেতে 
পারে। ভাঁবষ্যবাণীতে শ্বাস, ধম “বোধ, ভ্রাতুপ্রেম, বাংসল্যঃ রাজারক্ষার দা'য়ত্ব 
সম্বন্ধে সচেতনতা-বিপদের সম্ভাবনার দৃরদস্টিপ্রসত পুন ও ভ্রাতা মধ্যে 
সম্পাত্ত ও রাজ্যের ভাগবাঁটোয়ারা করে দেওয়ার সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনা_সব মিলিয়ে 
চাঁরন্রাটকে সদাব্যন্ত করে রেখেছে । কাষকলাপের দক 'দয়ে নয়, সংলাপের 'বাশিষ্ট 
রীতির দিক 'দয়ে চাঁরন্র্ট একটি টাইপ চাঁরন্রে আংাঁশকভাবে রূপান্তীরত--একথা 
বলা যেতে পারে। ভবানন্দ চারন্াট নাটকের ভিলেন । কিন্তু যথাথ ভাঁড় চরিন্র 
বলে যাঁদ কিছ? থাকে তো সে আংাঁশকভাবে এই ভবানন্দ চারিঘটই । বিচক্ষণ 
শান্তমান ও প্রজাবৎ্সল রাজার বিরুদ্ধে এবং শওকরের ন্যায় বিচক্ষণ ও বাঁদ্ধমান 
মন্নাদাতাকে বোকা বানয়ে ধড়যন্তে সাফল্যলাভ করার মতো বাদ্ধদপ্ত এবং প্রা 
চার হিসাবে ভবানন্দকে উপস্হাপিত করা হয়ানি। কুচক্রী কূম তলববাজ দেশ-দ্রাহণী 
লোভী স্বার্থপর চারন্র হিসাবে চরিন্রটিকে স্বীকার করে নিতে অস্দীবধা না হলেও 
চরিতাটর সংলাপ ঈ্সিত মানে উত্তীর্ণ হতে পারোন--তাই অনেক ক্ষেত্রে ভবাদন্দর 
কথাবার্ত এবং আচার আচরণ বিসদৃশ ঠেকেছে । অনুরূপভাবে গোবিন্দ রায় 
চারতাটও ভবানন্দর সমধমর্ণ চারত্র হিসাবে ক্মাবকাশসূঘ্রে পূর্ণতা লাভ করেনি । 

প্রতাপাদত্য নাটকে নাট্যকারের প্রযনন্ত সংলাপ বোঁশত্ট্যের মাধ্যমে দেশপ্রে মর 
প্রচ্ছন্ন প্রচার এবং কাব্যগুণ-এর বকাশ সম্ভব হয়েছে 

আত্মীবস্মৃত জাতিকে জাগয়ে তোলার সঞ্জীবনী মন্ত্র মাশয়ে 'দয়েছেন 
নাট্যকার তার জৰালাগয়? সংলাপে- পিতা পিতামহের সেই রন্ত সেই উঞ্বীরশোণত 
পতা-পিতামহের দেশেই কি রেখে এসেছো? ধমনীতে প্রবাঁহত হবার মত এক- 
বিম্দুও ক তার অবাশম্ট নেই ? 


শওকর নজেই বুঝতে পারোনি সে কি ইঙ্গিত করতে চলেছে । মুষ্টিমেয় দরিদ্র 
প্রজা, স্বী-পুত্র মা বাপ নিয়ে সংসার। প্রাতশোধ নিতে বাওয়া বাতুলতা । 
প্রাতকার হন শস্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে । এই অংশের 
সংলাপে উচ্ছ্বাস নেই, অথচ শন্তিহীনের অসহায়তা স্পঙ্ট উচ্চাঁরত। মদনের 
সংলাপে তার যথার্থয বিচার করা যায়। 

মদন-_- “একান্তই যাঁদ দেশ ছাড়তে হয়, তাহলে শালার নায়েবকে জানিয়ে যাব 
না 2৮ «সেই বুঝেই তো গায়ের ঝাল মেটাতে পেরে চুপ করে থাকি।” 
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গায়ের ঝাল মেটাতে না পারলে মানুষে মানুষের ধর্ম আরোপ করা হয় না। 
নাট্যকার মদন, মামনুদ প্রভৃতি সমন্ত চার্কে রন্তু মাংসের মান্দষ হিসাবেই নিমাণ 
করেছেন। 

আত্মগ্রসাদের মধ্যে শঙ্করের দেশপ্রেম উদ্দীপিত হয়েছে। সাতিই কিতার 
[ছুই করণীয় নেই ঃ ভীরহ পরপদলেহী, পরাম্নভোজী সম্পর্ণরূপে পরানভ'র 


বাঙালী কি মনুষ্য যোগ্য কোন কাজই করতে পারে না ? 
বাঙাল চাঁরব্রের যে নেতৃত্বের শান্ত তার দ্বরুপ উদ্ঘাটন করেছেন নাট্যকার 


শুকর চারে । শঙ্কর একান্ত প্রিয় আবাল্য সহচরা স্টীর কাছ তার নিজস্ব শীল্ত- 
রহস্যের কথা জানতে চেয়েছে। সংলাপে হৃদয়াবত্বর উত্তাপ, প্রাণের স্পর্শ । আদরে 
পালনে তিরস্কারে আভমানে আমিই তোমার একমাত্র লক্ষ্যস্হল । এতেও কি বলতে 
পারো না-আম প্রতিকার করতে পাঁর কিনা ? যখন গুরংদায়িত্ব বহনের প্র*ন রয়েছে 
সামনে তখনও কিন্তু শঙ্কর স্বাভাঁবক, প্রেমে পরিহাসে, প্রাণোচ্ছল সংলাপে । 


কম্তু কনে বউ 

কল্যাণ বলো । 

অত আদর দেখিও না, ভয় করে। 
বিলম্ব করলে কি যেতে পারবো ? 


সাত্য কথা..***রমণীর স্বভাবতঃ দর্বল হাদয় আবার ক করতে কি করে 
বসবো? এই 'স্নগ্ধ সুন্দর সংলাপসালার পর শ্রীরামচন্দের প্রজার মনোরপ্পনের 
দষ্টান্ত এর উল্লেখ কথ্টকঞ্প | “সশতাকে ত্যাগ তার তুলনায় অনায়াসলম্ধ, কল্যাণী ।? 
--সমস্যার সহজ সম্মানজনক সমাধানও রয়েছে সংলাপে । 

সংল'পে কবিত্ব আরোপ-এর গুণ থেকে এ নাটকের সংলাপও বাদ যায়ান। 
বিজয়ার আ'বিভাবে প্রতাপের মধ্যে প্রাতব্রিয়া- এ প্রদপ্ত অনলোচ্ছ।স, এ মন্ত্মাতজ 
পদক্ষেপ-এ অপূর্ব (রণোন্মাদন ) বেশ আর কখনও দোৌখাঁন মহারাজ 1, 

গোবিদ্দের মমবেদনার উত্তরে বিজয়ার সান্না--“তোমার ঠাকুর ক শুধু 
বাঁশীর ঠাকুর, আসর নয় %” এক অপধব উপমা-পুরাণের দৃষ্টান্ত, একুশ দিনের 
ঠাকুর আমার ভ্তন্য পানে পৃতনা নিধন করেছেন। দই বংসরের শিশু মৃণালবাহ্‌ 
বেন্টনে তৃণাবত সংহার করেছেন । ষষ্ঠবষাঁয়্ বালক নৃত্যের ছলকরে প্রাতপদক্ষেপে 
এক এক করে কালীয়ের ফণা চর্ণ করেছেন । 

শঙ্করের সঙ্গে 'বিক্রমাদতে;র কথোপকথন আকর্ধষক। পাঁরহাসচটুল সংলাপে 
বিক্রমাদিত্য চিমটি নাট্যকারের অপূর্ব সাঁষ্ট, যাঁদও গ্রাম্ভপধয বিচারে চারিঘ্াটিকে 
বেশ লঘু করে দেখানো হয়েছে 'নদের লোক হয়ে তুমি কিনা খোঁচাখুচি বিদ্যে 
শিথেছো 1? "কলম আর মাথা এই দুই নিয়েই বাঙালীর গৌরব । বাঙালীর ছেলে 
শুধু মাথা নিয়ে সংসারে এসেছো । খোঁচাখুচি ছেড়ে মাথা খেলাও । বাঙ'লী শাৰ 
জগতে দূলভ। কলম চালাও--এমন কত যশোর তোমার পায়ে গড়াগাঁড় যাবে। 
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বিক্লমাদিত্যের সংলাপে রসবোধ সদাজাগ্রত। “তাইত বলি বাবাজীর আমার 
পাগল পাগল ভাব কেন ? ( শঙ্করের উদ্দেশ্য ) বাবাজী আমার বৌমার সঙ্গে ঝগড়া 
করে এসেছেন । 
বিজয়ার সংলাপ জুড়ে দেশবন্দনা- অত্যাচার, শোষণের প্রাতকারঃ প্রতাপের 
€ৈফবধম ত্যাগের সমর্থনঃ ভৈরবশ কালমৃ্তির বন্দনা, অত্যাচারী মাহষ-মাদ'নণর 
শচুরপা জগৎ জননশকে আহ্বান--এই অংশে নাটকে দেশপ্রেমের বন্যায় নাট্যসূত্র ও 
নস্ত' ভেসে একাকার । 


এছাড়া জাতীয়নেতার ঈ্সিত ইমেজও মিলবে গ্রতাপাত্যিরর সংলাপে--“দুব'লের 
সহায় হ'তে, সতণর মধণাদা রাখতে, নিরমের অশ্নের ব্যবস্হা করতে--এসব কাজের 
যাঁদ একটাও সম্পন্ন করতে না পারল্‌ম তখন রাজার পু হয়েও আম করলুম কি ? 

পৃবেই উল্াখিত হয়েছে অদ্টবাদ ও দৈববাদ এ নাটকের এীতিহাসিক 
কাহনশীর অন্তরালে কাহনগকে অগ্রতক্ষভাবে 'নয়ান্তিত করেছে । দেশাত্মবোধ ও 
জাতাঁয় এঁব্য গ্রতাপের সংলাপে বারবার উচ্চাঁরত । “পহন্দু মুসলমান এক মায়ের 
দুই সন্তান। এক অন্নে প্রাতপালিত এক স্নেহরসাঁসন্ত । বাল্যে ক্রুড়ায় যৌবনে 
মাতৃসেবাকাধ প্রাতযো'গিতায় বাম্ধক্যে আত্মীয়তায়, এস ভাই আমরা এক প্রাণে 
'এক মনে মায়ের দুঃখ দূর কার ।, 

নাটকের বহু জায়গায় বাংলায় প্রবাদ প্রব্চনের প্রয়োগ সংলাপকে সাবলীল 
অর্থপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ করে তুলেছে । 

মোঘলের অত্যাচারে প্রজাদের প্রাণ আঁত্্ঠ । “নাহ জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে 
বিচারের অংশে" ।” দরিদ্র ব্রাহ্মাণ শগ্করের কাছে তাদের রক্ষা করার জন্য তাই জানায় 
আবেদন- রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায় ।, 

বিক্রমাদিত্যের সংলাপে এখানে সেখানে ছড়ানো রয়েছে বাংলা প্রবচনের 
মণিমুক্তো ॥ বসন্তের প্রাত- বন বেটে নগর বাঁসয়েছে (বন কেটে বসত:) এই 
পাকা আমাঁটর ওপর অনেক কাঠবেড়ালগর নজর আছে। 

ভবানন্দ প্রতাপের ভয়কে জঘু করে দেখার চেষ্টায় বলেছে-_হাতশ ঘোড়া 
গেল তল, ভেড়া বলে কত জল । বাঙালী চীাঁরব্রের প্রাত বিরুপ মন্তব্যেও 
ভবানন্দের মুখে বাংলা প্রবাদপ্রবচনের সাথক ব্যবহার । 

“উরকুনির ব্যাপার খুরকুনিঃ তার 'বাঁট হরে, এত ছালন থাকতে রে, অম্ল 
অম্মলে দ)ালে জরে । মোঘল গেল, পাঠান গেল, শিখ গেল, রাজপূত গেল, 
দুর্বল সিংহ ভেতো বাঙালী হল কিনা লড়ায়ে ৷ 


৪১৭ 


প্রতাপাদিত্য চিনের নবমূল্যায়ন বারো ভশুইয়ার এক শান্তশালী ভ'ইয়ার্‌পে, 
স্বাধশনতা রক্ষায় অক্লান্ত প্রয়াসীর ভূমিকার পারপ্রেক্ষিতে । সে প্রয়াস ইতিহাস 
কিংবা কাঁহনশ বলেই চাহ/ত হওয়া উঁচত। 

মূল ঘটনা থেকে বিচ্যা, পারিবত'ন, পরিবধ“ন বা পারমার্জন»াকংবা রুপান্তর 
নাট্য-প্রয়োজনের খাতিরে কিছু কিছ হয়েছ । প্রতাপের কোচ্ঠিতে পিতৃ-দ্রোহতার 
উঞ্দেলেখ বা ইীর্জত স্পষ্ট । গ্রীক নাটকের অদৃমস্টবাদ বা আঁনবার্ধ ট্রাজোডর 
বশজ বপন না করলেও নাট্য বিন্যাসে তা কাজে লাগানো হয়েছে উড্ভায়মান পক্ষীর 
লক্ষ্য ভেদে । এর দ্বারা নাটকাটর ঈ'প্সিত দ্রাজক পারণত পাঁরকজ্পনায় নাট্যকার 
সব'তোভাবে সার্থক হয়েছেন--এ কথা বলার পেছনে ঘথেম্ট সঙ্গত যুক্তি দেখানো 
সাত্যই সম্ভব লয় । উডংডীয়মান পক্ষণর লক্ষ্যভেদ প্রসঙ্গে এরীতহাসক তথ্যের 
সমন থাকলেও িজয়ার আ'বভাব সমেত সমদ্ত ঘটনাবলীর উপস্থাপন নাট্য 
বৃত্ত রচনা বা নাট্যাবর্ত সৃঁষ্টর কাজে সাঁবশেষ সহায়ক হয়েছে--একথা জোর দিয়ে 
বলাষাবেনা। . 

বসন্তরায়ের প্রাত প্রতাপ্র বিদ্বেষকে নাট্য-বৃন্তের অন্যতম কেন্দ্রুবিন্দ?? বলে 
ধরা হয়েছে এবং কাহনণ বনাাসে প্রতাপের িতৃদ্রোহতার ঘটনার এবং বসন্তরায়ের 
প্রীত তার সংপ্ত বিদ্বেষ বিষাদময় প'রণ'তর জন্যে কারকরী ভ্যমকা গ্রহণ করেছে । 
এই বিদ্বেষের ঘনঘটা এবং নাট্য-বৃত্তের চড়ান্ত পর্যায়স্পচাকাঁসাঁর গ্রামকে কেন্দ্ 
করে এবং দাঁব করে প্রতাপের জিদ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই দাঁবর ষৌন্তকতায় 
নাট্যবর্ত সৃষ্টি হয়েছে ও নাট্য-বৃত্ত ধরে ধীরে পূর্ণতার 1দকে অগ্রসর হয়েছে। 
কারণ এই পায়ে চাকসিরি গ্রাম, প্রতাপের অনিচ্ছা এবং ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ প্রতাপের 
বিকজ্প প্রস্তাবে বসন্তরায়ের ক্ষোভ ও দুঃখবোধ একাঁট নাটকণীয় সংঘাত ও 
নাট্যাবর্ত সৃষ্ট করার অনুকূল পাঁরবেশ সৃষ্ট করেছল। কিন্তু বসন্তরায়ের 
প্রীত সশ্দেহ এবং বিদ্বেষের ক্রমাবকাশে এরীতহাসক তথ্যের অনুসরণ করতে 
গিয়ে বসম্তরায়ের প্রাত সন্দেহের এবং বিদ্বেষের পর্যাপ্ত কারণ নাট্যস.্রে 
যথাযথ গ্রাথত করতে সক্ষম হন 'নি নাট্যকার 

বসন্তরায় চরিন্লাট সূচনা থেকে যেভাবে চি'ন্রত হয়ে ক্রম.বকাশ লাভ কর'ছল-_- 
তাতে প্রতাপের "চাক'সরি' ভিক্ষায় তার হঠাৎ উত্তেজনার কারণ অনেক সমালোচকের 
মনঃপূত নয় । “কিন্তু নাট্যকার চাকাঁসার নিয়ে বিবাদের ব্যাপারে সাধামত নিম্ঠা 
এবং কাহনগ বিন্যাসে ও সংলাপে সংযম রক্ষার চেত্টা করেছেন । কাঁহনণ বিন্যাসে 
যেটুকু তুটী তার গুরূত্ব ীতহাসক 'িনম্ঠার অঙ্জুহাতে লাঘব করে দেওয়া যেতে 
পারে। প্রতাপের প্রার্থনা ও অন্যাদকে গোবন্দরায়ের সেই প্রার্থনা পূরণের 
বিরো'ধতা এবং তার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যদ স্নেহাস্পদ প্রতাপ এবং পান্তর-- 
উভয়ের স্নেহের দ্বন্ৰে পারিবাঁরক বিশৃঙ্খলা ঘট'তে পারতো তাহলে কাহনন 
বিন্যাস বহুলাংশে স্বাভাবক হতে পরুতো বলে জনৈক সমালোচকের ধারণা । 
আরও আভযোগ যুদ্ধ থেকে গোবিন্দরায়ের পলায়ন যে উদ্দেশযমূলক তা নাকি 


৯৮ 


বোঝাবার সুযোগ নাট্যকার আমাদের দেনা ন। তাছাড়া গোবিন্দরায় যে যড়যন্ত 
করছেন প্রতাপ নাক নাটকে তার আভাষই পানান। অভিযোগগলির যৌন্তকতা 
অস্বীকার না করেও বলা যায় যে উভয় ক্ষেত্রে গোবিন্দরায়ের আচরণের যে ব্যাথা 
দাাব করা হয়েছে তা সঙ্গত নয় । তবে চাঁরঘ্চিনের ব্যাপারে গোঁবন্দরায় চীরন্রাট যে 
অসঙ্গত ও অসম্পুণ“ তাতে সন্দেহ নেই । 

প্রতাপ কর্তৃক বসন্তরায়-হত্যা প্রসঙ্গাট নাট্য-প্রয়োজনে এবং নাটকের বৃত্ত 
'রচনার নির্ভুল পদক্ষেপ হিসাবে এঁতিহাঁসিক তথ্য ও এরীত্হাঁসক দঘ্টিভজির সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রেখে নাট্যকার নাটকীয় উপাদনের ধাঁচে সাঁজয়ে নিয়েছেন । 

নাট্যবৃত্তের প্রাত আনুগত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদদ এই বসন্ত রায় হত্যা প্রসঙ্গে তার 
নিজস্ব মৌলিক দাাঁঞ্টভাঙ্গ ও 'বাভল্ন মতবাদের সাহ'য্যে বা সমম্বয়ে ঘটনা 
সংস্থাপন করে:ছন। 

নাটকে নাট্যকার খুব সাবধানে দশ্য পাঁরকহ্পনা এবং সংলাপ সংযমের 
মাধ্যমে ্রীতঙাঁসক তথ্যকে মোটামুটি আবকৃতভাবে উপস্থাপনার আয়োজন 
করেছিলেন। কিন্তু এঁতিহাঁসিক তথ্যে যাই থাক নাট্যকৃত রূপের বচারে প্রতাপের 
এইরূপ আ'পস্মক আচরণ এবং নিরস্ত পিতৃতুল্য এক ব্যান্তকে চরম আঘাত হানার 
জন্য যথেম্ট কার্ধকারণ সম্বন্ধ ও পারাস্থ ত সৃষ্টির প্রয়োজন ?ছল। যথেষ্ট 
কাযকারণ সম্পর্কের অভাবে তাই নাটকে অসঙ্গাত আঁনবাষধ হয়ে উঠেছে__ 
নাট্যবৃত্ত ও কিং 'বকাতির দোষে মসীলপ্ত হয়েছে । তবে এও স্বীকার্ধ যে 
প্রতাপ চাঁরবের ঘা বাস্তব অসঙ্গাত-_ এত্হাঁসক ঘটনার আনুগত্য বজায় রেখে 
নাটকে তাকে ও সামঞ্জস্যের পায়ে ফেলা খুব সহজ সাধ্য ব্যাপার নয় । 

প্রতাপকে নাট্যকার চাত্রত করতে চেয়েছেন স্বদেশআত্মার প্রাতমতি'রূপে। সে 
প্রাতমীত জলন্ত বিদ্রোহের প্রতীক । রাজার পাশে দেশভন্ত অগণ্য প্রজার সাম্মলন 
নাট্যকারের বাঞ্ধত বিক্ষু্ধ গণশান্তর বস্ফোরণরূপে প্রকাশ পেতে চেয়েছে। 
উপদ্ুত পাঠানসপ্তানরা এসে জমায়েত হয়েছে শঙ্কর চক্রবতাঁর চারপাশে । জ্ঞাতীয় 
জাগরণের মুহুর্তে হিন্দ? মুসলমানের এমন অপূর্ব মিলনের সৃযোগ নাট্যকার 
হারাতে চান নি। তাছাড়া জাতীয় জাগরণ বলতে 'বাশেষ কোন ব্যান্তর 
দবদেশানুরাগের প্র*্নই বিচার নয়, জনজাগরণ গণদেশপ্রশীত বোঝবার বা 
জানবার সুযোগ নাট্যকার করে দিয়েছেন প্রথম দিকের দহ তিন'ট দৃশ্যে। 

যশোরে*বরীর লোক প্রবাদ প্রচলিত অসীম কৃপা প্রতাপাঁদত্য-এর ওপর অজস্র 
ধারায় বাঁধত "এই সব কিছুর আয়োজনই সম্পূর্ণ ছিল। নাট্যকার সবগ::লর 
সমফ্বয় ঘাঁটয়ে একটি সার্থক নাটক উপহার দিতে পারতেন--দেওয়ার পর্ণ 
সুযোগও নাট্যকার পেয়োছলেন কিন্তু সবাঁকছু নাট্যস্ধে গ্রাথত হয়ে প্রত্যাশিত 
বৃত্ত রচিত হয়নি । 

নাটকে নাট্যসংন্রের দাবী মেটাতে অনেক আকাঁস্মক ঘটনার সমাবেশ হয়েছে। 
পক্ষীর অনুসরণে একযোগে বাংলার জনশাল্ত, রাজশান্ত ও দেবশান্তর প্রতীক 


৪) 


শগুকর, প্রতাপাঁদত্য ও বিজয়ার মণ্ে চমকপ্রদ আবিভাব, কমল ও অন্যান্য 
দসুদের সঙ্গে মিলন, শঙ্করের স্গণীকে রাজ মহলের নবাবের চেয়ে পাঠানো ও 
তঙ্জানত মোঘলের সঙ্গে প্রতাপের সংঘর্ধ ইত্যাদদ বহু? ঘটনার সঙ্গত কারণ, 
নাটকের কাহনী বিন্যাসে স্পন্ট নয় । 

কাহনী বিন্যাসে অসঙ্গীতর প্র*্ন আরও অনেক। শের খাঁর সঙ্গে প্রতাপের, 
যুদ্ধের এতিহাঁসকতার প্রশ্নে নাট্যকারকে সমথন জানিয়েও--সে যুদ্ধের প্রস্ততি 
আয়োজন বা প্রস্তাতির কাহনগগত যৌন্তিকতার প্রশ্ন অবশ্যই বিচার রে দেখা 
প্রয়োজন । সোঁদক দিয়ে নাটকাঁটর অন্যান্য অনেকগ:ণের তারিফ করা হলেও নাট্য 
শৈলীর দিক দিয়ে নাটকটির ঘুটপ উল্লেখ্য । 

গ্রতাপের প্রাতি যশোরে*্বরী লোক প্রাসদ্ধ কৃপালাভের কথা নাটকে উঁচ্লাখত 
হয়েছে। বিজয়ার ( মারফৎ ) মাধ্যমে সেই দেবর কৃপা বর্ষণ ঘটেছে প্রতাপের শিরে 
অহেতুক করুণার মতো । প্রচাঁলত প্রবাদানুসরণ করতে গিয়ে প্রতাপ চাঁরত্রাটর 
কম"ময়তা দৈব কপার আড়ালে উদ্ভাসিত না হওয়ায় চরিন্রাটর সম্যক বিকাশ লাভ 
ঘটোন কিংবা চাঁরন্রাট পাঁরপূর্ণ স্বদেশপ্রেমক বীর যোদ্ধার চারিনমাহাত্যোে 
সমুজ্জবল হয়ে ওঠে নি। বসন্তরায় হত্যার পর এই দৈব-কৃপা থেকে হঠাৎ সঙ্গত 
কারণে বাত হওয়ার ঘটনা অবশ্য কাহননীর সঙ্গত 1বন্যাস বলেই ধরে নেওয়া যায়। 


প্রতাপের চার সাঁন্টতে ও তার পাঁরবেশ রচনায় নাট্যকার সঙ্গাত রক্ষা করতে 
পরেন নি বলেও আঁভযোগ প্রচলিত আছে। স্বদেশপ্রেম যা প্রতাপ চরিঘ্রের ক্র£- 
বিকাশের সূত্রে প্রবাদ ও এীতিহাসিক তথ্যানুসরণে স্বতঃউৎসারিত হতে পারতো তা 
হয়'নি। প্রতাপের দেশপ্রেমমৃূলক সংলাপই যা সম্বল। যে অদঘ্টবাদ ও কোর 
ভাঁবধ্যৎ্বাণী 1দয়ে নাটকে প্রতাপ চারঘ্নের আঁবভাব, কাষকিরণ সম্পকেরি বন্ধনে 
তাতে নিয়াতর দুলঘ্য দুদৈ'বরূপে বিষাদময় পাঁরণাঁতকে টেনে আনা হয় নি। 
নাটকের সমাপ্তিও নাটকের সঙ্গত রক্ষা করতে পারে নি। আঁন্তম অঙ্কে স্বদেশ 
ভন্ত শহীদদের ম.খ 'দয়ে তার 'প্রয় যশোর রক্ষা করতে না পারার বেদনা পরাধঈন 
ভারতবাসীর মনে স্বাধশনতার চিরাকাঙ্খাকে নিঃসন্দেহে জাগিয়ে তোলার কাজে 
সহায়ক হয়েছে, ঘুমন্ত ভ্রান্তপথে চালত বাঙালীকেও কশাঘাত হেনেছে। 
নাটকে অসঙ্গতির উদাহরণ-বসন্তরায় হত্যার পর অনুতপ্ত প্রতাপ বলেছে (অস্ত 
নিক্ষেপ) শংকর, মানসিংহকে 'ফাঁরিয়ে আন। সে যশোর গ্রহণ করুক। এ 
গ্‌রুশোণিত সন্ত হস্তে বঙ্গের শাসনদন্ড ধারণ আমার শোভা পায় না।, শেষ 
দৃশ্যে এই প্রতাপই বলেছে “গুরুহত্যা করলুম, তবু যশোর হারাল:ম :» 
নাটকাঁটির দোষ এট সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনার পর এবং বিশ্লেষণ করে 
কবি কন্পনা হিসাবে এীতিহাসক বাঁধাধরা কাহিনপ বিন্যাসের মধ্যেও নাট্যকারের 
গ্বভাবসুলভ রোমাণ্টক চিন্তাধারা এবং সংলাপের সাহিত্যগহণ ও রূসাঁবচারে 
নাটাকারের অনুকূলে যে কিছুই বলা যায় না- একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে ॥ 


১০০ 


॥ প্রতাপাদত্য ॥। 


ও 
॥ বউঠাকুরাণনর হাট ॥ 


প্রতাপাদত্যের চাঁরন্ত ক্ষীরোদপ্রসাদের দাষ্উভঙ্গতে একেবারে স্বতচ্ম ৷ বদেশী 
এব মোঘলদের কাছে নাত স্বীকার তার কাছে আত্ম-অবমাননার সামিল । রবীন্দ্ু- 
নাথের বউঠাকুরাণশর হাট উপন্যাসে প্রতাপাঁদিত্য স্বদেশ-বৎসল জাতাঁয় বীরের প্রতীক 
নয়, তবে দ্‌ঢ় আত্মপ্রতায়ণ স্বাধণন রাজা । রাজকার পাঁরচালনায় তিনি কঠোর। 
তার বিচার, তার সিদ্ধান্ত অমোঘ । কর্তব্যপরায়ণতার পথে স্নেহ, মায়া, মমতা, 
জ্বজনের আর্ত অনুরোধ--সব কিছুকে প্রতাপ অবলপলাক্রমে ঠেলে এগিয়ে গেছে। 
সেই রাজকার্য পাঁরচালনার কঠোরতার বাঁল হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তার 
কন্যা বিভা, জামাতা রামচন্দ্র, পুঘবধ সুরমা, পুত্র উদয়াদিত্য এবং নিম'মভাবে তার 
শহভাকাঙ্খাঁ একান্ত আপনজন খাল্লতাত বসন্তরায়। 

না,কে প্রতাপের চাঁরত্র সম্পর্কে এই মনোভাক্গ ক্ষীরোদপ্রসাদ গ্রহণ করেন ন। 
কোচ্ঠর ফলাফল, ভাঁবষ্যৎবাণী, প্লাম্রাম বস:, নাঁখলনাথ রায় বা সত্যঠরণ শাস্তির 
মনোভাব- রবীন্দ্রনাথ কোন কিছুকেই অনুসরণ করেনান, তাঁর চেতনয় প্রতাপাঁদত্য 
কর্তব্যপরায়ণ এক কঠোর রাজা-াঁযাঁন নিজের মতে চলেন- কারও দ্বারা বিন্দঃমান্ত 
পাঁরচালিত হন না--স্বদেশ স্বরাজ্য এর শাসন যার কাছে শৃধুমাত আবেগ বা 
উচ্ছাস নয় পরম্তু কত'ব্যপরায়ণতার কঠিন সূতোয় বাঁধা-- | একান্ত করণীয় 
কাধ" বলে বিবেচিত 

পূবই উল্লেখিত হয়েছে বসন্তরায় এর হত্যাকাণ্ড 1কম্বদণ্তপ বা হীত্হাসে একটি 
স্বীকৃত তথ্য এবং এর যাবতায় দায়ত্ব প্রতাপাদত্যের। তবে সে হত্যাকাণ্ড নাটকে 
সঙ্গত কারণেই কার্যকারণসূন্ধে বাঁধা হয়েছে । - নাটকীয় আকাঁস্মকতার সূত্রে 
আকাঁষ্মক ভুল সিদ্ধান্ত এর পারণাঁত 'হসাবে বস্ন্তরায় এর হত্যাকাণ্ড নাটকে 
সান্নীবস্ট হয়েছে । রবণন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই হত্যকাণ্ড সুপরিকল্পত এবং 
প্রতাপাঁদত্যের 'দ্বধাহীন চিত্তের স্থির এবং সুচিশ্তিত সিদ্ধান্তের ফলশ্রাত । নাটকে 
প্রতাপকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রথম আক্রমণের সুযোগ নিতে বাধ্য করা হয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথে এই হত্যাকাণ্ড সম্পণ" ভিন্ন দৃস্টিভাঙ্গ প্রসৃত। 

মযান্তয়ার খাঁ বসন্তবায়কে হত্যার আদেশ পালন করতে এসেছে। যুবরাজ 
উদয়াদত্য এই নিম্ম আদেশ এর জন্য ব্যাখ্যা চেয়ে সরাসার প্রতাদিত্যের কাছে 
যেতে চেয়েছেন। 'কল্তু মুষ্তিয়ার খাঁ নিরুপায় । রাজাদেশ অমান্য করতে সে 
নারাজ। 


“যুবরাজের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাহার কপালে ঘমশীবন্দু “দেখা দিল। 


১০১ 


তান সেনাপাঁতর হাত দৃঢ়ভাবে ধারয়া বালিলেন-_“মৃন্তিয়ার খাঁ” বৃদ্ধ নিরপরাধ ॥ 
পুণাত্বাকে বধ কারিলে নরকেও তোম।র স্হান হইবে না। 


মনান্তয়ার খাঁ কাহল, মানবের আদেশ পালন কাঁরতে পাপ নাই । 


প্রতাপের এই 'িম্ম 'সপ্ধান্ত আকস্মিক ও মমাঁন্তিক । পরম স্নেহাস্পদ 
লরাতুষ্পন্রের কাছ থেকে মৃত্যুদম্ডাজ্ঞা বসন্ত রায়ের কাছে অবিশ্বাস্য । নাটকে অবশ্য 
এর কোন প্রাতধ্ীন নেই ।__বউঠাকুরাণণর হাটের উদ্ধৃতি £ 


“মহন্তয়ার খাঁ এক আদেশ পন্র বাহির কাঁরয়া বসন্ত রায়ের হাতে দিল । বসল্ত- 
রায় আলে।র কাছে লইয়া পড়িতে লাগিলেন ।**”**পড়া শেষ করিয়া বসন্তরায় ধরে, 
ধারে মুত্তিয়ার খাঁর নিকট আয়া জিজ্ঞাসা কাঁরলেন-- এক প্রতাপের লেখা 1**** 
একটু পরে আবার জিজ্ঞাসা--এ ক প্রতাপের স্বহঙ্গে লেখা ? 


নাটকের প্রতাপ চারঘের যশোরেশ্বরীর কৃপালাভের ঘটনার কোন উল্লেখ রবীন্দ্র 
নাথের উপন্যাসে নেই । 


“সে যুগের এতিহাসিকগণ ও লেখকেরা প্রতাপাদিত্যের ছিটেফৌঁটা এাতহাসিক 
কাহনীতে প্রচুর স্বদেশপ্রেমের কাজ্পানক গৌরব মিশিয়ে ধূমঘাটের ভংঙ্বামীকে 
মূঘলৈর বিরুদ্ধে স্বদেশ প্রেমিকরূপে উপস্হাপিত করেছিলেন। কিম্তু রবীন্দ্রনাথ 
সে কথা মানতে পারেন ন।” (ডঃ আসত বন্দ্যোপাধ্যায়-বাংলা সাহত্যের 
সম্পূণ" ইতিবৃত্ত) ক্ষীরোদপ্রসাদ অবশ্য জাতীয় জাগরণের জোয়ারে গা ভাসিয়ে 
দিয়ে প্রথম জাতীয় ভাবোদ্দীপক দেশাত্মবোধক নাটক লেখার ইতিহাস রচনা 
করেছিলেন । 


মোঘলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে প্রতাপকে বন্দী হতে হয় এবং বন্দী হিসাবে 
আগ্নায় নত হওয়ার পথে তার মত্যু ঘটে । এ ঘটনায় তার প্রাত শ্রদ্ধার উপকরণই 
তাকে জাতীয় বীবুরূপে বজ্পনার অনুবহল পরিবেশ সৃষ্টি করোছল। কিন্তু তার 
কিছু কছু হুটগ তার প্রীত শ্রদ্ধার মনোভাবকে বিরূপ করে তোলে । নাটকে এ. 
মনোভাবকে সপ্ম্ট করার গরজ সে যুগের এতিহাসিক তথ্য সম্বালত গ্রন্ছগলিতে-_ 
রামরাম বসু নাখলনাথ রায় বা সত্যচর্ণ শাস্মশর পক্ষ থেকে যেমন পরিলক্ষিত 
হয়নি, ঠিক তেমনি নাট্যকার ক্ষণরোদপ্রসাদের পক্ষ থেকেও তার সমর্থন মেলে নি। 
অথচ রবীন্দ্রনাথ তার প্রতাপাদিতোর চাঁরঘের ঘুটশী বিচ্যুতি, তার রূঢ় আচরণ, স্নেহ 
মায়া মমতাহশীন পাষাণ হাদয়ের নিম'ম আভব্যন্তর স্পষ্ট উদাহরণ রেখেছেন তাঁর 
উপন্যাসে । অবশ্য এও স্বীকার্য যে এই সর্বগ্রাসী ইমাপারয়ালিসম: এর 'নন্দাও 
করেছেন তিনি দুভাবে পরবতাঁকালে। প্রতাপাঁদত্য ভাবনার পুনরাবৃত্তি 
ঘাটয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এর পরেও তাঁর রচনায় গ্রারশ্চিত ও পারন্রাণ নাটকদয়ের 
মাধ্যমে । 


১০২ 


॥ পাঁচ্মনী ॥ 


এঁতিহাসক নাটক রচনার ক্ষে্নে যুগপ্রবণতাকে অস্বীকার করতে পারেন নি 
ক্ষীরোদপ্রসাদ। নাটকে এীতহাসিক উপাদান গ্রহণ করেছিলেন তান দুটি 
উদ্দেশ্যে । প্রথমতঃ সুলভ রোমান্স সৃষ্টির পাদপাঁঠ রোমা1ণ্টক কম্পনার বাহন 
হিসাবে, দ্বিতীয়তঃ উনাবংশ শতাব্দীর সদ্যজাগ্রত জ্বদেশশ চেতনার উদ্বোধক ও 
প্রেরণার অন্যতম উপাদান হিসাবে । ভারতব্ষধর স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্থাকে 
মূর্ত করার অবলঘ্বনরূপে 'তাঁন ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছিলেন। বঙ্গদেশের রাজ- 
নৈতিক ইতিহাসের সামগ্রী যেমন ত'কে আকর্ষণ করেছিল তেমনি টডের রাজস্হান 
অন্যান্য ইতিহাসসচেতন শিক্ষিত বাঙালীর মতো তাকেও আকর্ষণ করেছিল । বীর 
রাজপুতদের নিজেদের সাব ভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমরণ সংগ্রাম ইংরাজদের 'বরুদ্ধে 
স্বাধণীনতা রক্ষার জন্য ভারতীয়দের সংগ্রামের শান্ত ও প্রেরণা প্রদান করোছল । শুধু 
তাই নয় এর দ্বারা এরীতহাঁসক নাটক রচনশীলমন ও নাট্যচেতনাকে উদ্দণপ্ত ও 
উজ্জীবিত হয়োছল। 


টডের রাজস্হান এর উপকরণ সবৈব এীতহাসিক তথ্যনভ'র ছিল না। 
প্রয়োজনবোধে কম্বদন্তীর অন:প্রবেশ ঘাঁটয়ে রাজদ্ছান কাঁহনীকে চিত্তাকর্ষক ও. 
চমকগ্রদ করা হয়েছে- সেই মর্মে টডের স্বীকারোন্ত ও পাওয়া যায় । ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের এীতিহাসিক নাটকেও কোথাও এ'ত্হাসিক তথ্য বা তত্বের আংশক 
প্রীতফলনে এাতহাসক চারিনর বা চারব্লগচ্ছের রূপায়ণ ঘটেছে আবার কোথাও বা 
রাজস্হান কাহনী ও তার অন্তভু-ন্ত কিম্বদস্তী কাহনগগহল জাঁকিয়ে ছায়া িজ্তার 
করেছে। 

পাঁচ্মনী নাটকের মূল চাঁরত পাঁদ্মনপ ?নঃসন্দেহে এীতিহাসিক বীরাঙ্গনা । কিন্তু 
কাঁহনশর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ এীতহাসক কিনা বলা কাঁঠন। এ ব্যাপারে নাট্য- 
কারের এীতহাসক নিষ্ঠা সম্বব্ধে প্রশ্ন করার আগে প্রচলিত কাঁহনীর এাতহাঁসক 
মূল্যায়ন করে নেওয়। দরকার । 


মেবারের আধপাতি রাওয়ল রতন সিংহের রাণন পাঁদ্মনী সম্বন্ধে একটি প্রাচগন 
কাহনগ গ্রচালত আছে। সেই কাহনীর অনুসরণে কোন কোন এ্রীতহাসিকের 
ধারণা পাঞ্মনীর অপরুপ রপে-লাবণের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে 'দল্লশর সুলতান 
আলাউদ্দপন খলঁজ পাঁদ্মনশীকে লাভ করার জন্যে মেবার আক্রমণ করেন। . কিন্তু 
ফোন কোন এীতহা?সক পাঁচ্মনপ সংক্রান্ত এই কাহনপাট বিশ্বাস করেন না। কারণ 
তাদের মতে কোনও সমসাময়িক লেখক ঠিক এইরূপ কাঁহনপর উল্লেখ করেন নি। 
অবশ্য এর প্রথম উল্লেখ দেখা যায় মালেক মহম্মদ জায়সার লেখা “পদুমাবৎ এ__ 
১৬৪০ খস্টাব্দে। কিন্তু প্পদমাব ঠিক হীতহাস নয়, প্রচলিত উপাখ্যান মান্ত। 


১০৩ 


পাদ্মনীর রুপলাবণ্যে আভভূত সুলতান আলাউদ্দীনের চতোর আক্রমণ এর কথা 
শুধু রাজপুত চারণগণই নয়, আবুল ফজল, ফোরিশতা নেনাঁস এবং হাঁজ উদদাববের 
মত পরবতর্দ লেখকগণও এই কাহিনীকে সমর্থন করেছিল । এই মতের স্বপক্ষে 
কোন প্রত্যক্ষ গ্রীতহাঁসিক প্রমাণ না থাকলেও সমসামায়ককালের অন্ততঃ একাটি 
লেখার মধ্যে তার প্রমাণ অকাট্য । কবি ও এঁতহাঁসক আমীর খসরহ চিতোর 
আঁভষানের সময় আলাউদ্দীনের সঙ্গী ছিলেন। সুতরাং তার রাঁচত গ্রন্হ খজাইন্‌ 
উল ফতুতে আলাউদ্দীনের সঙ্গে হীথণ্াঁপয়ার রাজা সলোমনের তুলনার উল্লেখ এবং 
পাঁদ্মনশর উপাখ্যানেরও ইঙ্গিত পাওয়া ষায়। মহমদ নাসানপর বই থেকেও কিছু? 
কিছু উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। এই উপাখ্যানের অনুসরণে জানা যায় ষে 
রাজপুতয়া অদমা বীরত্বে সুলতানের আক্রমণ প্রাতিহত করে সাত মাস ধরে । এর পরে 
যখন দেখা যায় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন রাজপুত রমণণীরা জহরব্রত অবলম্বন 
করে জবলত্ত আগ্নকান্ডে ঝাঁপ দেয়. এবং এইভাবে অন্যানা রাজপুত রমণীদের সঙ্গে 
পাঁদমনও আত্মহহীত দেন এবং আলাউদ্দীন চিতোর আধকার করে নেন ।৩৩ 


অন্যান্য আর ও দু একটি &ঁতহাঁসিক নাটকের মত এ নাটকেও দেশপ্রেম স্বত 
উৎসারিত। জহরব্রত অবলম্বন করে ভারতলপনাদের মধারদার স্বার্থে বীর স্বামীদের 
সঙ্গে আত্মীবসজন শুধু ইতিহাসের একটি উল্লেখ্য বিষয়বস্ত ছিল না, প্রাচীন 
গ্রচলিত কাহনপর আকারেই এর আধকতর বষ্তার। নাট্যকার কাহনণর পাঁরণাতির 
কেন্দ্রাবন্দ? হিসাকে সেই উল্লেখ্য ঘটনাকে কাজে লাগিয়েছেন এবং সুলতান এর 
চাঁরা্ক বৈশিষ্ট্য উদঘাটনে নাট্য উপসংহারে সে ঘটনা সাঁবশেষ ভূমিকা গ্রহণ ও 
গুরুত্ব অর্জন করেছে । রাণার সরপ্লতা ও আতিথ্যবোধ সর্বনাশের মূল কারণরূপে 
দেখা দিয়েছে । প্রচালিত কাহিনী ও ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত কাহিনীর অন্দরূপ- 
ভাবে পাঁদ্মনীর নিজের রূপলাবণ্য ও তার অদ্টবাদই তার বিষাদময় পাঁরণাতর 
অন্যতম কারণরূপে পরিগর্ণিত। কিল্তু সবাঁকছু উপাদান সত্ত্বেও নাটকণয় ঘাত 
গ্রীতিঘাতের অভাবে নাটকাঁটতে নাট্য গভশরতার ঘাট্াত সৃষ্টি হয়েছে। একমান্র 
আলাউদ্দীন চাঁরন্রাটকেই জীবন্ত বলে মনে হয়েছে । এছাড়া বান্তবতা ও মানাঁবক 
স্পশের মধূরতা পাই রুগ্ন রাহুল ও তার স্তীর চরিত । 

নাটকটি ঘটনাবহুল এবং তা নাটকের নিজস্ব প্রয়োজনে যত না হোক 
এীতহাসিক ঘটনার প্রাত আনুগত্যের পরিপ্রলোক্ষিতেই তার প্রয়োজন বেশ মনে 
হয়েছে । কিন্তু একটা কথা-_-এীতহাসিক ঘটনার বা প্রচালত কাহিনীর উপস্হাপনে 
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গোরা শংকর হাঁরাই--রাজপতানেকা ইতিহাস--১ম খণ্ড আজমীর ১১৩১। 


১০৪ 


'খএীতিহাসিক নাটকের মযা্দা লাভ করতে পারে ন্য। এ নাটকেও কছ? পাঁরমানে 
সেই ঘটনা ঘটেছে। কাঁহনশর উতানপতন চান সাঁষ্টর গভশরতা, ঘাত 
প্রাতিঘাত ইত্যাদি এ নাটকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পেশছাতে না পারলেও এবং সেই সব 
উপাদান খুব বেশণ না মিললেও একেবারে বিরল নয়। নাটকটির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
মল্তব্যাটির যাথার্থ্য বোবা যাবে। 

উজীরকন্যা নসীবনকে স্হান ত্যাগ করে মধা্দা রক্ষা করার কথা বলতে নসীবন 
যে কথা প্রকাশ করে তাতে নাট্যক্রয়াকাণ্ডের সূচনা হয়। ঘরের সবশ্রেষ্ঠ রত 
বিলিয়ে দিয়েছে নসীবন পিতৃঘাতীকে। এর শাস্তি পেতেই হবে। তাকে উজশর 
হত্যা করতে যাওয়ার মুহূর্তে আলাউদ্দীনের সৈন্যের প্রবেশ উজপরকে বন্দপীকরণ ও 
নসীবনকে রক্ষা । কিছন্টা মেলোড্রামার প্রবণতা ও দণ্ সংলাপের জড়তা 'দয়ে 
নাট্যকার নাটকের গোড়াপত্তন করেছেন । 


লক্ষণ সিংহের সুখে সমসামায়ক যুগধমের প্রবণতায় স্বদেশ প্রেমের বাণপ-_, 
মাতৃভূমি রক্ষাই প্রত্যেক সন্তানের একমান্ন উদ্দেশ্য-*.* "এরূপ মহৎ কার্ষেযের জন্য 
ক্‌টনপীত অবলম্বনে দোষ কি ?, কিন্তু চিতোরবাসণর প্রাণে জাতীয়তাবোধ কোথায়? 
লক্ষণ সংহ আশাবাদী । “সকলের প্রাণে আবার সে জাতীয়ভাব উদ্দীপনের চেষ্টা 
করলে 'কি কার্য হয় না? কিন্তু ভারতবাসণর ষে স্বভাব--প্রতাপাঁদত্য নাটকে 
প্রাীজেডির মূল বীজ--এ পোড়া ভারতের ভাগ্যে এত ষোল আনার বদ্ধ একন্ন হয়েছে 
যে সমধর্ম তাঁড়তের পরস্পর বিরোধা শান্তর ন্যায় এরা কেউ কারও কাছে অবাস্থাত 
করতে পারে না-' ভারতবাসীঁর এই চার বৈশম্টোর প্রাতিচ্ছাব পড়েছে এই 
নাটকেও ।” 
চিতোরবাসাঁর সম্বন্ধে গোরার দাশশাীনক বাক্যটিতে স্বদেশ চিন্তার পারবেশ 
সৃ্টি হয়েছে। স্বদেশাঁচন্তার বিকার লক্ষে গোরা বেদনাহত। লক্ষণ নিংহও 
বিমূঢ়। একজনের স্ধী হ'য়ে নসীবন কেমন করে অন্য পুরুষের ভালবাসা চায় ? 
নসীবন একটি ছোট সংলাপে সব সমস্যার সহজ সমাধান করে 'দয়েছে। “কেন, 
স্িলোক বিবাহ হ'লে কি সহোদর প্রেমেও বাণ্ত হয় ? নাটকে এই সহজ ও 
অনায়াস সমাধান কাম্য নয়। হিন্দ্‌স্হানী ভাই এর মুসলমানী ভাগনী : দেশাত্ম- 
বোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে ও হিন্দু মুসলিম এঁকা প্রচারের ব্যাপারে নাটকে রীতি 
মত উদ্দেশ সিদ্ধ করার চেম্টা সহজেই ধরা পড়ে । নাটকের সর্তপালনে এই সচেতন 
চেঙ্টা উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছে । শোঁথল্য প্রদর্শন করলেও কাহনণ গ্রম্থনে 
এই ভ্বামকার প্রয়োজন ছিল। হঠাৎ বাদলের প্রবেশে নাট্যকার যেন সাঁধ্বৎ 'ফিরে 
পান। গৃপ্তচর প্রবেশ করেছে চিতোরে। অতএব কাহনীকে দ্বুতগাঁততে এগয়ে 
নিয়ে যাবার প্রয়োজনে তৎপর হতে হয় নাট্যকারকে । 
পাঁদ্মনী বাগানে পৃজ্পচয়ন করতে করতে মীরাকে বলেছে, "ভয় অন্য কাউকে 
নয়, ভয় আমাকে ।' এই ছোট সংলাপই নাটাকাহনণর মৃূলবীজ। পরবতী 
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ঘটনার ইংগত পাওয়া যায় পাঁ্মনীর আত্মভাবনায় এবং এতে নাট্য সমস্যার ছটা 
ইজিতও মেলে । কাঁহনপর পাঁরণাঁত যেন পাঁচ্মন্পর ভাঁবষ্যৎ আশঙ্কার মধ্যে 
'বিবৃত--তার কোম্ঠীর ভাবষ্যৎবাণশীর মধ্যে সোচ্চার--'আমি যে সংসারে প্রবেশ 
ফরব, সে সংসারই বিপন্ন হবে। যাঁদ কোন রাজা আমাকে গ্রহণ করে তাহলে তার' 
রাজ্যধংস হবে। 

নাটকে বাদলের আকাঁস্মক আঁবিভাঁব ও সদ্য-চিতোর প্রত্যাগত চরকে আক্রমণ ও' 
বাধাদানকারী আলমাসকে হত্যার দ্বারা অদজ্টবাদের জয় ঘোঁষত হয়েছে। কিল্তু 
সবই পুরানো যান্রাচঙে । আলমাস ঠিক করোছল সোঁদন রায়ে আলাউদ্দশনকে 
গুপ্ত হত্যা করবে । কিন্তু নিয্নাতর অলঙ্ঘ্য 'নির'শে তার মৃত্যু ঘটার ফলে পরোক্ষে 
সম্রাটই দীর্ঘজীবী হল। 


নসীবনের প্রার্থনা--সম্রাটের সবল ও সুগ্থ দেহ । তার অথ" বদ্ধ ঘোষণা? 
কিন্তু পারণাম ? সমস্ত মেবার যে ভাঁমকম্পে আন্দোলিত হয়ে উঠবে । মেবারের 
অনেক প্রিয় সন্তানকে যে মৃত্যুর দ্বারে আতাঁথ হতে হবে। কাহিনণ গ্রল্থনে নসীবনের, 
এই ভামকার প্রয়োজন ছিল । এতখান ঝুশকর বিনিময়ে আর আতথ্যের তৎপরতা, 
তার জন্যে আশ্রয়দাতার মানাঁসিক চাণল্যের লক্ষণ নেই । 


এর পর আসন্ন সংঘাতের সচনা-- আশ্রয়প্রাথণকে আশ্রয়দান অবশ্য চিতোরপাতির 
বংশগত ধম" বলে জানানো হয়েছে । ““তারও-পর সে রমনীর কাছে আমরা সকলেই, 
কৃতজ্ঞ । অসম্ভব হলেও তা সম্ভব করতে হবে।* দুষোঁগের সূচনায় আর 
এক 'িপদসংকুল ঘে'ষণা--“পরশঢ় সব্ধ্যায় যেন সমস্ত চিতোরী বীর ভবানীর 
মান্দর প্রাঙ্গণে সমবেত হয় । যে না আসবে সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে। প্রতাপাদত্য 
নাটকের অনুরূপ ঘটনা এবং সমস্যা। অরুণ িংহও যাঁদ বিলম্বে পেশছায় 
তার ও ছাড় নেই। রাজার অ।ইন কি তার প্রজার পক্ষে এক আর তার পনের পক্ষে 
আর? পরবতর্ঁণ ঘটনার হই'ঙগিতের মাধ্যমে নাট্য-সমস্যার সূত্রপাত । কাঁহনগ- 
বিস্তারের এই আঁঙ্গক বহুলাংশে উপন্যাসের । 


গোরার বহুবিধ কাধ'কলাপ এর অসম্ভব্যতা এীতহাসিক নাটকের পাঁরবেশকে 
রূপকথার অপরহপ রাজ্যে উন্নীত করেছে । গোরার যোগপ্রক্রিয়া চরদের বিস্ময় 
উৎপাদন তো করেইছে উপরন্তু তা আমাদেও 'বম্বাসের পাঁরাঁধ ছাড়িয়ে গেছে। 
অন্যান্য নাটকের মত এ নাটকেও নিম্ঠুর কৌতুকের প্রয়োগ নাট্যকারের স্বভাবাসম্ধ 
প্রবণতার পায়ে পড়ে। 


অরুণ সিংহ ও রূকরা প্রসঙ্গ নাটকের অনেকখান অংশ জুড়ে রয়েছে। রুক্রার 
অনুরাগ বোঝান নাট্যকার তার সহজ স্বাকারোন্তর মাধ্যমে । “তোমায় দেখে 
আমার দুঃখ হয়। রাজার কি আর সেপাই নেই তাই তোমাকে দিয়ে, 
ফটক পাহারা দেওয়ায় ৮ অপূর্ব সহজ প্রাণয়াসান্তর নিদর্শন। “বঙ্গ 
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ধরলে সবন্রেষ্ঠ শিজ্পী হবে । তোমার সংন্দর হাত স্মন্দর চক্ষু 'স্নগ্ধ বেশ ।” 
রুক্লা অরুণের বজ্লম শিকার ব্যাপারে রোমান্স সৃম্টি করেছেন নাট্যকার । এই 
প্রসঙ্গে বিজয়া*নরেন এর মাইক্রোসকোপ নিয়ে পরীক্ষার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের দা 
উপন্যাসের কথা মনে পড়বে । রুক্লার দিকে তাকাতে গিয়ে অরুণের শিকার লক্ষ্য ষ্ট 
হয়ে যায় । “দহ করে দুহ' কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।'**"*যখন তুমি'** - দূরে থাক 
যল্মণা, যখন তুমি কাছে আস তখন আরও যন্ণা | রবীন্দ্রভাষ্যে-প্রাণ চক্ষু চায় না 
চায়” । ***- ভয় হয় বুঝ এখনই চোখের অন্তরাল হবে । আর বুঝ তোমাকে 
দেখতে পাবো না। রূক্লার সামাঁজক সচেতনতা লক্ষনীয়। বরাবরের জন্য কি 
করে ঠাঁই দেওয়া যায় অরুণকে ।**"**"আমার ঘরে সমথথ মেয়ে। পাড়ার লোক 
শুনলে জাতে ভাতে ঠেলবে। এই দৃশ্যে রুক্লার মা অরুণের ভালবাসার কথা 
যে ভাবে প্রকাশ করেছে-রুক্লার বাবার অজ্ঞতার দেওয়ালে তা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে । 
অরহণেব আকাঁঞ্মক অন্তধণানে রুক্লা নর্বাসিতা- “এই ঘযাঁদ ভগবানের ইচ্ছা হয় 
তাহলেও এ অবস্থা আমার মন্দ ক? আমার ঘরবার দুই সমান ।, শেষ পর্যন্ত 
অবশ্য নাটকে রূক্লা-অরুণের নাগাল পেয়েছে লক্ষণ সিংহের নাটকণয় উপাস্হাতিতে । 
'রাজা তুমিই বিচার কর। শুধু মন্ত্র পড়া বাঁক।..* বাপ আমার আত্মীয় 
কুটত্বদের নেমন্তন্য করে এসেছে। রান্নে বয়ে হবার কথা ।' 


রুক্লা শেষ পযন্ত নিজের শান্ততে শান্তিময় হয়ে দাঁড়িয়ে বলে (অরুণকে ) 
“কে নিয়ে যেতে পারে নিয়ে যাক, (বল্পম তুলিয়া দাঁড়াইল )। “এ কি অপূব 
স্মাতি সহসা আমার চোখের ওপর প্রস্ফযাটত হয়ে উঠল।' তার মুখের পরাণ, 
উদ্ধৃতাঁটিও আলোচ্য । “তুমি জান রাজা, সতীর মনে কষ্ট দিলে 1ক হয় 2 পুরাণে 
কি শোন নি সতীর শাপে দক্ষ রাজার কি হয়েছিল ? পাঁদমনও এসে যায়- 
“আভসম্পাত দও না মা--আভসম্পাত দিও না। রক্ষা করো- ক্রোধ কোরো না” । 
এী।তহাঁসক নাটকের পক্ষে এইসব 'ক্লয়াকলাপ অধোৌন্তক। আলাউদ্দীনের মুখে 
পুরাণের উদ্ধীতর মাধ্যমে নাট্যকার যেন পুরাণের দ্বারে এসে পেশচেছেন। 


কাফ;র নাট্যকাহন নিয়ন্তণে মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভীমাসংহের 
বিনিময়ে পাঁচ্মনীকে লাভ করতে চায় আলাউদ্দন। এতে কাফুরের আপাত্ব। 
পাঁদ্মনীর ইচ্ছা স্বামীর সঙ্গে চির-বচ্ছেদের আগে একবার দেখা করবে । পালাঁকতে 
পাঁদ্মনীর বদলে গোরা । কিছুটা লঘ? কৌতুক পাঁরবেশ সান্টর প্রয়াস নাটকে 
ন্নঘুরস সণ্চার করেছে। 

গোরার বিদায় “আমার বাঁচার কাজ শেষ হয়ে গেছে- তুম বেচে থাক। 
শচতোরের সেবা কর । অন ভশজ্মের শরশ্যা করে 'দয়েছিলেন তুমি আমার 
শরশয্যা করে দাও । বাদলের ওপর দুখিনী বোন নসীবনের ভার 'দয়ে গোরার 
বীরের মৃত্যুতে কারুণ্য ষত না এসেছে, দেশপ্রেমের একটা পাঁরমণ্ডল সাঁন্টর কাজ 
হয়েছে তার চেয়ে বেশী । 


১০৭ 


নাটকের শেষের ?দিকে নাটকের গাঁতবেগ প্রততালে ধাবিত হয়েছে । বৌশশ্ট্য 
অবশ্য ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য নাটকের অনুরূপ । লক্ষণ 1সংহের সমস্যা" বাদশার 
দিল্লী ফেরবার পথ রোধ করতে গিয়ে নিজ গৃহের পথ রোধ করেছি' ।**“চতোর 
উদ্ধারের শেষ চেষ্টায় আত্মানয়োগের মাধ্যমে দেশাত্মব্যেধ স্বতঃউৎসারত। বাদল 
, বন্ধ রাজাকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে বলেছে--'অনল শিখা ক্ষুধার্ত হয়ে চিতোরফে 
রপনায় বোষ্টত করেছে । নসীবন নিজের কৃতকার্ষের জন্য অনুতাপে দণ্ধ। লক্ষণ 
সিংহের “মা' সম্বোধনও তাই তার কাছে দুঃসহ---'আত্মসন্তানঘাতনী নাঁগনীকে 
যাঁদ আপাঁন এ পির আখ্যার আঁধকারিণ মনে ফরেন তা হলে আম মা।' 


কাফুর শেষের দিকে চিতোরণীদের বীরত্বে বুঝতে পেরেছে জয়ের আশা সুদর 
পরাহত। কিন্তু প্র*ন হ'ল কাফুরের যে ভ্চামকা প্রথমে দেখেছি সে ভামকার 
বিপরাঁতে দেখে তার চিনের বাস্তবতা সম্বন্ধে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে। শহু 
নমল করার ব্যাপারে অরুণ 1সংহের সাহায্য প্রত্যাখ্যাত হতে নাট্যসংঘাত জমে 
ওঠে। রূক্রা এসে চিন্তাগ্রন্ত স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছে ছোট্র সংলাপে--“মাথায় 
হাতা দয়ে বসলে যে'। --নাটকে অনেকক্ষণ পরে মানাবক স্পর্শ। অরুণ 
সংহের আক্ষেপস্-বৃথাই আমি বাপ্পা রাওয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিল্‌ম ॥ সে 
যে অস্পৃশ্য- আত্মীয় বন্ধুর ঘৃণার পান । রুক্লার অনুরোধেও তাকে ছেড়ে চলে 
যেতে পারোন অরুণ সিংহ। 

নাটকের শেষ দিকে পাঁদ্মন নিজের অদ-স্টবাদের কথা স্মরণ করেছে। “যা 
বলেছিলুম তাই হল। ধহংসর্পিন চিতোরে এসে এমন সোনার চিতোর ধংস 
করলুম।' চিতোর রক্ষায় রাণা সম্ভবত শেষ শয্যা গ্রহণ করতে চলেছেন। ভীমাসিংহ 
জানালেন সেই মমণান্তিক সংবাদ-_নাটকের মূড্‌ নিয়ল্মিত হল ট্রাজোডর দিকে । 
জহরপ্রুত অবলম্বনের জন্য সকলে প্রস্তুত--লক্ষণসিংহ সর্বনাশ ও ধহংশের মুখো- 
মুখী দাঁড়য়ে আছেন। আবার সেই “দেববাদ'--“ময় ভখা হ,চিতোর বাক্ষনী 
মাতৃকার 'ভক্ষা--জন্মভমি যাঁদ রাখতে চাস ত শ্রেষ্ঠ পুঙ্প পৃজা দে- রাজপ্রাণ 
বলি দে।“রবীন্দ্রনাথের ণবসর্জন” নাটকের কথা স্বভাবতই মনে আসবে এই 
গ্রসঙ্গে। টডের রাজস্থানএও অনুরূপ ঘটনার উচ্দেখ আছে। -_বাদল অরুণ ও 
রুক্লার মধ্যে কথোপকথন-কেজ্লা দখলে রাখার প্রাতষোগিতা । ফাঁহনীকে 
অনাবশ্ক দীর্ঘায়ত করা। কেল্লা দখলের প্রাতযোগিতায় “আগে কেবা প্রাণ 
কঁরিবেক দান তারি লাগি কাড়াকাড়ি, 

বাদল ও অরুণ দুজনেরই মৃত্যু যাঁদও পাঁরবেশানুগ, তব?ও আতিনাটকাঁয় 
ঘটনার পর্যায়ে পড়ে । এমত্যু সাজানো কাহিনীর ছাঁচে ঢালা এবং এযাকসান: 
নিভ'র কাহনপর স্বাভাবিক বৃত্তচহ্যত ঘটনার সামিল হয়েছে। সংলাপ ও চারন্্ 
স:ষ্টির আলোচনায় প্রথমেই উদ্েখ্য উজশীর ও মোজাফরের দংলাপ। এই সংলাপের 
এমাধামে আলাউদ্দীনের কটনীতির নবপরিচয়। সম্মাটকে হত্যা করেই ক্ষান্ত 
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দেওয়'র অর্থ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা । 'সংহাসনের ভাত সৃদৃঢ় করতে 
হলে অগ্রে রন্ত দিয়ে তলদেশের মৃত্তকা সুদঢ় করতে হয়। আলাউদ্দগনের' 
রাজনীতির কিছ? দার্শীনক গুণমশ্ডিত সংলাপ রয়েছে । সিংহাসনে আঁধান্ঠিত 
তারই চারাদকে অভ্রভেদী তরুর গায়ে মমভেদী নখাঁচহ্ধ । মোজাফরের প্রাত নির্দেশ 
বাক্য চাই না- বা্ধ চাই না, শুধু কথা শোনার জন্য মাঝে মাঝে তোমার কান 
চাই--আর আমার যশঃগৌরব আঘ্রাণের জন্য মাঝে মাছে তোমার নাক চাই। এ 
সংলাপ অপূব”+ঃ অনবদ্য । 

মীররে সঙ্গে পাঁদ্ননী যখন কথোপকথনে রত তখন সেই প:জাপ্রাঙ্গণে মুসলমান 
সৈন্যরা এসে হিন্দু দেবী কালিকা সম্বন্ধে অনেক কৌতুককর উীন্ভতি করে- কতকটা 
বঙ্গে রাঠোর নাটকের অনুরূপ । পাঁ্মনীর সংলাপে কিছ: প্রকতি বর্ণনা--বিশেষ 
করে সম্ধ্যার প্রাকৃতিক পাঁরবেশ বর্ণনায় নাট্যকারের কাঁব প্রকৃতি প্রীতির প্রকাশ 
ঘটেছে । ক্ষীরোদ নাট্যে মাঝে মাঝে এই প্রকীতি বর্ণনার বিশেষত্ব চোখে পড়ে। 

আলাউদ্দীনের সজনীমৃূলক সংলাপের নমুনা- বিল দোখ কুমারী "বয়ে করা 
ভাল না বিধবা বিয়ে করা ভাল। লোকে যা করে ঠিক তার উল্টো - নাহলে কিসের 
অ'লাউদ্দশীন। সৃতরাং আমার বিধবা বিয়ে করা উচিত ।* আলাউদ্দীন খামখেয়ালন 
রাজা- নাট্যকার সে কথা ভোলেন নি তা জানয়ে দিয়েছেন মাঝে মাঝে। 
বাদলকে বশ মানাবার ব্যর্থ চেষ্টায় সম্রাটের সংলাপ উপভোগ্য ও নাটকণীয় । 


সমর আয়োজন গ্রসঙ্গে দেশপ্রেমমূলক সংলাপের ছু ছু অংশ উল্লেখ্য । 
যুদ্ধ জয়ের কৌশল-কথা বাদশার সংলাপে ॥ এখানে শঠতায় আলাউদ্দীন প্রায় 
আলমগীরের সগোন্ধ। শশক ছোটে তার প্রাণের জন্য । কুকুর ছোটে তার মানবের 
মনতুঙ্ি র জন্যে । এই দুই ছোটাতে কত প্রভেদ ৷ কুকুর শশকের সঙ্গে ছুটতে পারবে 
কেন ? রাজ্য জয় করতে হলে বিশ্বাসঘাতক হওয়া চাই । ঈশ্বরের 'নজের হাতে র'চত 
দুানয়াতেই শয়তানের বাস” । একদিকে যেমন গোরা বাদলের মত দেশাহতৈষী, ঠিক 
তেমান তার পাশেই স্বদেশদ্রোহী নীচাশয় পাঠানপাঁত, রাণার সৌভাগ্যে 
ঈষাকাতর। আলাউদ্দীনের কুটনপীতির প্রয়োগের মাধ্যমে এীতহাসিক সব রকম 
উপাদান সংগৃহশীত। 

পাঠানপাঁতর অসাক্ষাতে তার বিশ্বাসঘাতকতাকে কি সূন্দর ধিক্কার দয়েছে 
আলাউদ্দশীন-_ “ 1দল্লশর চাঁড়য়াখানায় ষতাঁদন না তোমায় পুরতে পারাছ ততাঁদন 
আমার আমোদ হচ্ছে না। তোমার মতন ভাঁড় রাজা চিড়িয়াখানায় বাস করারই 
যোগ্য ।” 

উজগরের আক্ষেপ-_তার কন্যা অগ্রুপশ্চাৎ না ভেবে এক প্রাণহণনফে বরণ করেছে 
- একটা সোনার দেশকে ছারখার ফরতে চলেছে । নসীবন আলাউদ্দীনকে আজ 
পষ'ন্ত চিনতে পারল না--আসলে সে কি! 'বাভন্ন পারাস্হাতিতে সে কখনও দেবতা, 
কখনও শয়তান, কখনও মানুষ ।' সে যে কি এখনও আম বুঝতে পারছি না। 
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আলাউদ্দপন অশেবগহণের আঁধকারী--সে শান্তমান। উজণর কর্তৃক আলাউদ্দীন 
«ও রাণার চাঁরন্ন বিশ্লেষণ অঙ্গপ কথায় অপ্‌ব। 

পাঠানপাঁতকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গোরার ধারালো সংলাপ উপভোগ্য-“তুমি 
'যতকাল পারো বেচে থাকো, তোমার জন্যে যে নরক তোর হবে তার কারিগর এখনও 
দেবলোকে সৃ'্্ট হয়ান । 

কমলা প্রসঙ্গে নসীবন ও সম্রাটের মধ্যে সংলাপ নাটকীয় সৌন্দ্যেয সুষমা- 
মণ্ডিত। 

আলাঃ--ও ফুলটি বাদশার বাগানেই শোভা পায় 

নসীবন £- ও কগটদ্র্ট ফুলের মুখে আগুন 'দিলে বাগানের দগন্ধ নম্ট হয়। 

আলাউদ্দগনের কিছ কিছ? হৃদয়াবেগের কথাও সংলাপের মাধ্যমে ধরে রাখতে 
চেয়েছেন নাট্যকার। 'নসীবন, তুম কাঁদছো 2 মুখ ফেরালে যে!" ' ও****, 
আমার মুখ দেখবে না সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নিয়ে আমাকে এত ব্যন্ত থাকতে হয় 
যে দঃদণ্ড 'নাশ্ন্ত হয়ে কাঁদবারও অবকাশ পাই না। কাঁদলে মানুষের হৃদয় প্রশস্ত 
হয়। কাঁদতে পাঁর না তাই প্রশন্ত হৃদয় সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে ।? 

নসীবনের কথার উত্তরে আলাউদ্দীন চমংকার দর্শনের কথা শুনিয়েছে। 
“শয়তান না থাকলে এতদ্দিন স্বর্গের খাট আলগা হয়ে যেত।* দীনয়াটা একটা 
ণবরাট রহস্য গোল বটে, সম্পূর্ণ গোল নয়। তার ভেতর সবাপেক্ষা বিচন্ত রহস্য 
তুমি ও আমি। বাগান সাজাতে হলে ও রূপ দ দশটা না হলে চলবে কেন ? 
একট এনোছ আর একাঁট আজ আনছি। দ্বিতীয় কুসুমলতা চিতোরের রাণণ 
পাম্মনী।' ৃ 

নাটকে হৃদয়বাঁণুর উত্তাপ যে মাঝে মাঝে অনুভূত হয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় 
রূক্লার সংলাপে- আমার জন্যেই তোমাকে এই অপমান সহ্য করতে হল। আম 
হতভাগ্য, তোমাকে সোঁদন যাঁদ সঙ্গে করে না আনতুম।' রুক্লার পিতা রাহুলের 
সংলাপে উদ্দীপনার বাণশ নাটকে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় সার্থকতা 
অর্জনে সমর্থ হয়েছে। “সাহায্য নেয় নি, তাতে ি-তাতে আভমান কি 2 জন্মভাঁম 
ত রাজার একার নয়। জন্মভাঁম রক্ষা করা রাজা প্রজার সমান অধিকার । যুদ্ধের 
প্রয়োজন হয় আমার ত আত্মীয় স্বজন আছে। তাদের আমি ডেকে দি। দেশের 
জন্যে প্রাণ দিলে যাঁদ তোনার অপমানের প্রাতশোধ হয়, এসো আমরা সবাই মিলে 
তোমার জন্যে প্রাণ দিই |, 

আলাউদ্দীনের মুখে এমন অনেক সংলাপ আছে যা সহজেই দশ“কদের উজ্দশীপত 
করে- ভাগ্যে আম নিষ্ঠুর হয়েছিলুম। ভাগ্যে শান্তমান জেদণ ব্রুর হয়েছিলুম, 
তাহাতে জগং অপূর্ব দশ; কজপনায় চক্ষুকে সার্থক চরিতাথ করল । আমার দেহের 
ধংস হবে- “আমার 'খলজী বংশের বিলোপ হবে, কম্তু এই জাতিটাকে চিরাঁদনের 
জন্য জীবত রেখে গেলুম তাতে আমার অনুতাপ করার 'ি আছে + 


১১০. 


॥ চাঁদাবাঁব ॥ 


চাঁদাবাঁব নাটকের অন্যতম কেন্দ্রীয় চার চাঁদাঁববি ইতিহাসের পাতায় চাঁদ- 
সুলতানা নামে সুপারাচিতা । নাটকে শত্ুসেনার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে বারাঙ্গনার মত 
আত্মবিসর্জন দানের কাঁহনীই মূল উপজীব্য । আহমদনগরের বিলাসী সুলতান 
ইব্লাহম: এর নিক্রিয়তার ও ভোগ-উন্মত্ততার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেগ্ছল সুচতুর ও 
ক্‌টনোতিক ওমরাহগণ । এরা সবাই মিলে সুলতানের বিরুদ্ধে ঘড়যন্তে লিপ্ত হয়। 
ষড়যন্মের আনবাষধ পাঁরণাত অস্তার্বরোধ এবং বাহঃশন্লুর আক্রমণের আবাহন। 
এই ষড়যন্দর এবং অন্তর্ধন্ছের ব্যাপারে আমরা ওমরাহ স্হানীয় তিনাট চারতের 
সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়োছি। এর মধ্যে মিয়ানমঞ্জ» ইব্রাহিম শার উর 
সবার মধামাণ। তাকে ঘিরে আরো দুটি চরিত হাব:সি সদরিদ্ধয় এখলাস খাঁ 
ও নেহাত খাঁ। মোঘলের আক্রমণ, চাঁদ সুলতানার আত্মশীবসর্জন, সুলতান 
ইব্রাহমের 'বলাসভা ও ভোগ-উন্মত্ততার সুযোগে ওমরাহ ও সদারের অন্তাবরোধ 
ও যড়যন্দে লিপ্ত থাকার ঘটনা সব কিছুই হাতিহাসের কাঠামোর মধ্যেই নাটকে 
সাবন্যস্ত না হলেও মোটামুটি স্বকীয়তায় আত্মপ্রাতিষ্ঠিত। চাঁদ-সূলতানার 
বীরত্ব মহিমার কথাও ইতিহাসে স্বীকৃত । 

মৃলক্যাহনীর নাট্যরুপে নাটকের কাহনশ বিস্তারের সঙ্গাত ও পারম্পর্থ রক্ষার 
অনুকূলে কাহিনীর 1কাণৎ পাঁরবর্তন স্বাভাবক কিন্তু সে পাঁরবতন সদা 
ঞ&ীতহাসক পাঁরিমণ্ডলের মধ্যে ঘটাই বাঞ্ছনীয়। কয়েকক্ষে&্রে তানা ঘটার জন্য 
প্রীতহানসিক বিষয়বস্তুর ওপর নিভ'রশীল হওয়া সত্তেও নাটকটি এ্রীতহাসিক কি না 
মনে প্রশ্ন জাগে । ূ 

এরূপ হওয়ার প্রধান কারণ এরীতহাযাসক কাঠামোর মধ্যেও নাট্যকারের স্বভাব- 
মুলভ রোমাণ্টক পারবেশ ও পাঁরাচ্হাত সৃষ্টির প্রয়াস । গছতীয় কারণ যুগধমের 
দুর্নিবার প্রভাব-_স্বদেশপ্রশীতির আবেগ প্রসৃত সচেতন দেশাত্মবোধ--যার ফলে 
এ্রীতহাসক নাটকে আধ্বীনক যুগচেতনা-নাটকেন্ এতহাসিক পাঁরমণ্ডল 
থেকে 'বিচ্যাত ॥ নাটকটির 'বাভন্ব অঞ্কের 'বাভল্ন দশ্য- পাঁরক্রমায় দেখা 
'ঘাবে কয়েকটি হিন্দ: মোসলেম চরপ্নকে স্বদেশপ্রাণ করে তোলা হয়েছে এবং তারা 
িদেশশ শাসবের ও শোষণের প্রতিবাদে অনৈতিহাসিকভাবে সোচ্চার হয়ে উতেছ। 

নাটকের দুটি প্রধান চাঁরন্র চাঁদীবাব ও যশোদার প্রধান্য এই হিসাবে নাটকটির 
কাহিনী 'বস্তারে এবং 'নয়ল্মণে বহুলাংশে গনজেদের জাঁড়ত করেছে । শুধু 
জাঁড়ত হওয়া নয়_-দর্শক কিংবা প'ঠক পাঠিকার শ্রদ্ধা ভান্ত ও 1বস্ময় আকর্ষণ 
করার ব্যাপারেও চারন্র দুটি তাদের চারিন্র মাহাত্ম্যের গ্রহণে সাথকতা লাভ কংরছে। 
অবশ্য চাঁদাবাঁব চারটি তুলনামলক বিচারে অধিক এঞাধান্য লাভ করেছে 
সঙ্গত কারণেই । 


১১৯ 


এই দুটি চারি চিত্ণে প্রথমেই বিচাষ' নাট্যকার কতখানি এীতহাসিক নিষ্ঠার 
নিদর্শন রাখতে পেরেছেন বা রাখারু চেষ্টা করেছেন। 

এ সম্পর্কে নাট্যকারের বিরদ্ধে এক স্বীকৃত অভিযোগ আমাদের দৃষ্টি 
আকর্যণ করে। প্রচালত মতে দুটি প্রধান চাঁরন্চন্রণে নাট্যকার এঁ'তহাসিক 
সত্যকে উপেক্ষা করেছেন এবং উৎকটভাবে ধঙ্পনা 'বলানিতার পরিচয় দিয়েছেন |, 

“পববাদযান উজীর ওমরাহের কলহ মিটাইতে চাঁদসুলতানার আকস্মিক আবিভবি 
পরপরাণর মতো । বিজাপুর ও আহমদ নগরের রাজধানী দুই রাজ্যের সীমারেখার 
এপার ওপারে অবাস্হত নয় । সুতরাং আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না 
যে অপরাহু মৃগয়ার ছলে অশ্বারোহণ করিয়া চাঁদসলতানা ক কাঁরিয়া পিতৃরাজ্যে 
আসিয়া পেৌশীছলেন এবং তাহা আ'ঁসলেনও সবার অজ্ঞাতে। দুই িবদমান 
ওমরাহের ঠিক বাদ মুহূর্তে আকাশ হইতে হঠাৎ খাঁসয়া পড়া চাঁদের মতো গৃহ" 
মধ্যে তাহার আকাঁদ্মক আঁবভাবের মন্ধশীন্ততে মুগ্ধ ওমরাহ ইন্দ্রজালাভিভূতের 
ন্যায় এক নিমিষে নিজেদের দ্বন্বাঃভমান বিসজন দিল। আবার চাঁদসুলতানা 
স্বামপর রাজো প্রস্থান করিলেন, রা্রি প্রভাত হইবার অবকাশ পাইল না। আমরা 
পবননন্দন হনমানের গদ্ধমাদন আনয়নকে বাস কাঁরতে পার, পরীরাণীর 
পক্ষণরাজ ঘোড়াকেও মানিয়া ভইতে আপাতত কার না; কিন্তু এ্রীতহাসক চাঁদ- 
সুলতানার এই কার্যযকে মানিয়া লইবার বণীন্ত খাঁজিয়া পাই না।”৩৪ 

এই যান্ত মেনে নিয়েও নাট্যকারের স্বপক্ষে বলার এই যে এর দ্বারা মূল ঘটনার 
হেরফের হয় নি। নাট্য প্রয়োজনে চমকসহ্ট ও প্রাচীন যাঠার প্রবাহমানতার প্রভাবে 
চাঁদবাব নাটকে উপল্পীখত অবাস্তবতা ও আকাস্মিকতার ঘটনা ঘটেছে । সূতরাং 
সেইভাবেই নাট্যাবচার করা হলে নাট্যকারের প্রাতি সহবিচার করা হবে। তবে 
এ্ীতহািক চারত্রটর কাষকলাপের পারম্পষ" রাঁক্ষত না হবার আঁভযোগ অবশ্যই 
অসঙ্গত নয়। 

যোশশবাঈ ওরফে যশোদা চাঁরত্ের আচার আচরণ ও এ'তহা'সিক নাটকের মোড়কে 
বহুলাংশে বেমানান বলে ?কছু কছ? আঁভযোগ রয়েছে । কৌশল, শান্ত, বদ্ধ, 
কর্তবাপরায়ণতা, ও ত্যাগে চরি্।ট সবার সপ্রশংস দ:ম্টি আকষণ করেছে। 

এক-কৃষক বালিকা নিজের অসমসাহাসকতার গুণে রাজপত্বী হওয়ার সৌভাগ্য 
মণ্ডিত হয়োছল। চলস্ত অশ্বের আরোহীকে কৌশলে ভূতলশায়গ কর। কিংবা 
বন্যবরাহকে হত্যা করা এবং তাকে শিকারে আগত রাজপুণ্ের সামনে টেনে আনা-- 
নিঃসচ্দেহে তার অসমসাহসিকতার নদর্শন। অনুসরণকারণ বিপক্ষ সৈন্যের চুলের 
মুঠি ধরে ঝাঁলয়ে বহুপথ টেনে আনা তার মত মারা'ঠ বুশর মাহলার পক্ষে অসঙ্গত 
ধিংবা অসম্ভব নয় । অসম্ভব ঘা তা হল যশোদার মত হিন্দু রমণীর পক্ষে অতকিতি- 
ভাবে মুসলমান আমীরদের সামনে হাজির হওয়া এবং তাদের সঙ্গে তকযহদ্ধে, 


৩৪. বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা- ডঃ বৈদ্যনাথ শীল । 


৯১৯ 


অবতীর্ণ হওয়া । মনে রাখতে হবে যোশপশবাঈ (যশোদা) মধ্যযুগের প্‌রনারাঁ, যাঁদও 
বারাঙ্গনা তবুও মধ্যযুগের পারিপারশ্রিক অবস্থার পারপ্রোক্ষতে যোশশবাঈ এর 
আচরণ কম্টকজ্পনার পায়ে পড়ে এবং তা এঁতহাঁসিক নাটকে রোমান্সের লঘু 
হাওয়া সণ্গারিত করেছে । নগরে প্রান্তরে কাননে উপবনে রণক্ষেত্রে অন্তপুরে যশোদার 
যথেচ্ছ বিচরণ চাঁরনাটিকে বহুলাংশে রোমাশ্টিক আবেষ্টনীর পাঁরমণ্ডলে অবাস্তব 
ও সঙ্গীতহান একটি চিনে রূপান্তরিত করেছে। 


০৮৯ নাটকটির বিভিন্ন দৃশ্যের বিশ্লেষণে কয়েকাঁট চরিঘ়ের সঙ্গাতির প্রশ্ন বিচার 
করে দেখা গেছে স্বর তা রক্ষিত হয়নি বা হওয়ার পথে অন্তরায় রোমাণ্টিক 
পারবেশ সৃষ্টির প্রয়াস, আকাঁস্মকতার শতপালন এবং কাহনী বিস্তারের বা 
বিন্যাসের ঘুটী কিংবা এ্রীতহাসক তথ্যের সঙ্গে ক্পনার সমন্বয়ের ব্যর্থ প্রচেন্টা। 


হঠাৎ চাঁদসুলতানা কোথায় অন্তার্হত হলেন তা জানার কৌতূহল এবং তাকে 
খুজে বার করার উদ্যম আঁদলশাহের পক্ষে স্বাভাঁবক- এবং তার প্রাতবধানের 
প্ররতিজ্ঞাহয় তার চিরাঁদনের জন্য রাজ্যত্যাগ, না হয় চাদবিবির চিরতরে এ রাজ্যে 
প্রবেশাধিকার নিষিন্ধ--এতেও রাজকীয় সম্মান, সম্ভ্রম ও মর্ধাদাবোধ সঙ্গতভাবেই 
সোচ্চার । চোরের মত রাজ-অন্তপুরে ভাগিনী মারয়মের সঙ্গে সাক্ষাংকার-_ 
অনাটকীয় এবং গ্রাঁতহাসিক নাটকের পক্ষে অত্যন্ত একাঁটি লঘু ঘটনা বলে যে 
'আভিযোগ তা যথাথ" নয়। ২য় অংকের ৫ম দৃশ্যে নিয়ে আলোচনার সময় তার 
উল্লেখ করা হবে। ছদ্মবেশে ধরা পড়ে এবং শেষে আত্ম-পরিচয় দয়ে ভাঁগনণ রাণশ 
মারয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ইচ্ছায় রাজকীয় মযযাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে । বিজাপুরের 
সুলতানার এই ভুলঃ কাহিনী বিন্যাসে অবশ্য নাট্যকারের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
পবষয় বলে মনে হয়েছিল। কারণ বিজাপুরের সুলতানার এই ভুলই বিজাপুর ও 
আহমদ নগরের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনার ইন্ধনরূপে প্রতিভাত হয়েছে এবং এই 
যুদ্ধের ঘটনার প্রবাহে মোঘলের সঙ্গে এরীতহাসিক সংঘর্ষের আনবার্ প্রাতশ্রুতি 
রূপে দেখা দিয়েছে ও আহমদ নগরের পতন হীতিহাসের পাতা থেকে নাটকে 
পুনবাঁসন ঘাটয়ে নয়েছে। 


এই নাটকে মোটামহাটভাবে যে দাট অভিযোগ প্রচাঁলত এবং জ্বাকৃত তা হল 
অন্যান্য কয়েকটি এরতহাঁসিক নাটকের মত এটিতে ইতিহাসের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে 
রোমান্সের অনুপ্রবেশ ও কয়েকস্থানে কল্পনার আতিশয্যে এতহাসক তথ্যেয় 
গবকাঁত। প্রথম আঁভযোগাঁটকে নাট্যকারের নাট্যরীতি ও প্রবণতার পায়ে ফেললে 
সহজেই তার ব্যাখ্যা করা চলে । 'দ্বিতীয়াট আংশিক সতা হলেও এীতহাসিক তথ্যের 
বিকাতির চেয়ে কঙ্গনার মেঘে এীতহাসিক তথ্য বহযস্থানে আচ্ছন্ন, স্পন্ট উদ্ভাসিত 
নয়--এইটেই ক্ষীরোদপ্রসাদের চাঁদাবাবর মত আরো কয়েকাট এীতহাপসিক নাটক 
সম্বন্ধে বোধ হয় সবচেয়ে সঙ্গত ও শোভন মন্তব্য । 
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মল্লজণী, উজশর ও হাবাঁস সদারের মধ্যেকার বিবাদ ও অন্তদ্বন্বকে ভয়ের চক্ষে 
দেখেছেন এই জন্যে ষে মদ্যপ রাজা ইব্রাহর 'নার্বকার । নাটকের স:চনায় মল্লজণর 
এই দেশাত্মবোধ নাট্যকারের সচেতন প্রয়াসের ফলশ্রুতা 


হাতে হাতিয়ারশ্বনের দিকে আসতে আসতে একদৃজ্টে তাকিয়ে আছে । অন্দ্রাত- 
কুলশধীল স্ঘীলোকের সন্ধানে গ্রেপ্তার পরোয়ানা নিয়ে ছুটলে রঘুজী। এখানে 
নাটকণয় আকাঁস্মকতা ও সাসপেন্স সম্টর প্রয়াস, বীরাঙ্গনা যশোদার আত্মপ্রকাশের 
ই্গিত। দার্শানক সংলাপের অজন্রতায় নাট্যাবত" সাচ্টর প্রয়াসও নাটকে লক্ষণীয় । 
রঘুজী যশোদার হাতে বন্দ হয়ে মল্লজীর গোলামণ করতে চেয়েছেন। সংলাপ 
এখানে সুষমামণ্ডিত কিন্তু কাঁচের পেয়ালা একবার ভাঙ্গলে আর জোড়া লাগে না 
যে। রঘুজীর ভাষায় গলিয়ে নিলে তো আবার নতুন পেয়ালা হয়, 


চাঁদাবাবর আকাঁষ্মক আ'বভাবে দুই 'ববদমান সদারের চৈতন্যোদয় হয়েছে । 
“তোমাদের বাড়ীর দোরে শন আর ভোমরা আপনা আপাঁনর ভেতর বিবাদ করে বৃথা 
সময় নষ্ট করছো ।' কাঁহনণ গ্রন্থনের সূত্র ধরে এই ঘটনাটিকে বাস্তবতার মধার্দা 
দেওয়া কম্টকর হয়ে ওঠে। চাঁদাবাবির ভাষায় তান ভিখারিনী। প্রণীতিভিক্ষা 
করতে এসেছিলেন, পেলেনও।' িপদের খবর না দেওয়ায় চাঁদবিবির অনুযোগে 
যশোদার উত্তর লক্ষণীয় "বপদ যেমন জেগেছিল, বিপদবারিণী অমনি ছুটে এসেছে ।, 
এখানে চাঁদাবাব চরিঘ্রে দেবত্ব আরোপ-আধ্যাতবকতার সঃস্পন্ট স্পশ"এাতহাসিক 
চাঁরঘরের থাথ' বিকাশে বাধার সৃণ্টি করেছে । চাঁরন্রাটতে আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ 
আরো আছে-ফটকে ঢুকে নেহাঙকে শুনতে হয় সে নাকি বন্দী। নেহাঙের পাল্টা 
মংলাপ-শৃগাল বন্দী হতে পারে, 1সংহ জীবন থাকতে কারো কাছে বন্দী হয় না। 
রঘুজণীর সময়োচিত রসাত্মক মূল্যবান উীন্ত মনে রাখার মত। সিংহ কজালে 
পড়ে না। বিশেষতঃ 'সংহবাহিনী যখন পিঠে শ্রীচরণের চাপ দেন, তখন সিংহ 
মিয়ার লেজ নাড়া ভিন্ন আর গতি থাকে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঁজ্পত 
গসংহবাহনপ চাঁদাবাবর উপাঁস্থাতিতে নেহাঙ খাঁ বাঁস্মত। চাঁদবিবির উপাস্থাত 
আগাগোড়া যেন আচম্নকা কুহকের সৃষ্টি ক'রে একে একে এখলাস ময়ানমঞ্জ এবং 
নেহাঙ খাঁসবাইকে আকৃষ্ট করেছে। এখলাসের সার্থক মন্তব্য আমরা এক 
কারাগারে একই উপায়ে সবাই বন্দী-একই শুংখলে বন্দী । 

“বরুদ্ধ শান্ত স্ববশে এসে দেশের কাজে নযূত্ত হল। এ দৃশ্যে ইতিহাসের 
ব্যান্তত্বময়ণ চাঁদস,লতানা স্বমাহমায় আধান্ঠতা--যাঁদও একাঁট এরীতহাসক চারমের 
পক্ষে উী্লাীখত অলৌকিক পধাঁয়ের কাষকলাপ প্রশনাতখত নয় । 


আ'দলশার সঙ্গত অনুমান মা (চাঁদাবাব) মারয়মের সঙ্গে দেখা না করে কখনই 
আসতে পারবেন না। সুতরাং রানেই ফেরার প্রশ্ন অবান্তর! আদলশার ক্ষোভ 
1বজাপুর রাজ্যের গার্ধত মন্তক আজ অবনত হ'ল। অনাহতা ভিথারনীর ন্যায় 
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আমেদনগরের রাজগ্‌হে বীর আঁদল--আকবরশার পত্বী মাতৃস্বরাপণশ 
চাঁদসুলতানা। “এ শোন আমেদনগরের হাটে বাজারে আবার বংশের কলগ্কবাহণ 
কলরব ।” কিন্তু আঁদলশার এই উীন্তাটর পৃবে' তার আর একটি টীন্ত লক্ষ্য 
করলেই আ'দিলশার সংলাপ, তার চাঁন প্রভৃতির অসঙ্গাত ধরা পড়বে ।'*. "কাজ 
করতে করতে এক এক সময় মরিয়মের জন্যে আকুল হয়ে উঠি । তখন মনে হয় মান 
আঁভমান 'াবসজন দিয়ে ভিখারশীর বেশ ধরেও যাঁদ ভগিনীর আবার দেখা পাই 
তাহলে ভিখারী সেজেও তাকে একবার দেখে আসি । আঁদলশার পরস্পর--বরোধণী 
সংলাপ তাই তার আপাত আত্মমর্ধাদাজ্ঞানকে হাস্যকর করে তুলছে । শেষ পযন্ত 
আঁদলশার এই গোপন বাসনা, সহোদরার প্রাত আত্যান্তিক প্রীতিঃ তাকে চোখে 
দেখার অদম্য কৌতুহলই বিয়োগান্ত নাটকীয় বিষাদময় পারসমাপ্ত ঘটিয়েছে 
আমেদনগরের পথে ঘোড়া ছটিয়ে যাবার সময় আঁদলশা দ্‌়তার সঙ্গে বলে গেল” 
মাকে বিজাপুরে ফিরতে নিষেধ করে আসবো । রাণশ ফেরেন তো আ'ম ফিরবো 
না, আমি ফিরিতো রাণী ফিরবেন না। এই দৃশ্যে আঁদলশার সংলাপ 
(পৃবেদ্ধিত ) পরবতর্ঁ ঘটনার পূবভাষ বলা যেতে পারে এবং এতে নাটকের 
শর্ত পালিত হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে । খাঁতিজা ও মজ্লুর ছোট ছোট সংলাপ 
বহুলাংশে আধুনিক । চরিত্রানুযায়শ কথাগুলি সহজঃ সরল এবং অনাড়ম্বর । 
খাঁতজা মঙ্লুর কথোপকথনে আদিলশা আমেদনগর রওনা হয়েছে এ সংবাদ গোপন 
রাখার চেষ্টায় হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে। খাঁতিজা চারন্ের উপাস্থত 
বদ্ধ মরাজনার কথা স্মরণ কারিয়ে দেয়। বস্তুতঃ মরাঁজনার সংলাপ এর প্রভাব 
খাঁতিজার সংলাপ শুনলেই বোঝা যায়। 


মারয়মের কথা স্মরণ করে '“চাঁদাবাব' আভভূতা হয়ে যান। তার সংলাপ 
শুনে মনে হয় যেন গদ্যকাব্য শুনাছ। মাঁরয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে আসার 
বেদনা তাকে অন্তদাহে পশীড়ত করে। এরপর অতাঁত হাতহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে 
চাঁদাবাঁবর দণর্ঘ সংলাপে চাঁদাবিবির ব্যান্তত্ব, দায়িত্ববোধ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 


ততপয় দৃশ্যে আঁদলশার ছদ্মবেশের সুবাদে নাট্যকার একাঁট রোমাশ্টিক পাঁরবেশ 
সৃন্টর সুযোগ করে নিয়েছেন। এই পর্যায়ে ছদ্মবেশশ আঁদলশাহের সঙ্গে 
রমণীদের কথোপকথন বেশ উপভোগা। শেষ পযন্ত আদলশাকে আত্মপ্রকাশ 
করতেই হল। দীন ছদ্মবেশে ভগিনী মরিয়মকে দেখার অভিলাষ ত্যাগ করতে 
হয়েছে । নাটকের পরবতাঁ সমস্ত ঘটনা নিয়ান্তত হয়েছে মারয়ম এর প্রত্যাখ্যান 
এবং আঁদলশার প্রাতজ্ঞার সংঘাতে । আদল বাহাদুরের উদ্দেশ্যে--তোমার মাকে 
জানিয়ে রেখো, এর পরে যাঁদ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন তোমার মাতা আমার 
বন্দিনগ, তোমার পিতা আমার বন্দী। 


নাট্যলক্ষণ অনুযায়ী এই  উীন্তই নাটকীয় ট্রাঁজক পাঁরণাঁতর পর্বাভাষ। মারয়ম 
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ণীনজেও তাই অল্তর্থন্দে ক্ষতবিক্ষত “যোশশী, যোশাঁ, তুই দয়া করে বল, আমি কি 
করলুম ?” কিন্তু এ প্রত্যাখ্যান একাঁদকে যেমন পরবতণ ঘটনাকে নিয়াঙ্গিত করেছে, 
তেমন অন্যদিকে মরিয়মের আচরণ তার চরিঘটকে মাহিমমণ্ডিত করেছে । নাটকের 
এই দৃশ্যের আদিলশার শেষ সংলাপ এবং মরয়মের আগাগোড়া সংলাপ রাজকাীর 
মর্যাদা ও গাম্ভীষে মশ্ডিত। চারন্র-ীচন্রণ এখানে সার্থক। 


পরে দেখা গেছে মিয়ামঞ্জজ আবার যড়যন্মে সক্রিয় । কাহনধ বিন্যাসের গ্‌পণে 
ছদ্মবেশী আদিল সম্বন্ধে তার ধারণা নিশ্চয়ই বিজাপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে মল্লজী 
তাদের উৎখাতের চেষ্টা করছে। দীর্ঘ স্বগোতো'স্তর মধ্যে তার আত্মীধক্‌কার 
সুন্দরভাবে প্রকাশিতঃ তবে সংলাপের দৈর্ঘ্য কম হলে ভালো হত। 


এখলাস সরল অথচ 'নিবোধ । পরের কথায় সহজে উত্তোজত হয়, একের পর 
ভূল করে যায়। কিন্তু তার দেশাত্মবোধ আবসংবাঁদত।-- সে মীমাংসা পরে, 
আগে বিজাপঃরের আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করুন। ভোঁসলে সাহেবের বিচারের 
প্রয়োজন হয় পরে করবেন।”_ শেষ পর্যন্ত আনিচ্ছুক মিয়ান্মঞ্জুর ভাষায়- এতো 
দেখাঁছ ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে মল্লোজপরই বল বৃদ্ধি করে দিলুম। মিয়ানমঞ্জুর 
অন্তদ্বন্ও লক্ষণীয় । ক্ষরোদনাট্যে এরূপ অন্তর্দন্দের পৃবভাষও উল্লেখযোগ্য ॥ 
অন্যের ছ্বারা বহ্‌ আলোচিত চারন্র অন্যতম নায়ক ইব্রাহিমকে দেখা যায়_ মদ্যপ, 
মোসাহেব পাঁরবোষ্টত, আমোদে আত্মহারা উদাসীন রাজারুপে । মোসাহেবদের ছোট 
ছোট সংলাপ উপভোগ্য । উীন্তগ্ল মোসাহেবোচিত সার্থক ভীন্ত এবং তাদের 
চার তাদের সংলাপ দ্বারা সংম্ঠূভাবে বিকশিত। কয়েকজনার চরিত্রে দেশাত্মবোধ 
সুপম্ট। ফয়জানের দেশাত্মবোধক শাণিত সংলাপ শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে__ 
দেশের দানে রাজার ঘুম ভেঙ্গেছে । ঘ.ম ভাঙ্গার পর ইব্রাহমের সংলাপে গভীর 
জনবনবোধ এবং সদ্য আহ্বত আঁভজ্জতার পাঁরিচয় পাওয়া যায় । 


মল্লজী যখন বলল, 'আপনার গৃহরক্ষার ভার নিয়ে আপনার পরম সুহ্‌ং 
দিবজাপুর রাজের সঙ্গে তো বিরোধ বাঁধয়ে বসৌছ। এখন কি করবো আদেশ 
করুন।, ইব্রাহিম চরিঘরের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত সংলাপে-_-'যাঁদ 
মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করো, যুদ্ধ দাও, যাঁদ মমতার 'দকে লক্ষ্য করো 'মাঁটিয়ে ফেল ।, 
এ টীন্ত ঘুমন্ত মদ্যপ রাজার নয়, গভীর জীবন-দর্শনাভিজ্ঞ সচেতন বুদ্ধিমান 
কোন ব্যান্তর কথা। চাঁরন্শতদলের এক একটি পাপাঁড় যেন বিকশিত হতে 
চলেছে। পরবতর্গ সংলাপ একটি 'নিদেশ- তাতে নায়কোচত দৃঢুতা--'আঁজ 
রাত প্রভাতে আম ভীমা নদীর এপারে সমস্ত আমেদনগরণ সৈন্যকে সসাজ্জত 
দেখতে চাই ।, যশোদার অনুরোধে মরিয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। এ 
_ বিপদের মধ্যেও রাজার রসবাধ জাগ্ত। “এস সহচর, যশোদা সুন্দরী । সেই 
নগরব বিচারকের এজলাসে এই উদ্ধত অপরাধীকে পেয়াদা স্বরূপ হয়ে একবার; 
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হাঁজর করবে এস।'_এ সংলাপে স্নিগ্ধ প্রশান্তি ও পাঁরামাতবোধের চিহ্ন কেউ 
দেখতে না পেলে, কিছ? বলার নেই'। 

তীর্থযানণর বেশে আগত ইব্লাহমকে দেখে অচেনা ব্যাস্ত বলে চিৎকার করে 
উঠেছে মারয়ম, অথচ স্বর শুনেছে সে এক মনে, প্রীতবাদ করোন । মনে হয়োছিল যেন 
সে স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু চোখ মেলে দেখেছে যেন এক অচেনা লোক। এখানে নাট্য 
নৈপৃণোর পাঁরচয় পাওয়া যায়--প্রয়োগরপীতি এবং পারবেশরচনা ও উল্লেখযোগ্য 
মানে পেশীচেছে। 

যশোদা পাঁত্যই নম্ম ও মমসহচরী। মারয়ম যখন দীর্ঘ অদশনের পর 
ইন্রাহমকে পেয়ে বিহ্‌ল হয়ে গেছে যশোদা তখন তাকে সজাগ করে দের-_সংবত 
হাতে বলে। মম" পাঁড়তা বিরহিনী £ তোমার প্রাণে ?ি একটুও আঁভমান জাগল 
নারাণী £ রমণণর হৃদয় ?ি এতই সুল5 ৮ অবশ্য যশোদার এ ধরনের সংলাপে 
ওঁিত্য অনোৌচিত্যের প্রশ্ন অবশাই উঠতে পারে । ইব্রাহম সব অবগত । মরিয়মকে 
আর বলতে হয় না। ণনজামশাহীর কুলবধু ॥ তুমি আঙ্গ শবশুর বংশের 
মযাঁদা রাখতে ভ্রাতদ্নেহ বাল দিয়েছ ।,_এই অংশে ইব্রাহিম চাঁরঘ আবেগপ্লুত 
দশঘঘ সংলাপের দ্বারা তরলায়ত । মারয়মও নিজ হাতে স্বামীকে সাজিয়ে দিতে 
চেয়েছে। এ আচরণ চরিঘ্ানুগ। সঙ্গত । 


চতুর্থ অংকে £।11 আঁনচ্ছাসত্েও নাটের গরু গয়ানমঞ্জুর সঙ্গে ষড়ষক্তে 
আবার জড়িয়ে পড়েছে এখলাস খাঁ। কিন্তু এখলাস চাঁরত্ের ইচ্ছা অনিচ্ছার ছন্দ 
আদৌ প্রাতভাত হয়নি-ক্ষীণ দ্বিধাই শুধু বর্তমান থেকেছে। 


চাঁদসৃলতানার কাছে আদল শা আত্মসমর্পণ করেছে। আদিলের ভাবসম্পদশালী 
সংলাপে দীনবন্ধু মিন্রের নবীনমাধব ও অন্যান্যদের সংলাপরীতর স্পর্শ আছে। 
“তোমাকে তিরস্কার । ভাষা কোথায় পাবো মা। ভাষা কোথায় পাবো মা! 
প্রশংসা ও তিরস্কার পরস্পর শব্দ 'বৌঁচন্র্যে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধ 
করবার জন্যে দণ্ডায়মান । মধ্যে বিস্ময়াবপন্ন জ্ঞানশৃণ্য আমি। আঁদলশাহণ 
বংশের মধর্ণদা রাখার জন্যে, মমতাময়ণ, তুম হৃদয় থেকে মমতাকমল 'ছি'ড়ে ভনমতে 
নিক্ষেপ করেছ 1.***মধুময়ী মধুযামিনীর সর্বসম্তাপহারণী কৌমুদী কি করে 
ধনদাঘের রাবিরাস্মতে পারণত হল 2"** 


.“্চাঁদাবাবর পরবর্তী সংলাপ নাটকটিকে কারাকার্যমাণ্ডিত করেছে । প্রেম 
চিরাঁদনই প্রেম । নবকাদাম্বিনীর সাঁললাঞ্জাল মৃত্তিকায় পড়ে পাঁওকল হয়। 
প্রেমের নিন্দা কোরো না রাজা, অদৃচ্টেরী নন্দা কর। 


পরবতণ দৃশ্যে যশোদার উীন্তর মধ্যে পরাণকাহিনার প্রভাব আছে। 
ইন্রাহম শার কাছে বীর রমণপর মত নিজের স্বামশর জীবন উৎসর্গ করতে যশোদা 
কুশ্ঠিতা নন। "গ্রহণ করুন, আমার গ্বামীর জীবন আপনার মঙ্গলার্থে অঞাল 
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প্রদান করি। কিন্তু এতবড় ত্যাগের দৃশ্যে আদর্শবাদের কাছে প্রেম মায়া প্রভাতর 
আকর্ধণজাঁনত অন্তদ্বন্ নেই। এই'দক 'দয়ে যশোদা দেশাত্মবোধে উদ্বুজ্ধ মহণয়সী 
রমণী বলে আদৃতা হলেও এ চকিতে আধ্ীনকতা কম। কিন্তু এ টান্তও বোধহয় 
সঙ্গত হল না। ইব্রাহমের একাঁট সংলাপ উল্লেখ্য _-প্রেমময়শী অথচ কঠোর 
কত্ব্যপরায়ণা সহধার্মনশী ক্ষাঁ্য় অন্তঃপুরের ভূষণ ॥) এরপর মালোজশর বিদায় 
সম্ভাষণ । ধশোদার চোখে জলঃ তাই চোখে আঁচল 'দিয়ে সে জল লুকোবার চেম্টা । 
বিয়োগান্ত পারিবেশ স্যা্টর প্রয়াস বহুলাংশে সার্থক । তবে সংলাপমালা আর একট? 
সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত ছিল । 


বিজাপুরসেনাপতি হামিদের সৈনিক জীবনের নম কত'ব্য-পরাযণতা সন্দর- 
ভাবে ফুটে উঠেছে তার সংলাপের মাধ্যমে । আ'দলশার অনুরোধে মালোজণকে 
সে রক্ষা করতে পারে না। কারণ এ সংগ্রামে বম্ধুত্বকে বাল দেওয়া। অপমানের 
শোধ নিতে এসেছি। সৌনিকের কঠোর কাধ আত্মীয়-স্বজন এমন কি পন 
সম্মুখীন হলেও সোনকের তরবারি নিরস্ত্র হয় না। ইতিহাসে যাই বল?ক 
আদলশাও ইন্রাহম এর শ্ধ্যে যুদ্ধের কারণ যথেষ্ট নয়--ঘটনা পারম্পর্ষে গ্রাথত 
আিবার্য পরিণাতরূপেও পারগণিত নয় । আঁদলের অস্তৎ্দ্্ও িছ;টা প্রকাশিত, 
তবে তা দা্ঘ স্বগতোন্তর মূল্যে । অবশ্য তার ব্যাকুল বেদনার সাথ'ক আঁভব্যান্ত ই 
-__'জয়ে যল্মণাঃ পরাজয়ে বিজাপুরের সমস্ত গৌরব অন্ধকারে ডুবে যাবে । 


হঠাৎ মালোজীকে রক্ষা করার জন্য সবাব তৎপরতার ব্যাখ্যা মেলে না। এ 
ব্যাপারে বিজাপররাজ এর আচরণ কতদ্‌র রাজোচিত চিন্তার কথা । তার সংকঞ্প 
তার প্রাতজ্ঞা সব কিছ; ভেসে গেল বন্ধপ্রণীতির দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে । চাঁদবাবও 
হঠাৎ আভভ্‌তা ঃ$ তিনি নিজেই মালোজাীঁকে উদ্ধার করতে চললেন। ঘটনার 
আকাদ্মকতা নাট্য উপাদান যোগান 'দয়েছে সত্য, কিন্তু নাটকে অসঙ্গাতরও কারণ 
ঘটিয়েছে। এখানে নাটকের ঘটনায় মোড় ঘুরেছে চাঁরান্নক আবেগের প্রভাবে । 


যুদ্ধে যাবার পূবে মারয়য়ের সঙ্গে কথোপকথনে ইব্রাহিম যেন কাব দার্শানক। 
তার সংলাপ রচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। 


রণক্ষেত্র ইব্রাহমের সঙ্গী হল কিশোর পত্র বাহাদুর । রাজপুত রমণশর 
বীরত্বের কথা- আতআ্াহাঁতর থা স্মরণ করিয়ে দেয় মারয়মের উীন্ত। প্রুতপক্ষার 
শেষ আবর্ষণ ছিণ্ড়তে এসেছি। আপানি আপনার এই পুত্রকে সমরক্ষেত্রে সঙ্গণ 
করুন।' 

এই অংকের ৬ষ্ঠ দশ্যে-রঘুজীর সংক্ষিপ্ত সংলাপ রবশন্দ্রনাট্যের কিছ; দিছু 
সংলাপের প্রাতধান তোলে । “প্রাণ আমার শত; হয়ে দাঁড়য়েছে। আজ শু দিয়ে 
শত, তাড়াব। *****“মিয়ানমঞ্জ দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। মল্লজখকে আর বোধহয় 
বাঁচাতে পারল না রঘুজী। তার সংলাপে নাটকীয় উদ্বেগ ফুটেছে চমংকার ॥ 
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নাট্যরস বিশ্তারের ক্ষেত্রে এই উদ্বেগ সহাদয় পাঠক দর্শক এর কানেও সপ্তাঁরত হয় । 
€চাঁদাবাবর উদ্দেশ্যে )--অভয়দায়ণণী কি করাল মা? আসতে পারাঁল না। 
নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার আলো, আশা-হতাশার দ্বন্ব £ প্রতগক্ষার বাঁলষ্ঠ উচ্চারণ 
সহজে প্রভূর ঘরে ঘ'তক ঢুকতে দেবো না। যতক্ষণ প্রাণ, ততক্ষণ বাধা দেব ।” 

রঘুজী স্বাদোশকতার যজ্রে পবিঘ আত্মাহতি । তবুও মিয়ানমঞ্জুর সন্দেহ 
যায় না। “একটা ঠিবরু লোক মারতে একশো লোক জাহাম্নামে গোল £ শুধু মরাই 
তোরা মারতে জাঁনস--তোদের আবার মুরদ ক ? 

এরপর যেন রবীন্দ্রনাথের হংসাপ শুনতে পাঁচ্ছি। সৌনক বলছে £₹-সে 
এসেছিল দেশের জন্যে ম.তে, আমরা এসোছি মারতে । যে মরতে জানে তাকে 
মারে কে? 

নিজের মু্খামতে আদিল অনৃতপ্ত । সুশাক্ষত মাওয়ালী সৈন্য ধবংস করে 
খাল কেটে কুমীর আনার ব্যবস্হা করা হয়েছে। "শনজের চরণ কেটে আম দূরে 
বসে প্রাতবেশীর গৃহদাহ 'নিরাক্ষণ করাছ । 


অকস্মাৎ তাজের আগমন এবং তার ছোট ছোট সংলাপ নাট্যরসকে দানা বাঁধতে 
সাহায্য করেছে। নাটকের গাঁতিবেগকে সাবলশল করেছে । ছোট ছোট সংলাপ- 
গুঁলর সাহাত্যক মূল্যও কম নয় । কিন্তু তাজের এই মুহূর্তে আগমন বাচ্ভবতা- 
সম্মত কিনা তা প্রশ্নাতত নয় । 
আদিল £ গভীর সমরতরঙ্গে আমি ঝাঁপ দিতে চলেছি। 
তাজ £ বাঁদীও তো একটু আধট. সাঁতার জানে জাঁহাপনা । 
আদল £ *.**. আম মরণকে আলিঙ্গন করতে চলেছি। 
তাজ £ অবশা মরণ কিছ ছলনাময়ণ উপনায়িকা নয় যে, বিজাপুর- 
রাজ গোপন পথে তার পত্বীর অলক্ষ্যে তাকে আলিঙ্গন করতে চলে 
যাবেন। 
*** **এরপর পুনরায় নাটকীয় আকাঁস্মকতা--ঘটনার পটপাঁরবর্তনে নাট্যকারের 
স্বন্তি। অনাবশ্যক সংলাপের সমারোহ, নাটককে দীর্ঘ করার সচেতন প্রচেষ্টায় 
কাহনী -জালের বিষ্তার। 


পণ্ম অংকের 'দ্বতীয় দৃশ্যে একে একে বিয়োগান্ত নাটকের দশ্যস্জ্জা । কুরুক্ষে্ত 
বুদ্ধের কথা এখানে মনে হওয়াই স্বাভাবিক ! ইব্রাহম মৃত্যুশয্যায় । দেশপ্রেম 
'তার অন্তরে নতুনভাবে জাগ্রত। মাতৃভূমি ভক্তের শোঁণত অঞ্জাল চায়--দিতে 
পার, দাও 1” মহমুর্য ইব্রাহিমের সংলাপের ভাষাঃ বাক্য সব ম্থানে সম্পূর্ণ নয়-- 
এবং সেই কারণেই বান্তবানূগ । 


এঁদকে মরিয়মও প্রায় িশিত-ইব্রাহম বারের শধ্যা গ্রহণ করতে চলেছে। 
“ফটক খুলে দে- পালধ্কে শয়ন করে ফল্পকৃসমে সাঁজ্জত হয়ে আমার হাদয়রাজা 
পুরদ্বারে আতাঁথ £৮**'এখলাস খাঁও শেষ পর্যন্ত আত্মতৃপ্ত। এতক্ষণে পাপের 


১৯১ 


প্রায়শ্চিত্ত !:*“"*মোঘলের আক্রমণ বার্থ করোছ.....'রাজার দেহ ঘরে এনোছ। 
লোককে মুখ দেখাতে এখন আমার লঙ্জা কি? মৃত্যু পথযান্রী বীর যোদ্ধার 
স্বদেশ-প্রীতির আবেগাপ্লুত সকাতর প্রার্থনা--“জন্মভূমি £ দাও মা, তোমার 
চরণপ্রান্তে অধম অপরাধণ পন্নকে একট; স্থান দাও ।” 
বিয়োগাস্ত নাটকে সমগ্র ঘটনাস্ত্রোতের জন্যে যে দায়ধ তার অনুতাপ অনুশোচনা 
সহানুভূতি আকর্ষণ করে॥ যেন প্রত বায়ূতরঙ্গ আমাকে তিরস্কার করে বলেছে; 
এই দাম্ভিক আদল তার ভাঁগনধর সবনাশ করেছে । সে ভাঁগনীপাঁতর জীবনহস্তা- 
জবজনের ধহংসকারা । 
নিবাণোন্মখ জশবনবাহুর শেষ শিখা বালকবৃন্দই শেষ ভরসা । বালকদের 
রণগীতি সাহত্যিক মূল্য-সমৃদ্ধ। নজরুলের চল্‌ চলং চল: গানের বাণীর কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয় । 
নাটকের অন্তিম লখ্নে মজা খাঁ ও মোরাদেের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছে। বাঁজা- 
পুরীর আক্রমণে বপযণ্ভ মুরাদের খেদোন্ত, বীর শ্রে্ঠ আকবরের পদ ব'লে নিজেকে 
কি করে সে আর পাঁরাঁচত করবে । নাটকের সমাপ্ত পর্বে মুরাদের আত্মসমর্পণ 
ওআদলের সম্ভরমপূর্ণ আচরণ অনাটকীয়। ঘটনা সংস্থাপনের ধারাবাহিকতায় 
এ মিলন কিছ;টা প্রত্যাশিত, অস্বাভাবক এবং বহুলাংশে আরোপিত । মোঘল 
বহিঃশন্নুঃ তাকে প্রতিহত করাই স্বদেশভন্ত বীরের কতব্য। তাকে সাদর অভ্যথ-না 
জানাতেও কোন আপাত্ত নেই, কিন্তু সে অভ্যর্থনা আলিঙ্গনে নয় নিশ্চয়ই ৷ 
মিয়ানমঞ্জকে বিশ্বাসঘাতকের অপবাদ নিয়েই জীবনভার বইতে ববে। কিন্তু 
বি*বাসঘাতকের নৈরাশ্য একদিকে দিয়ে জীবন-সত্য ও বটে। তাদের প্রাতষ্ঠা 
অজনের চেষ্টা চোরাবালির ওপরে । 
শৃন্য সিংহাসনের একটি উত্তরাধিকার প্রতীক্ষায় চাঁদাবাঁব তখনও জীবিত এবং 
জীবনভারে অবসন্না। সুতরাং 'ময়ানমঞ্জুর তাকে আক্রমণের কোন প্রয়োজন ছল 
না। মারয়মের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে এল যশোদা ।.*কুরুক্ষেতর সমরাঙ্গনের 
শৃণ্যতা। তব, চাঁদাবাবর ক্ষীণ আশা--শুণ্য সিংহাসনে ভূপতি দর্শন । নেহাঙ 
খাঁ তার বিশ্বাসঘাতকতার খণশোধ করেছে রাজকুমার বাহাদ্‌রকে জীবন্ত উদ্ধার 
করার পর মল্লজীর হাতে অর্পণ করে। এত বাীরশোণতপাত, আবালবদ্ধ 
বণিতার উদ্যম '****'এই উজ্জ্বল আমেদনগরে-**যাঁদ সমন্ত বিফল হয় তাহলে সংসার 
দৈত্যের সৃম্টি--ঈশ্বরের নয় । জয় রাজোম্বরের জয় ।১_ বীরের এ রন্ত ন্রোত'****' 
মাতার এ অশ্রুজল--রবীন্দ্রনাথ তুলনীয় । 
নাটক শেষ করেছেন-_নাট্যকার তাঁর স্বাভাঁবক দুবলতার গ্রলেপে সামঞ্জস্য ও 
মিলন প্রচেন্টা চাঁলয়ে। 'বিয়োগান্ত নাটকে সান্ত্বনার বারাঁসণ্ণনের মধ্য 'দিয়ে 
প্রীতির মিলনে পাঁথবীতে শান্ত স্থাপন করার গ্রন্তাব। বালক বাহাদুরকে 
সিংহাসনে পুনঃপ্রাতিষ্ঠার শপথ গ্রহন করলে মুরাদ । এইভাবে মৈত্রী ও প্রেমের 
বাণী প্রচারের কাজ সমাধা করলেন নাট্যকার । 


৯২০ 


| নন্দকুমার ॥ 
নাট্যকার-এর মূল অবলম্বন নন্দ্কুমার সম্বব্ধে কাঁতিপয় িংবদন্তী। নাটকাঁটর 
কাহনণ বিন্যাসে এই কিংবদন্তী অনিবার্য বলে নাট্যকারের মনে হলেও নাটকাঁটর 
মৃল ঘটনা ইীতিহাসাশ্রয়ী । নন্দকূমারের নীভ'কতাঃ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাতবাদের 
ত্যক্ষ ভূমিকা, বাঁদ্ধিমত্তা, তার নেতৃত্ব এবং প্রচ্ছন্ন দেশপ্রেম ঘা ইতিহাসে স্বণক্ষিরে 
শলাপবদ্ধ-নাটকে তা অনুপচ্হিত নয়। নামকরণের সার্থক বিচারে এরীতহাসিক 
চণরন্ নন্দকুমারই নাটকটির কেন্দ্রীয় চাঁর্র। তার সম্বন্ধে যে সমন্ত এীতহাসিক 
তথ্য সহজলভ্য তাতে তান যে একজন বিশিষ্ট ক্ষমতাশালণ ব্যক্তি ছিলেন সে 
সম্পর্কে *শ্দেহের অবকাশ নেই। এ সণ্পকে অন্ততঃ একটি উদ্ধৃতির প্রয়োজন 
আছে বলে মনে কার । মহুতাফরীনের অনুবাদক হাজী মুদ্তাফা বলেনঃ  নন্দকূমার 
এ সময় কখনও বা ক্লাইভের পক্ষ হইয়া রামনারায়ণকে বাঁচাইবায় জন্য নবাবের কাছে 
গমন করেন আবার কখনও বা এই 'তনজনের মধ্যে যাহাতে গাঢ় প্রণয় সংস্থাপিত 
হয় সেজন্য বশেষর্পে চেষ্টা করিয়াছিলেন।”৩৫& ১" 'নন্দকুমার এই সম্মিলন 
ব্যাপ'রে বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাতে নবাব, কণে'ল 
ক্লাইভ, ও রামনারায়ণ প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যান্তবর্গ সকলেই তাহার অনুরাগণ হন । 
এই সময় জনসাধারণের কাছে বিশেষতঃ ইংরাজ মহলে নন্দকুমারের প্রাতপাত্তি 
বিশেষরূপে প্রসারত হইয়াছিল। ক্লাইভ গোরাদগের ভিতরে যেরুপ কর্ণেল ক্লাইভ 
বালয়া আভাহিত হইতেন, ইউরোপীয় জনসাধারণের কাছে নন্দকৃমার সেইরূপ 
কৃষণকর্ণেল বাঁলয়া আঁভাহত হইতেন ।৯৩৬ সেই হিসাবে নন্দকূমারকে মূলচারত- 
রূপে দাঁড় কাঁরয়ে সমসামীয়ক এীতহাসিক ঘটনাবলশ ও চরিঘ্গীলর সঙ্গে তাকে 
যুক্ত করে নাট্যকার এীতিহাঁসিক 'নষ্ঠার পরিচয় 1দয়েছেন । 
নাটকে নন্দকুমারের বিয়োগান্ত পারণাঁততে হেস্টিংসের প্রধান ভামকা 
এীতহাসিক তথ্যের পথ ধরেই যথাষথভাবে উপস্থাপিত । নন্দকুমারের প্রভাব 
প্রতিপাত্তিতে তার প্রাত ঈর্ষা ও নিজের দুত্কীতিতে আতংকত হয়ে নন্দকুমারের হাত 
থেকে নিচ্কাতি লাভের জন্য নন্দকুমারের বিরুদ্ধে হে'স্টিংসকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে 
বাধ্য হতে হয়। 
নাটকটি স্টার থিয়েটারে আভনীত হওয়ার পর এটির আভনয় এবং পুস্তকাঁটর 
প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। নাটকটি 'নাষদ্ধ হওয়ার সম্ভাব্য কারণ--পরাধধনতার 
দুঃসহ জ্বালায় জজ"রিত দেশবাসীর মধ্যে এ নাটক উত্তেজনা ছড়াতে সাহায্য করবে। 
ইংরেজের কুকর্ণীত'র স্মারক হোস্টিংসের আচরণ ইতিমধে)ই ইংলন্ডের মহাসভায় 
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ধিকৃত হয়েছে। “গভর্নর হোস্টিং নন্দকুমারের ফাঁস চেখীসংহের উচ্ছেদ, 
অযোধ্যার বেগমাদগের দ:ঃদণশা প্রভৃতি অসংখ্য পাপলালা সম্পন্ন কাররা ইংলন্ডে 
উপস্থিত হইলে, বাক", সোৌরডন প্রমুখ বাগ্মগণ তাহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের মহা 
সভায় গুরুতর অপরাধে আভিযুস্ত কারবার আয়োজন করেন ।**হেস্টিংসের পাপ 
বোঝা পূর্ণ হইয়াছে, আত দর্ঘকাল অনুম্ঠিত পাপকাষে্র তখন বিচার হইতে 
আরম্ভ হইল ।৮৩৭ “এসব অন্যায় ও পাপচরণের দ্টান্ত নূতন করে দেশ প্রোমকদের 
উদ্কান দক এটা কোন বাঁদ্ধমান কটনীতজ্ঞ সরকারই চান না-ইংরাজরাও চান 
ান--তাই গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও "দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকাট নাটকের সঙ্গে ক্ষীরোদ 
প্রসাদের নন্দক্‌মার, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত নাটক এবং দাদা ও "দাদ প্রহসনাটকে 
নিবাসন দেওয়ার সঙ্গত 1সদ্ধান্তে পেশচেছল । 

যে নাটকে নাট্যকারের কজ্পনার অবাধ বিচরণ, ইতিহাস যেথানে মোড়ক বা 
আবরণ মান্র, এ নাটক সে নাটকের পর্ধায়ে পড়ে না বলেই কিছুটা এরাতহাসিক 
নকসার আকারে বিধৃত । অবশ্য এ ব্যাপারে 'কিংবদন্তীগৃলি নাটাকারের স্বাভাবিক 
নাট্যকর্মের সহায়করূপে তার স্বাভাবিক সংলাপ এবং কাহিনগ 'বন্যাসের স্ফুরণ 
ঘঁটয়েছে। | 

বপহদেব শাস্তীর বাড়তে আত্মগোপন, মাঁর-কাসমের সঙ্গে সংঘষ" ও বিরোধের 
কারণ বর্ণনা দিয়ে নাটক শুরু । এই অংশে রাধাচরণের সঙ্গে কথোপকথন এর 
মাধ্যমে কাহনগ বিস্তারের প্রচেষ্টা অনাটকীয়। তবে রহস্যময়ী বপৃদেব কন্যার 
আকস্মিক আগমনে চমক ও রোমাণ্টিকতা পৃষ্টির প্রয়াস প্রশংসনীয় | 

প্রথম অংকের ছিতায় দৃশ্যে বাহারের আচাম্বিত কণ্ঠস্বরে খিড়কির দোর দিয়ে 
একা প্রমাদার অস্তদ্ধ ণনরহস্য-নাটকের পর্ষায়ে পড়ে । দুটি সিপাই এর আকাঁস্মিক 
প্রবেশ ও প্রস্থান ও যেন নাট্য--ক্রিয়ার যাদুিদ্যা প্রদর্শনীর সামল। চৈতন্যচরণ 
তার কীন্নম অজ্ঞতার কাঙ্পানক পাঁরমণ্ডলে কিছুটা হাস্যরস সাষ্টর প্রয়াস 
পেয়েছে। কাঁহনীগ্রষ্থন ছাড়া এখানে আর কিছ? বন্তব্য নেই। দ্বিতীয় দৃশ্যের 
সৃচনায় বিধবা কন্যা প্রমোদার প্রাত বপুদেবের উপদেশ পাঠ্য-পনন্তকের প্রবন্ধের 
অংশ বিশেষ বলে ভুল হতে পারে। নম্দকুমার এর বিষয় উজ্জেেখ অবশ্য কাহিনণ 
গ্রন্থনের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে । শেষের 'দকে বপু্দেবের ভান্ত-রসাশ্রত সংলাপ- 
“মা মা মা সবশশান্ত-ধারিণ-চশ্ডিকে--'এই যে এইযে কোথায় চলেছ শ্যামা” 
ইত্যাদ উচ্ছবাসের আতশষাই প্রকাশ করেছে। পরম্তু এীতহাসক নাটকের 
পাঁরবেশ নষ্ট করেছে । পরবত দৃশ্যে রাজদ্রোহশী বলে মীরকাঁসম-পত্র বাহার 
এর গ্রেপ্তারের জন্য নাটকীয় আয়োজন উপলক্ষে প্রমোদার উদ্বেগের মধ্যেও অন্য 
নাটকের মত ধর্য় ভাবনার প্রাঁত শ্রদ্ধা সোচ্চার। 

প্রমোদা চারঘে দুঃসাহাসিকতার নিদশ'ন £ বাহার প্রসঙ্গে বিপদের ঝংক নিয়ে সে 


৩৭, মহারাজ নন্দকুমার--সতাচরণ শাস্ত্রী । 
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বলেছে--আপনার আশাীবাদে খন তথ পেয়েছি তীর্থ ধরেই মরবো । প্রণ্‌ 
থাকতে একে আর আম ঘরে বসে হাতছাড়া রাছ না। বাহারের প্রাত বাংসল্য 
এখানে যেনস্বতঃ উৎসারিত । দ্বিতীয় অংক প্রথম দৃশ্যে-আঁময়েট সাহেবের অপমৃত্যু, 
অবিবেচনা-প্রসৃত গোলমাল লৃষ্টি ও নবাবণ সৈন্যের হাতে মতত্যু প্রসঙ্গে হোস্টিংসের 
সঙ্গে মোহনপ্রসাদের আধা ইংরাজী আধা বাংলার উপভোগ্য সংলাপ-হাস্যরস সাষ্টর 
অন্যকৃূল পরিবেশ সূম্টি করেছে। নবাবপক্ষের গোয়েন্দাগাঁর অথচ নবাবেরই 
গুপ্তকথা প্রকাশ মোহনপ্রসাদ চাঁরঘ়ে চরিরসৃষ্টির বৈচিত্র্য প্রকাশে কিছুটা 
প্রাণবন্ত । মোহনপ্রসাদের সংলাপ--নবাবের সঙ্গে নন্দক্মারের এমন বিচ্ছেদ করে 
'দিয়োছ যে এ জন্মে আর তাদের মিল হচ্ছে না, চারতানুগ । 


হেস্টিংসের স্বীকারোন্তর মাধ্যমে মীরকাশিমের পত্রের মনে ইংরাজ বিদ্বেষ-এর 
উদ্লেখ জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির প্রয়াস বলে 'ীহ্ত হবে ।--আপনি না পারে 
ছেলেকে ?দয়ে আমাদিগকে দেশত্যাগ করাবে । তাহার প্রাণে এমান ইংরাজ 1 বদ্বেষ 
প্রবেশ করাইয়াছে যে সে আময়েটটাকে জুতো লইয়া আক্রমণ কাঁরয়াছিল |, 


মীরকাঁশিমের সঙ্গে লড়াই এর দহঃখজনক পাঁরণামের কথা শোনার জন্যে 
বিশ্বাসঘাতক মোহনপ্রসাদ ও উদগ্রীব । তার মোসাহেবী ধরণের কথাবার্তা ও, 
ও চিরাচারত রীতির সংলাপ গতানহগাঁতকতার বিরান্তি উৎপাদন করে। 


বূলাক দাস ও মোহনপ্রসাদের সংলাপে তাদের গোপন উদ্দেশ্য চমৎকার উশক 
মেরেছে । নাটকের এই অংশ অনোতিহাসিক, কারণ বুলাকিদাস পরলোক গমন 
করার পর নন্দকুমারের বিরহদ্ধে মামলাটি সাজানোর ব্যবস্থা হয়। কাজেই এ 
ধরনের সংলাপ এ্রাতহাসিক নাটকের এই অংশে সর্ত পালনে সক্ষম হয়নি। 
নন্দকুমারের কাছে এ ঘটনা চাপা থাকলেও নাটকের পাঠক বা দর্শক তা উপভোগ 
করতে পেরে একটা কিছ ভয়ানক ব্রিয়াকাণ্ডের জন্য প্রস্তুত হয়েছে । গরুকন্যার 
জন্য উৎকগী“কৃত বহ্‌মূল্য গহনা যা বুলাকর কাছে গচ্ছিত ছল- চার গেছে 
বলে নাটকে বূলাক মিথ্যা রটনা করেছে। ইতিহাস এই রটনাকে ঠিক মিথ্যা 
বলে না, বরং বলে-গহনাগ্যাল যথার্থই লুশ্ঠিত হয়েছিল । “মুর্শিদাবাদে 
বুলাক দাস নামে একজন শেঠ বাস কারতেন। নবাব মীরকাশণমের শ্রীবাঁদ্ধর 
সহিত তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল । এই বুলাকিদাসের কাছে নন্দকৃমার (১৭৫৮ 
জুন) একছড়া মুস্তার মালা, একখানা কণ্ুকা, একটি শির পেশ্চ ও দুইটি হীরার 
এবং দুইট মানিকের আংটী বিক্রয়ের জন্য প্রদান করেন। এই সকল দ্রবেঃর মূল্য 
৪৮০২১ টাকা 'নদ্ধাটরিত হইয়াছিল। মীরফাশিমের সাহত ইংরাজদের যুদ্ধ 
আরম্ভ হইলে নবাবের পক্ষীয় বাঁলয়া বুূলাক দাসের কুঠী সকল ল:ঠ হইয়া যায়। 
এই সময় মহারাজ নন্দকূমারের গচ্ছিত সম্পত্তি ও ন্ট হইয়া যায়। এই সকল 
ঘটনার পর কাঁলকাতায় মহারাজের সহিত বৃলা:কদাসের সাক্ষাৎ হইলে তাহার মূল্য 
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দতে না পারায় শেঠজণী মহারাজকে একখান অঙ্গশকার পর্ন লাঁখয়া দেন । এই 
অঙ্গীকার পঃই জাল বাঁলয়া অবশেষে এত কাণ্ড হইয়াছিল 1৩৮ 

নম্দকুমারের মুখে অদৃঞ্টের অশুভ হীঙ্ষত প্রকাশ-গুরুর দেখা হ'ল কিন্তু গুরু 
কন্যাকে দেখতে হল তার বৈধব্য-বেশে। গুরু কন্যার জন্য আনা সম্পাত্ত লুট 
হয়ে যাওয়া এবং নবাবজাদার বন্দী হওয়ার সংবাদ ও এই অশহভ ইঙ্গিতের পষণয়ে 
পড়ে। এর সঙ্গে আরও একটি অশুভ হীঙ্গত বা ভবিষ্যৎ তার কাছে গোপন রয়ে 
গেল । নন্দকুমারের সঠিক অবাস্হিতির খবর চলে বায় শন পক্ষ হেস্টিংসের কাছে। 
নিমমম নিয়তির প্রভাব অলক্ষো এইভাবে নাটকে কারণোর ছায়া বিস্তার করেছে। 
এখানে নাট্য সৌন্দযণয লক্ষণণয় । 

কিম্বদস্তীকে উপজীব্য করে নন্দকমারের ইংরাজ 'বদ্ধেষ ও অন্যায় আদেশের 
বিরুদ্ধে তার প্রাতরোধকে নাটকের অঙ্গীভূত করার কাজে সাহায্য করেছে 
নন্দকমারের গরু বপুদেব। প্িিবেণীতে স্নানের সুযোগ পাচ্ছে না হিন্দু। 
বপুদেব নিজেও বণ্চিত। তাই' নন্দকূমারের ওপর আদেশ-ইংরাজদের বাধ্য করতে 
হবে সে অবরোধ তুলে নেবার জন্যে! নতুন ঘটনার হী্গত ছাড়া এদৃশ্যে (২য় 
অংক, ৩য় দৃশ্য ) নাটকীয়তা নেই । পরের দহশ্যে রাধকার মুখে কঠিন 
ভবিষাৎবাণী ইংরাজ আর বণিক থাকবে না। কালা আদম জলে নামলেই জল 
ময়লা হবে। গোরারা সেই জল খেলে ওলাওঠা হয় যাঁদ। রাঁধকার প্রাতকারের 
প্রাতজ্ঞার স্ফুলিঙ্গ ছাড়া এদৃশ্যেও উল্লেখ্য কিছু নেই। (২য় অংক, 
৪র্থ দৃশ্য )। 

বপুদেবের দেশাতআবোধক সংলাপ দীর্ঘ-একঘেয়ে, অবশ্য তার সংলাপে কোন 
কোন স্হানে এীতহাসিক তথ্য পরিবেশিত-ইংরাজ মুর্শিদাবাদ দখল করেছে। 
নবাবের সৈন্য কাটোয়ায় হেরে গেছে ।, 

পর্থ অংকের ২য় দৃশ্যে--মীরজাফরের মৃতযু-শষ্যার পাশে বসে বপুদেবের 
নবাবী 'ভক্ষা চাওয়া কতটা এীতহাঁসক তা সহজেই অনুমেয় । তবে বপুদেব 
চঁরিতের মাধামে ব্রাহ্মণদের একটি ভাবমৃর্ত নাট্যকার গড়ার চেষ্টা করেছেন। এই 
ভাবমৃতিশটই শেষপযস্ত ত্রাক্মণ নন্দকমারের বিষাদময় জীবনাবসানের মধ্যে যথার্থ 
পরিণতি লাভ করেছে । 'হন্দুপাঁলিত মুসলমান মীরকাশিম-পুত্রকে নবাবী 
দেওয়ার প্রস্তাবে ইতস্ততঃ মাণিবেগমকে শেষ পযন্ত রাজী কারয়েছে রাধিকা । 
কিম্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি । বপহদেব-এর সঙ্গত দার্শানক মন্তব্য অপ্রাসাঙ্গক 
হয়ান।--বুঝেছি কর্মরোধ করা যায় না।' শেষ দৃশ্যে বপদেবের সংলাপ 
ভাবগম্ভীর। তবে সংলাপে ব্রাহ্মণ্য শন্তির গ্রচার এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পনরভ্খানের 
বন প্রকট। জাতীয়তাবোধের বিস্তারে ধর্মের এই সংকীর্ণতায় নন্দকমার 
চরিঘ্টি ছোট হয়ে গেছে। নম্দকুমার বাঙালী, ভারতবাসশ - এই পাঁরচয়ই 





৩৮. মহারাজ নন্দকৃমার--সত্চরণ শাস্ত্র । 
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ইতিহাসের পরিচয়শবাশত পরিচয় । তা না হয়ে বপৃদেবের মারফৎ নাটকে ভ্রাঙ্ছণ্য 
শীস্তর প্রচারে নাট্যকারকে নামতে দেখা গেছে। 


উদয়নালায় মীরকাশিম হেরে পালিয়েছে । কিন্তু নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করার 
উপায় কি। গরভর্ণরের সম্মাতসূচক স্বাক্ষর চাই যে। মোহনপ্রসাদ এসে যোগ 
দেয়গভণরের সই সে যোগাড় করবে-নম্দকুমারকে গ্রেপ্তার করে আনবে। 
হেস্টিংসের সঙ্গে ইতিমধ্যে ষড়যন্মের আসরে রাজা রামচাঁদ ও রেজা খাঁও অবতশণ"। 
মশরজাফরের অনুশোচনার আতনাদ নাটকে পলাশীর দ:স্মৃতির কথা স্মরণ কারয়ে 
দেয়। মীরজাফরকে মুজেরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে হেস্টিংস-এর প্রাতশোধ স্পৃহা 
চাঁরতাথ করার ব্যাপারে মঈরজাফরের হে'স্টংসের প্রাতি ব)জবাণ? নাট্যক্রিয়া লাভ 
করেছে। মাঁরজাফরের সংলাপে সাজাহানের সংলাপের প্রভাব অছে। আছে 
হাহাকার, যন্ত্রণার দংশন । মণিবেগম নৃরজাহানকে স্মরণ করতে করতে বলে-_ 
“সে নিজেই বারওয়েল সাহেবের সঙ্গে মোকাঁবলা করবে । এই অংশে সংলাপের 
দৃঢুতা লক্ষণীয়-_ এবং মাঁণবেগমের সংলাপে নূরজাহানের সংলাপ-সচেতনতাও দহজ্টি 
এ'ঁড়য়ে যাবার নয় । 


তৃতপয় অগ্ডের যম্ঠ দৃশ্যে চিনি আকাঁস্মক আবিভাব 'নঃসন্দেহে নাটকীয় 
কিন্তু ইতিহাসের প্রতি আনুগ্রত্যের অভাব বলে চিহ্ছিত। অবশ্য রাধিকার সংলাপে 
কিছ; হাস্যরসের উপহার উপভোগ্য । 


নন্দকৃমারের চোখে সোনার বাংলার স্ব*ন আত্মতুষ্টি-_-নবাব তার ওপরে সব 
ভার ন্যস্ত করেছেন--বাংলার এ*্বর্যে পৃথিবীর অভাব মোচন হবে।” কিম্তু 
রাণীর আশংকা নাট্যর্প পেয়েছে ।-_যেন আনবাধতার আবাহন রাণীর ভবিষ্যং 
দরশণের ভয় ও আতঞ্চে । নন্দকুমার কর্তৃক রাধিকার প্রত্যাখ্যান-আশংকা দীঘতর। 
হেস্টিংসের আকস্মিক আগমনে তারাই সূচনা । 


রেজা খাঁর মস্ত নিয়ে নাটকে হেস্টিংস ও নন্দকুমারের মধ্যে নাটকীয় সংলাপের 
অবতারণা । অবশ্য এঁতিহাঁসক তথ্যে এ ব্যাপারাঁট ঠিক সমাথত নয়। বরং 
ইতিহাস বলে রেজা খাঁকে নিজ স্বার্থাসাদ্ধর উদ্দেশ্যে হেস্টিংস জব্দ করার জন্য 
নন্দকুমারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নন্দকঃমারের সাহায্য প্রত্যাশায় একবার 
জেল থেকে বন্দী রাজাকে হেস্টিংস ছাঁড়য়েও এনোছিলেন। নাটকে কাঁহনীটিকে 
নাটকীয় ঘটনা সূত্রে গাঁথার জন্যে হোস্টংসের মুখ দিয়ে সতর্কবাণী (স্বগতঃ) 
শোনাতে ভুল করেন নি নাট্যকার । (নন্দকূমারের উদ্দেশ্যে ) ***£০০ ৪16 006 
01015 791801 81816 10 73611881. 1015616 29 100 10010 101 (০ 01 09 18619. 


নবাবের মৃত্যুতে নন্দকুমারের বাংলার স্বাধীনতা অজনের শেষ চেঙ্টার সমাধি 
ঘটে। নবার মঈরজাফর সাঁতা মারা গেছে !কনা তা জানার অদম্য ফৌঁতূহল 
নাটকে যথাযথভাবে রূপাঁয়ত। হোঁস্টংস অকপটে স্বীকার করেছে *_ (মীরজাফরের 
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উদ্দেশ্যে) 7720 ০০ 11590 ৪ 568: 10108061 1390881 10010 138৬৩ 06610 & 6: 
৭1810. 001; 60 0180, 

-_ অথচ নমন্দকূমারের দণর্ঘ*্বাস $'""কূলে এসে তরী ডুবে গেল। সোনার 
বংলার মুখে সোনার হাণসর ক্ষীণ আভাষটুকু মান দেখা 'দয়েছিল। রাধিকার 
ভাষায় “সমগ্র বাংলা আজ প্রবল প্রভঞ্জনে ওলটপালট খাচ্ছে । মশরকাশিম পহতব 
বাহারকে নিয়ে বাংলার স্বাধীনতা অজ“নের ঘখন স্বপ্ন দেখছে রাধাচরণ ঠিক সেই 
সময়ে নাটকের ঘটনা সঘ্নে এসে গেছে ইংরাজের চর । বাহার মন্দিরে প্রবেশ করলে 
লুকিয়ে প্রাণ বাঁচতো তা সে করল না-সে মুসলমান হয়ে 'হন্দুর মান্দর অপাঁবনর 
করবে! বাহারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ আশার প্রদীপাঁটও নভে যেতে দেখেছেন 
নাট্যকার । 

হোস্টিংসের ক্টবঃগ্ধর পরিচায়ক কিছু সংলাপ উল্লেখ্য । এই সংলাপ অবশ্য রেজা 
খাঁর সম্বন্ধে বিরুপ মন্তব্যের মধ্যে বিধংত-_.0% 110) 66 088 0689 01000 
1৮০০৪ রামচাঁদের মোসাছেবী ভাবপ্রুবণতাও সংলাপে সুচারূপে প্রকাশিত ।_ 
_-আ'ম পা থেকে মাথা পর্যন্ত আপনার লেফাফায় । আমাক পারে ছাপ মেরে 
শগলমোহর করে রেখে দিন । আম আপনার মোকাদমায় নাথ হয়ে পড়ে থাঁকি। 


ফানাসস ও হেস্টিংসের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই ইতিহাসসমার্থত। প্ব্দৃশ্যে 
হেঁস্টংস ইত দিয়েছে ফানীসস নন্দকুমারের সাহায্যপ্রার্থা ও হোস্টংসের 
কণার্তকলাপ সম্বব্ধেও প্রমানপ্রার্থা । মূল সংঘাত--নাটকে যেভাবে উপস্থাপিত, 
নাট্য পারিণাঙুর জন্য তা অত্যাবশ্যকীয় বলে (ববেচিত হতে পারে । 

মোহনপ্রসাদের মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী উপভোগ্য । কিন্তু এই চাঁরন্লের 
সংলাপকে আকর্ষনীয় করতে গিয়ে নাট্যকার পরে অসঙ্গাতর দোষ এড়াতে পারেন 
দন। কারণ এই মোহনপ্রসাদের মুখে বিশুদ্ধ ইংরাজী শহানয়েছেন নাট্যকার কিছু 
পরেই । 

কাউনপসিলং গৃহে ফানসিস যখন হেণ্টিংসের 'বিচার করছে- হোল্টিংস 
নন্দকুমারকে গাল দিচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে কাউনাসলং-গৃহে মোহনপ্রসাদের 
আকস্মিক আগমন কিছুটা বেমানান এবং অনোতহাসিক। কিন্তু তা হলেও এই 
আকাঁস্মক আবিভবি নিঃসন্দেহে নাটকীয়তা সৃন্টি করেছে। 

বূলাকিদাসের খত জাল করায় নন্দকুমারকে কারাগারে বন্দণ করে রাখা 
হয়েছে। এঁদকে রাজা অল্লজল ত্যাগ করেছেন । রামচাঁদের আফশোধষ, একি হ'ল। 
নন্দকূমরের এ পাঁরণাম তো তারা কেউই চায় নি। প্রাণে ক তোমার যথাথই 
কষ্ট হচ্ছে রলামচাঁদ 2" রামচাঁদের আকাঁস্মক পারবর্তনের যথার্থ ধারাবাহকতা 
নাটকে স্পষ্ট প্রতীয়মান নয়। পাঁরবতন কি শুধু সংস্কারকৌচ্দ্ুক-_জেলে 
বষ্মৃহত্যা ঘটার ভয়ে ?--ঘটনাটর প্রাতী্রয়া রামচাঁদ-এর মার মধ্যেও দেখা গেছে 
স্প্প্মহত্যার কথা ষেন শুনতে না হয়। রাজপথে জনতার মধ্যেও এর নির্ভূল 
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প্রাতীন্রিয়াকে নাটকে স্থান দিতে ভোলেন নি নাট্যকার। ফাঁসর কথা ঘোষণায় 
সকলেই 'িমর্ষ্পসবার অল্তপ়ে হাহাকার- উদ্বেগের ছায়া মানসপটে। জনতার 
সধ্যেকার আলোচনা সজীব প্রাণবন্ত ও প্রাণস্পশী। 


জেলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত নম্দকূমারের জন্য স্বতন্ম ঘরের ব্যবস্থা হয়োছিল, 
এ না হলে রাজা আমরণ অনশন ভঙ্গ করতেন না। নাটকে অনুতপ্ত রামচাঁদই এই 
স্বতস্ত ঘরের ব্যবস্থা করেছে--যাঁদও এীতহাসক নাঁথপত্রে এর জন্যে নন্দকূমারের 
নিজস্ব আবেদনের উজ্লেখ আছে । রামচাঁদ অনুতপ্ত-সেই শেষ পযন্ত ধমবরক্ষা 
করেছে। 

ম্যাক্রেবর সঙ্গে প্রাণদণ্ডের পূবেকার সংলাপ হুদয়স্পশী'। সেই সময়কার 
সোঁরিফ্‌ ম্যাক্রেবী সাহেবের 'লাঁখত বিবরণে নাটকের ম্যাক্লেবীর সংলাপ এর সঙ্গে 
সাদৃশ্য লক্ষণীয় । এখানে নাট্যকারের এীতহাসিক নিষ্ঠা প্রশংসনীয় । “মহারাজ, 
আম দ:ঃাখত । আপনার মুখ চাঁহয়া আম কথা কাহতে পারিতোছ না। লজ্জায় 
আমার মন্তক নত হইয়া যাইতেছে । --প গুরুদ্াসকে দেখতে বলার ্বাভাঁবক 
অনুরোধ সঙ্গত এবং এীতিহাসিক তথ্য সমাঁথত। নন্দকুমার 'নিভীক--যেন 
তার কাছে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহশীন | ম্যাক্রেবীর বিবরণে আছে - 
“মনের ভিতর যে একটা উদ্বেগ ভাব দেখা গেল না।-"'অবশিষ্ট সময় হরিনাম জপ 
করিত লাগিলেন ।..*ফাঁসী কাঠ দৌঁখয়া মহারাজের মনে কোন উদ্বেগের ভাব দেখিতে 
পাইলাম না।” মৃত্যুর পূর্বে নন্দকূমারের মুখে কোন 'বকারের লক্ষণ না দেখতে 
পেয়ে ম্যাক্রেবীর বিস্ময়, ভাবপ্রবণতা ও আবেগ নাটকের অঙ্গ”ভূত হয়েছে। 
এই বাঙালগকে আমরা ভীরু বলিয়া থাঁক। আজ আপনাকে দেখে বাঁঝলাম, 
কেন আপনাদের দেশে ব্রাহ্মণকে দেবতা বলে ।' 

নন্দকুমার একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যান্ত 'ছিলেন। ইউরোপণয়দের চোখে 
তান “কৃষ্ণ কর্ণেল, রূপে পাঁরাচত। নাটকের প্রাতপাদ্য পারণাত নন্দকুমারের 
ফাঁস এবং সে ফাঁসর যে মম্মীস্তক পাঁরণাম তার জন্যে যথোপয্য্ত ঘটনাবলপর 
সংযোজন তা এীতিহাঁসক বা অনৈতিহাঁসিক যাই হোক না কেন--নাট্যসূত্ধে গ্রাথত 
কি নাসেটাই বিচার্য। চীরন্গলির সেই মর্মান্তক পরিণতির জন্য কে কতটা দায়ী 
-নাট্যবৃত্ধ রচনায় কার কতটা অবদান-_সেটাও বিচার করে দেখতে হবে । 

পরম পরোপকারণ প্রবল প্রভাব প্রাতিপাত্িশালণ নন্দকমারের জীবনের বিষাদময় 
পাঁরণাত ঘটানোর জন্য বিরুদ্ধ শান্তর গ্রয়োজন ছিল। হয় বিরুদ্ধ দৈবশান্ত, না 
হয় ঈষাঁ, আববাস বি*বাসঘাতকতার বির্দ্ধশান্ত । নাহলে নাটকে মহৎ চাঁরনের 
পতন বা বিষাদময় পারণাতি স্বাভাবিক 'নয়মে ঘটে না-জোর করে অনাটকীয়ভাবে 
নাট্যকারকে তা ঘটাতে হয় । 

প্রকৃতপক্ষে নাটকে নন্দকুমারের বিয়োগান্ত পরিণততে হেস্টিংসের প্রধান ভূমিকা 
এীতহাসিক তথ্যের পথ ধরেই যথাযথভাবে উপস্থাপিত। নন্দকঃমারের প্রভাব- 
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প্রাতপাত্বতে তার প্রাত ঈষাঁ ও নিজের দৃ্কীতিতে আতাঁঙ্কত হয়ে নন্দকুমারের হাত, 
থেকে নিঙ্কৃতি লাভের জন্য নন্দকুমারের বিরুদ্ধে হেস্টিসকে বড়ষন্মে লিপ্ত হ'তে 
বাধ্য হতে হয়। 

নাটকে হোস্টংসের ভূমিকা শুধু এতিহাসিক নিষ্ঠার প্রয়োজন পিদ্ধ করেনি, 
নাট্য প্রয়োজনে নন্দকূমারের জীবনের করুণ পাঁরণাতির নিয়ল্ঘীর ভাঁমকায় যথাসাধ্য 
আপ্রয় ধিককারজনক কত'“ব্পালনে সচেম্ট হয়েছে । হেস্টিংসের সঙ্গে যারা 
নন্দকুমারকে অবাধ পাপাচরণের পথে কণ্টকস্বরূপ বলে মনে করতেন, তারা 
হেস্টিংসের শুভানধ্যায়ী- নন্দকুমারের বিচার প্রহসনে সরকার পক্ষের সাজানো 
সাক্ষী । মোহনপ্রসাদ, কমল, নবকৃফ, জগশ্চণ্দ্র তাদের প্রায় সকলেই নাটকে 
উপশ্থিত। 

এইভাবে নন্দকূমারের বিপক্ষে শান্তশালণ 'বরুদ্ধ শান্তর সমাবেশ ঘাঁটয়ে নাটকে 
যে প্রত্যাশিত দ্বন্দ সৃম্টির অনুকূল পাঁরবেশ সৃ্টি করোছলেন নাট্যকার প্রকৃত” ক্ষে 
তার পৃণ' সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। 


রাজদ্রোহপ বলে আখাত মীরকাশম পত্র বাহারের গ্রেপ্তার নিয়ে নন্দক:মায়ের 
সঙ্গে ইংরাজদের একদফা সংঘর্ধ-_বিরহদ্ধ শান্তর সমাবেশের একাঁট অন্যতম দণ্টান্ত। 
ইংরাজদের সঙ্গে সংঘর্ষের এই স:চনাকে নাটকীয়ভাবে উপচ্থাপন করা হয়েছে। 
বাহারকে তার আকস্মিক আগমনসনত্রে রক্ষা করতে যাওয়ার প্রসঙ্গে যারা বালককে 
গ্রেপ্তার করতে যাওয়ার বারত্ব প্রদর্শন করতে এসোছিল তারা নাটকগয়ভাবেই 
নন্দকূমার করৃক ধিকৃত হয়েছে । এ দৃশ্যে এই আকাঁস্মকতার সনে নন্দকুমার 
ও প্রমোদার মধ্যে বাঞ্চত সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে প্রমোদার বৈধব্য আবিচ্কারে নন্দকমারের 
বিস্ময় ও বেদনার উদ্রেক ঘটেছে । নাটকে দৈবলাীলার যে প্রচ্ছন্ন বিরুদ্ধাচরণের 
ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তারই জের স্বরূপ ভাগ্যবিপধ'য়ে রিস্তা ভাগ্য-বিড় ব্বতা 
প্রমোদার সঙ্গে নন্দকুমারের বাঞ্চত সাক্ষাৎকার এর সুযোগ নাট্যকারকে সঙ্গত 
কারণেই নিতে হয়েছে । 

নবাবের সঙ্গে নন্দকূমারের বিরোধ বা বিচ্ছেদ না ঘটলে ইংরাজ শান্ত নন্দকূমারের 
পতন ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট কাযকরী ভূমিকা নিতে পারে না। এঁতিহাসক 
তথ্যের বান্তবতার সমত্র ধরেই নাটকের বান্তব ও সঙ্গত প্রয়োজনেই মোহনপ্রসাদের 
মুখ দিয়ে নাট্যকার তার পরবতর্ট কাঁহনণ বিন্যাসের ইঙ্গিত দিয়েছেন। (পুনরাান্ত 
হলেও এখানে তা উল্লেখ্য )--“নবাবের সঙ্গে নন্দকুমারের এমন বিচ্ছেদ করে 'দয়ে!ছ 
যে এ জন্মে আর তাদের মিল হচ্ছে না।” 

বুলাকদাসের কাছে গচ্ছিত নণ্দকুমারের গুরঃকন্যার জন্য উৎস্বগাঁকৃত মহামূল্য 
গহনাদ নাটকে 8:৫5 0০010 এর কাজ করেছে, যাঁদও এই গহনাদ নষ্ট হওয়াঃ 
লহাণ্ঠত হওয়া ইত্যাঁদর ব্যাপারে নাট্যপ্রয়োজনে এ্রীতহাসিক ঘটনার হেরফের 
ঘটানো হয়েছে । গাঁচ্ছত গ্রহনাদ ফেরৎ 'দতে না পারায় নাটকে কাঁলকাতার 
নন্দকুমারকে বৃলাকাদাস যে অঙ্গীকার পন্ন দেয়--সেই পন্রই অভিশগ্টর্‌পে প্রমাণত 
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হয়ে নন্দকূমারের পতনকে আঁনবার্য করে তোলে । নাটা কাঁহনণ গ্রন্থনায় 
এীতহাসক ঘটনার নাট্যপ্রয়োজনমাফক রূপান্তর সাধনের ফলে “অঙ্গীকারপন্টি 
জাল,_এই ঘটনাকে আশ্রয় করে নন্দকূমারকে অপরাধী বলে সাব্যপ্ত করার মূল 
ঘটনাকে নাট্যধারার অনুকল ন্লোতে মিলিয়ে দিয়ে নাট্যকার 'নশ্চন্ত হয়েছেন। 

নাটকে বুলাকদ'সের এই ঘটনাটিকে 'প্রুতারণা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং 
নাটক?টর নায়ক চারন্রের শোচনীয় পারণাতর যোগ্য পরিবেশ স্াঁচ্টর প্রয়াসে 
এই ঘটনাকে অবলম্বন করে নাট্যকাহনশর বিল্তার ঘটেছে-_-পামবচারপরগুলও 
বিকাশলাভের সুযোগ পেয়েছে । শন্রুপক্ষের “সব গেছে" এই প্রতারণায় সহাননভূতি 
দেখাতে গিয়ে নন্দকৃমার নিজের গুপ্ত কথা বাল "দিয়েছে অকশ্ঠিত চিত্তে ।--তার 
সঙ্গে দেখা হবে ভদ্রপুরে অমাবশ্যর আগেই। পরে কোথায় থাকবো 
বলতে পার না' কাহনীগ্রন্ছনে এ সংলাপ বা কথোপকথন কার্ধকরী হয়েছে। 
পরবতাঁ ঘটনার চাকা স্বাভাবিকভাবেই ঘুরতে শুরু করেছে । নন্দকুমারের সরল 
ধিশ্বাস--“দেখো মোহনপ্রসাদ হোঁস্টংস ভালো লোক নয়-কুপরামর্শ দিতে 
পারে | * অথচ যাকে বললেন-সেই মোহনপ্রসাদই শয়তান, হে'স্টংসের লোক। 
মোহনপ্রসাদ এই বিশবামকে একসং্লয়েট করেছে -বাঙ্গ করেছে ।***“বাঁচয়ে রাখো 
বাবা ইজ্টদেব। মহারাজকে বাঁচয়ে রাখো ।”-ভগ্ডাম এখানে নাটকণয় 
উপাদানে মণ্ডিত হয়েছে । 

নন্দকুমারের দ্রাজোভ একদিকে যেমন এঁতিহাসক ঘটনাবলশর অনবর্তনে 
কাণ্ং পারব্তত ও পাঁরবার্ধত আকারের বাভন্ন চাঁরত্রের কারকলাপকে কেন্দ্ু 
করে, ঠিক তেমাঁন অন্যকে ভাগ্য বিড়ম্বনার ব্লীড়ানক হওয়ার দুভাঁগ্যজনক 
পাঁরাশ্থিতির কবলে পড়ার জন্যেও। ভাগ্য-লাঞ্চত এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম 
তেজ, দেশাতআ্ববোধ ও আত্মমধাদার দবরি প্রেরণায় বিরূপ ভাগ্যলক্্ীর কাছে প্রাণভিক্ষা 
বা মযাদা ভিক্ষার কোন প্রশ্নই ওঠে না নাটকটিতে । আর সে ভুলের ফাঁদে 
নাট্যকারও ধরা দেন নি। 

নাটকে ঠক যে অর্থে দৈবাঁনগৃহশত নায়ক বলা চলে নন্দকূমার অবশ্য সে অথে 
দৈবানগৃহীত নয়। তবে তার বিয়োগান্ত পারণাতির কারুণ্যের পাঁরমাণ বৃদ্ধি 
বা তার তণবরতার ঘণীভবনের জন্য নাটকে দৈবের প্রভাব সংযোজন নাট্যপ্রয়োজন সিদ্ধ 
করেছে একথা বলা যায় । 

নাটকে দৈবশান্তর ভমকা প্রসঙ্গে নন্দক:মারের গুরুদেব বপুদেব শাস্তশর একটি 
বিশেষ ভামকা আছে । নন্দকুমারের করুণ পরিণামের মলে দৈবের প্রভাব রয়েছে 
এবং সে দৈবের 1নদেশ অমান্য করার স্পধরি স্বাভাবিক ফলশ্রুুতি হিসাবেই তাকে 
চরম ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে । বপহদেব কন্যা প্রমোদার ডীন্তর মধ্যে তার 
ইীক্গত অস্পম্ট নয়। পঞ্চম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে অবগহণ্ঠনবতী কংকালময়ী গুরু- 
কন্যা প্রমোদার সংলাপে নন্দকূমারকে সব কিছুর জন্যে দায়ী করার মধ্যে তা 
প্রকাশিত । 
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তাছাড়া নাট্যকার স্বয়ং শান্তর উপাসক। অন্য দু একাঁট এরাঁতহাঁসক নাটকেও 
বপুদেবের মত দৈবশান্ত লাভের প্রার্থনা নাট্যকারের দৈব্যনিভ'রতার বৈশিষ্ট্য বলে 
বাণ হতে পারে। 

নাটকে গানের ভামকা নগণ্য । নাট্যপ্রয়োজনে গানগ্যালর প্রয়োজনীয়তা 
অনস্বীকাষ” বলে বিবেচিত হবে না। তাছাড়া গানের দ্বারা কাহনী 'বন্যাসের 
কোন সুযোগও ছিল না নাটকে। 


॥ দাদা ও দাদ | 


দাদা ও দিঁদর রচনাকাল ১৯০৮। প্রতাপাদিত্য নাটক রচনার পর বেশ কিছ 
সময় আতবাহিত হয়ে গেছে । সেই সময়েরসুন্রে গাঁথা হয়েছে আরও কয়েকটি 
স্বাদোশকতা-ীসন্ত নাটক-ীবাভন্ন নাট্যকারের্প স্বতঃ উৎসারত স্বদেশ প্রীতির সুতোয় 
গাঁথা আন্তারক প্রেরণার ফসল। স্বদেশী আন্দোলন ও স্বাদোশকতার তপ্ত 
হাওয়ায় এীতহাসিক বীরগাথা অবলম্বন করে বেশ কয়েকটি এরাতহাসিক, আধা 
এাতহাসিক, এাতিহাসাশ্রয়ী নাটক স্বদেশ রচনার অঙ্গনে উপচ্ছিত। অবশ্য 
পারবেশ এই ধরনের নাটকের অনুক্কলেই ছিল। “দাদা ও 'দাঁদ* নাটফ লেখার 
পৃবেই নন্দকুমার, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত নাটক লেখা হয়েছে। রশ ঘোষ ও 
'দ্বিজেদ্দলালও ইতিমধ্যে নাটকের পসরা নিয়ে আসরে অবতীর্ণ এবং সগৌরবে 
বিরাজমান । 

পটভূমর পারপ্রোক্ষতে “দাদা ও দিদি নাটকের রূপকের অন্তরালে 
আত্মপ্রকাশের আত্মক তাগিদের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্ধ। নাট্যকারের উদ্দেশ্য 
স্বাজাত্যবোধের উদ্দীপনা সৃভ্টিঃ প্রচার ও বাঁনক ইংরাজদের শোষণের স্বরূপ 
প্রকাশের প্রয়াস। ইংল্ডের বিলাস দ্রব্যের প্রসারের আয়োজন ও প্রকট হয়ে 
উঠোছিল। নাটকের সচেতন প্রচেম্টার মাধ্যমে ভারতবাসণকে প্রদমিত করার প্রচণ্ড 
বাসনা সোচ্চার হয়ে উঠোছল । নাট্যকার ইংরাজ বেনেদের 'বিলাসদ্রব্যের প্রচার 
ও প্রসারের প্রচেষ্টাকে ানমমভাবে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেন ন। নাটকে 
পরানূকরণ প্রবৃত্তি ও মোহপ্রমন্ততাও সমভাবে ধিকৃত। 

এই নাটকের পটভূমি ইংরাজ শাসনে ভারতে অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের পটভূমি-- 
ইংরাজ শোষণের হীতিবৃত্তে পারবেশ তখন জর্জর। নাটকে অর্থনোতিক অবস্হার 
পর্যালোচনার অবকাশ কম। নাটকের পাঁরাধ, 'বিস্তীতি ও উদ্দেশ্য * কোনটাই 
সৈ পর্যালোচনার অনুকল ছিল না। অবশ্য পর্যালোচনা প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে 
তা সম্ভব করতে সক্ষম হয়োছিলেন নাট্যকার । তাই রূপকের আশ্রয় এর ব্যাস্ত মেনে 
নিতে কণ্ট হয় না। এই রূপকের আশ্রয় না নিয়েও নাট্যকারের গত্যন্তর 
দিল না। কারণ এই নাটক রচনার কিছ? পরেই বৃটিশ শাসকদের দৃষ্টি 
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পড়ে নাটকটির ওপর । নাট্যকারের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়। রূপকের আশ্রয় 
শনতে না পারলে নাটকটর প্রচার আদৌ সম্ভব হতে কিনা সন্দেছ। তৎকালণন 
অমৃতবাজার পন্নিকার একট উদ্ধৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। ৩১ 

রাজানারায়ণ বসুর সেকাল ও একাল এ এই পটভূমি বিস্তৃত আলোচনায় সাঁবশেষ 
উল্লিখিত । পরমখাপেক্ষী হওয়ার বাধ্যবাধকতায় ভারতবাসীর অসহায় অবস্থার কথা 
মনোমোহনের সঙ্গীতে (মনোমোহন বসু) এবং ডি এল রায়ের ব্যঙ্গ কাঁবতায় - যথাযথ 
ভাবে প্রকাশিত। “আমরা বিলাতি ধরনে হাঁচি এবং বিলাতি হাদয়ে কাসি :18০ 
ইংরাজ বাঁনকদের শোষণ নাঁতও সমাথত হয়েছে নাটকে । 40001015080 
2100 62010112010) 8০ 17210 00 18170 ৪১। দাদা ও দাদর মতো একটি রচনার 
অনুকূল পাঁরবেশ ও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল আরও অনেকভাবে । বিদেশী খানা বনান্ন 
স্বদেশশ খানার ছন্দে রবীন্দ্রনাথও বিচাঁলত। তাঁর উপন্যাস ঘরে বাইরের মধ্যে 
এর দৃন্টান্ত দুলণভ নয়! কাব্যগ্রন্থ কঞ্পনা "ভক্ষায়াং নৈব নৈব ৮* ইত্যাঁদর 
মাধামেও কাব রাজনোৌতিক সচেনতাবোধের পারচয় দিতে পেরেছেন । 

এই সময় চারণকবি মুকন্দ দাসও নীরব ছিলেন না। তার গানে অথণনোতিক 
চেতনাবোধ সলভ, শোভন এবং সোচ্চার । গিরিশ ঘোষ, ডি এল রায়ও একই 
ভাবকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা শুরু করে দিয়েছিলেন । 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রেশ তখনও মিলিয়ে যায়ান সম্পূর্ণভাবে । বরং স্বদেশী- 
য়ানার স্রোতে ভাসছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের উদ্দাম যৌবন । জলন্ত 
দেশপ্রেমের বাহ্ছতে ঘৃতাহুতির মত আর্পত হল “দাদা ও দিদি নাটক । এ নাটকের 
মাধ্যমে নাটাকার পরানুকরণ ও মোহমত্ততার বিরুদ্ধে জানালেন বালষ্ঠ প্রাতবাদ। 
উপাঁনবৌশক শোষণের মুখোস খুলে দিলেন তান। নঃসংকোচে ধিককার 
জানালেন শোষণের বরুদ্ধে । 


৩১. 11116 (5017170155101)915 01 7৯০11061895 15191011016 018101)110176 
(00101217195 1011] 10101001019 /৯1781 10951) 7321000119081:8910) 
2100 9101) 011391 501105 2170. 0100190 211 9001 1900109 10 06 
09800560,. (00190006015 06111920615 0০0 ৪16 5210 (0 10259 
0960 01916] 10 16100550001 50165 0010 211] [19095 
52560 0% [1)9171--111016061 10150691106 9118)100970169) 
14119511011) (00020150901) 1081595085) 10809 ০0 10101) 81008 
10017181) 01081) 901001759, 816 21১00 60 09 1:6-6380081160 ঠ9 1106 
. ১01199 ৪00 0619061008]9 78552899 £:010 (15610) 91090. ০0৫ 
(18986 _ 1101) 1060০210067, 1908). 

৪০. হাঁসর কাঁবতা--ডি. এল. রায় । 

৪১. লর্ডকার্জনের টীন্ত। 
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ক্ষুদ্রায়তন এই নাটকটিতে নাট্যকারের স্বদেশপ্রেম স্বতঃউৎসারিত। নাটকে 
নাট/কার দেশনেতত্বের, দেশপ্রোমকের দায়িত্ব পালন করেছেন সহন্ঠুভাবে। দেশের 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্হার যথাযথ চিত্র প্রদর্শনের দিক 'দিয়েও 
নাট্যকার নাটকাঁটর বৈশিষ্টাবজায় রাখতে পেরেছেন । নাট্যকারের বঙ্গাপ্রশ্নতা 
শাঁঞ্তপৃণ সহাবস্হানের আদশে তীর তীক্ষ1ণ সমালোচনার হাত ধরে এগিয়ে 
চলেছে। 
ভারতবাসীকে জোর করে যেভাবে অবক্ষয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে & 
নাটকে তার পারচিতি দুল'ভ নয়। এ নাটকে প্রাতকাঁট চারিঘ্রের প্রতীকীর্প জীবল্ত 
ও বণট্য রূপে ঁচাত্িত। ইংরাজ ও ইংরাজরমনীর প্রতীক তক্ষক ও শাঁঙ্খনী চরিত । 
শোষত ভারতবাসণর প্রাঁতাঁনাধ চন্দ্রবন্দ; ও "চন্রলেখা । চন্দ্ুদ্ধীপ ও হপ্রমালা ষে 
ইংলপ্ড ও ভারতবষ-এর চিতরপ সেটা বুঝতে নিশ্চয়ই কারুরই অসুবিধা হবে না। 
দাদা ও দিদি রচনাকালীন পারবেশ এক অস্বাস্হকর অবস্হায় এসে পেশচোছল । 
অর্থনীতির দৈন্য তখন প্রকট । শোষণের চাপে পিষ্ট ভারতবাসীর প্রাণও ওষ্ঠাগত । 
মুকন্দরামের যান্রাগ্ানে অথ'নীতর দৈন্য পারস্ফুট । 'শাক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিলাতি দ্রব্য অনযপ্রবেশের ঘটনার কথা ব্যন্ত করেছেন নাট্যকার ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ । চন্দ্রাবন্দু ও চিন্লেখার মধ্যে তক্ষক ও শঙ্খিণী বিলাতি দ্রব্যের মাহাত্ম্য 
প্রচারের যে ভমকা গ্রহণ করেছে তাতে নাট্যকারের বন্তব্য প্রচারের মাধ্যম হয়েও 
নাটটরস সৃষ্টিতে সে প্রচার যথাযথ সংলাপের মর্যাদায় মাণ্ডত হয়েছে । 
তক্ষক ও শাঁঞ্খণী যেমন চন্দ্দ্ধীপের চাঁই (দাদা ) ও চাঁইনী (দাঁদ)- চন্্রাবদ্দু 
ও চিত্লেখাও তেমান হট্ুমালার বড়ঠাকংরাণশী । 
তক্ষক £_- এই দেখুন আপনার হাতের দুঃখ ছড়ি নেই । 
শীঙ্খনী :-এই দেখুন, আপনার ( চন্দ্রাবন্দুর হস্তে ছাড় দান ) 
বুকে দুঃখ - ঘাড় নেই । (ঁচন্লেখাকে ঘাঁডদান) 
তক্ষক :- এই দেখুন আপনার পায়ের দুংখু, মোজা নেই । 
শাঙখণী £--এই দেখুন আপনার নাকের দুঃখ চশমা নেই। 
(নানাভাবে চন্দ্রবিন্দু ও চি্লেখাকে সাঁজ্জতকরণ ) 
িতলেখা £--তাই তো গ্রাণেশবর, এসব তো আমাদের ছিল না। 
চম্দ্রাবন্দ £--তাই তো প্রাণে*বরণী, এতাঁদন বড় দুঃখেই দিনযাপন করেছি। 
তক্ষক £--এখনও হয়েছে কি। আপনাদের অনন্ত দুঃখ । ঘরে চলুন, 
আপনাদের একটি একাঁট করে দেখিয়ে দিই গে । 
গ্রামনজীবনে সর্বনাশা বিলাস সঙ্জার উপকরণ কিভাবে উগ্রমাদকতার সৃষ্টি 
করাছল নাট্যকারের কৌতুক লেখনগ তা 'লাপবদ্ধ করতে ভুল করে নি। 'বিলািনগ 
রমনগ কৌশনণী গ্রাম্য স্মীলোকের চোখে তাই এক অপূর্ব বিস্ময় । কি ভাবে গ্রাম্য 
সরলতাকে ! প্রাচীন এীতহোর আবরণে যা স্বমহিমায় প্রকাশিত তাকে ) একসপ্লয়েট 
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“শোষণ' করে বিদেশী বিলাসিতা পরানকরণ ও মোহমত্ততার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে 
ভারতাঁয় এরাতহ্য ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে চলেছে নাটকে তা কৌতুক সংলাপের 
মাধমে বিধৃত । শুধু তাই নয় কর্মীবমুখীনতাই বিলাপসিতার অন্যতম সহায়ক" 
কোঁশিনীর ব্যঙ্গোন্তির মাধামে তার সুষ্ঠ প্রকাশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার । উগ্রপানগস্নের 
প্রাত নেশা ধারয়ে জাতিকে ঘুম পাঁড়য়ে রাখার অপচেষ্টাও নাট্যকার ব্যঙ্গবানে বিদ্ধ 
করতে ভোলেন নি। বিদেশী ভোগ্যপণ্যের প্রাত আসান্ত ও দেশীয় কষ্ট সংস্কৃতি 
আচার অনুষ্ঠানের গ্রাতি অনীহা নাটকটিতে চ্থান পেয়েছে । ইংরাজীয়ানার কুফল 
তখনকার 'দিনে কত সবদুরপ্রসারী ছিল রাজনৈতিক পাঁরবেশ সচেতন নাট্যকার 
সোঁদিকে অঙ্গুলি িদরশি করে জাতীয়তাবাদ নাট্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করতে 
দ্বধ করেন নি। নব্যাশক্ষায় ঁশাক্ষত বহু ব্যাস্ত “নিজ দেশে পরবাসী হয়ে থাকার 
সৌখন কল্পনায় মেতোছলেন। ?নজ দেশকে পরদেশ মনে করে তারা ইংলপ্ডকেই 
বানিয়ে তুলেছিলেন নিজের দেশ । মোহগ্রন্ত বাঙালীর কজ্পনার খোঁয়ার ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের নাটকে মূর্ত হওয়ার সংযোগ পেয়েছে। কিছু উদ্ধৃতি এর স্বপক্ষে 
অত্যাবশ্যক ববোচত হওয়ায় উদ্ধাীতর অবতারণা-_ 


চন্দ্রীবন্দু--আসল কথা হট্যমালাটা তোমার আর ভালো লাগছে না। 

চিলেখা-_কেমন করে লাগবে । হট্যমালার সব ভালো কেবল বারমাস চাঁদের 
আলো নেই। 

চন্দ্রবন্দ[--ঠিক বলেছে, এতকাল একথাটা আমার . মনেই হয়াঁন। আমাদের 
এই ষে একটা প্রকাণ্ড অভাব তা তো আমরা জানতুম না । হট্যমালায় 
দেখছি নানান দোষ। 

চিলেখা-_চাঁদে বোধহয় বারোমাসই আলো । 

চন্দ্রবিন্দ;-কোনরকমে একবার চাঁদে যাওয়া যায়। 


আতীরন্ত মদ্যপান নিয়ে সমাজে তখন রীতিমত হৈ চৈ। রাজনোতিক দাষ্টভাঁজ 
থেকে বিচার করে এই মদ্যপানের প্রবণতাকে, মদ্যপানের ব্যাপারে উৎসাহদানকে 
গ্রভীর রাজনোৌতকউদ্দেশাপ্রণোদত বলে চাহুত করলে ভুল হবে না। সোম- 
প্রকাশ পান্নকায় বা গদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়” প্রভূত 
পন্তকাদতে মদ্যপানাসান্তর কথা লেখা আছে। এই মদ্যপানের কি মর্মান্তক 
প্রাতাুয়া সাধারণ নরনারীর জীবনে প্রকট হয়ে ওঠে এবং তার ফলশ্রুুতি কভাবে 
সততা, সত্যাবাদিতা সরলতা প্রভূত মানাবক গুণগ্লিকে গ্রাস করে--তার পাঁরচর় 
নাটযসংলাপের মধ্যে সচারুরপে বিধৃত । 


তক্ষক- ঝগড়া কেন, ঝগড়া কেন, কি হয়েছে ? 


ভেল্‌__এই লোকটি এক তাল সোনা কাঁড়য়ে পেয়েছে। পেয়ে বলে কিনা এ 
আমার সোনা । 
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তক্ষক--বটে বটে। ও কাড়য়ে পেয়েছে-পেয়ে তোমায় দিতে চাইছে ? 

ভেলদ- হ্যা, দেখ দোথ কি অন্যায় । 

ফেলু-_দাদা সেই সঙ্গে আমার কথাটিও শোন। সোনা আমি ক্যাঁড়য়ে পেয়োছ 
সত্য, বন্তু এ ব্যান্তর জাম থেকে পেয়েছি । 


তক্ষক--বেশ আম 'িচার করে 'দচ্ছি। আর বিচার আ'মই বা করবো কেন, 
বিচার একটু বাদে তোমরাই কর্পতে পারবে । .এই নাও দৌঁখ_ এই 
1জানষটা দুজনে একট: একট করে চুক চুক করে খেয়ে ফেল দেোখি। 


মদ্যপানের *র দুই গ্রামালোকের সরলতা ও সততা অতাঁক'তে অন্তাহত হওয়ার 
রূপকঁট নাটকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। চিন দ্াটর রূপান্তরে 
স্বাভাবিকতা আরোপ করার জন্যে নেশার ঘোরে তাদের সংলাপকে স্বাভাঁবক ও 
প্রাণবন্ত করে তুলতে নাট্যকার যত্বের নুটশী করেন ন। 

তক্ষক- ঠেকছে কেমন, ঠেকছে কেমন? 

ফেল:--ঠেকেছে ঠেকেছে'*'**'এ যে প্রাণে একেবারে ফ্যাল পাড়ছে। তেরে 

রেরে_ 

ভেল--গাঁজাঘান গাজঘিনি ঝাঁ£ দে ভাই এইবারে আমার সোনা দে। 

ফেল7--বল্‌ কি প্রাণসখা ? 

ভেলু-_এই যে আমাকে দিতে আসাছলি ? 

ফেল:--যে 'দতে আসাছল সে শালা চলে গেছে । তেরে রে রেশ 

ভেল---বটে, আমার জামর সোনা-_ 


নাট্যকার ব্যঙ্গোন্তির মাধ্যমে সরস সংলাপের চাহদা ঠিক ঠিক মেটাতে কাপণ্য 
করেন নি। এই অংশের সংলাপ প্রয়োজনানহ্গ এবং নাটকের অঙ্গীভূত। 


এর পরের সংলাপ তক্ষকের। তার বিচারের রায় অপূব । কেউ মরে বল 
ছেশচে, কেউ খায় কই । ইংরাজ সরকারের মধ্যস্থতা বা সাঁলিসীর স্বর্প তক্ষকের 
পরবতাঁ সংলাপে চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে । মূঢ় ভারতাঁয়দের বঞ্চনার ইতিবৃত্ত 
এইভাবেই সামাজিক ও রাজনোতক ইতিহাসের সামগ্রীর্পে পাঁরগণিত হয়েছিল। 
তক্ষকের সংলাপে নাট্যকাহন" গ্রচ্ছনের মু্সিয়ানায় তার নিখখত পরিচয় । 


তক্ষক- হা হা করকি! করাক। আমি পাইয়ে দিচ্ছ। দোখ, (সোনা 
লইয়া)। এ তোমার ও নয় ওর ও নয়। আমি মেহনৎ করে বিচারু, 
করে দিলম। এ আমার । এইবারে যাও যথাম্থানে যাও। 
( ফেলু ও ভেল-কে বাহন্করণ £ প:. ৪১-৪৩) 


মাদক দ্রবেঃর সম্মোহন শান্ত কি ভাবে গ্রাম্যমহিলাদের সরলতাকে গ্রাস করে 
তাদের গৃহণীর আসন থেকে 'বিচ্যত করোছল, উগ্র ইংরাজশয়ানা সমাজের প্রতি 
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রম্থে অনুপ্রবেশ করে বিলাসিতার বিষে জর্জর করে 'দিয়েছিল_-তার জীবন্ত রূপ 
কেশিনগ ও গ্রাম্যমাহলাদের কথোপকথনে ব্যন্ত হয়েছে । 

ইংরাজদের প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াস নাট্যকারের লেখনীকে এাঁড়য়ে যেতে পারে নি। 
যারা ধনশসম্প্রদায় গণ্যমানা বিশিষ্ট ব্যান্ত, সাধারণ প্রজাদের দূর্গাতর সঙ্গে 
তাদেরও নিপীড়ন ইতরাজ প্রদত্ত বিস্তারের প্রচেন্টার সামিল হয়েছিল। চিন্রলেখা, 
শও্খণশ ও তক্ষক এর সংলাপের উদ্ধৃত প্রাসাঙ্গক বলে উল্লেখ্য । 


তক্ষক--আপনাদের ঘরেই তাদের (আমাদের সব ভাই' ভগিনীদের) নিশাভোজের 
আয়োজন করেছি। 

চিহুলেখা £ আমাদের শয়ন ঘরটায় ভোজের বাবস্থা না করলে কি হত'না ? 

শীঙখণী £ আপাঁন দেখাঁছি ভালরকম আদর জানেন না। সেখানে সব 
মাহলারা আছেন। আপনারা অসন্তুষ্ট জানলে তারা আর থাকেন 
না। আপনাদের এই ক্মংাসংপূর্ণ দেহ দেখলে তারা আর 
থাকেন না।*"*'আপনাদের এই কৃতাসং দেহ দেখলেই তারা 
ভিরমি খাবেন। 

চিন্নলেখা £ তাহলে আমরা কি করবো 2? 

শাঙ্খণী £ হা হা আন্তে আন্তে কথা কন। আপনার ককশ বাক্যে তাদের 
কানে তালা লাগবে । 

চিন্লেখা £ আপনার ঘরে আতাথ, আর আমি বাইরে দাঁড়য়ে থাকবো ? 

তক্ষক ঃ হীনি দেখছি কিছুতেই মীমাংসার মধ্যে আসতে চাইছেন না। 
কেউ আছে। (িপাই-এর প্রবেশ )। এই” এদের দুজনকে ধরে 
বাগানবাড়ীতে পুরে রেখে এস । 

শীঙ্খনী £ হা হা সেখানে জায়গা নেই। সেখানে আমার 'প্রয় খান-সামারা 
অবস্থান করছে। 

তক্ষক ঃ তাহলে গোয়াল বাড়ী । | 

শাওখণী £ কিন্তু-*”*"সেখানে পপ্রয় ছাগ, মেষ আর কুক, গর বিরাজ 
করছেন। 


চন্দ্রাবন্দুর শেষ মন্তব্য গ্লেষাত্মক-_ শোষকদের প্রত অন্তজালাদগ্ধ বাক্যবাণ। 
এখানে সংলাপ ঈী”সত লক্ষ্যে পেশচেছে, নাট্যরসধারার গাতও অব্যাহত ॥ 


চন্দ্রবিন্দু £ তাহলে এক কাজ করুন না কেন, আমাদের দুটিকে একট? মসলা- 
'সিস্ত করে একটা সঘৃত উত্তপ্ত কটাহে বার দুই উল্টে পাঞ্টে নিয়ে 
উদরের একপাশে রেখে দিন না। 


নাট্যকারের পাঁরহাসীপ্রয়তার আর এক অপূর্ব নিদর্শন শাঁঞ্খণীর সংলাপ-- 
“হয়েছে ওই দূরে বট গাছের তলায় ওই যে সুদৃশ্য স্হাস্য চিন্রপটতুল্য বট ওর 
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তলায়, 'প্রয় ভাগনী আপনাকে আমরা প্রচণ্ড ভালবাঁস-_; এই একাঁট কথাতেই 
বুঝে নিন। আপনাদের সুখ করতে আমরা সজলচক্ষে আপনাদের প্রকৃতির বক্ষে 
নিক্ষেপ করলুম । ( অজ্টম দৃশ্য প2৪৮--৫৬১)। 


শাসনের নামে ইংরাজ শোষণের ইতিবৃত্ত নাট্যকারের লেখনীতে মৃত“ হয়ে উঠেছে 
পরবতণ" সংলাপের কিছ গছ উদ্ধৃত অংশে (চন্দ্রবিন্দুর উদ্দেশ্যে ) “যম মান্দরে 
আপনাকে শীঘ্রই যেতে হবে । চিকিৎসক বলেছেন আপনার সেখানে চলে যেতে বড় 
কষ্ট হবে। তাই আম আপনাকে সে পথের খাঁনকটা এাগয়ে দিতে এসেছ । আপাঁনি 
আমাদের যে এতকাল পরে বন্ধু বলে চিনতে পেরেছেন তার জন্য আপনাকে 
ধন্যবাদ । আপনি ভাবত হবেন না। মনে করছেন যে আপাঁন একলা এখানে 
এসেছেন, তা নয়। আপাঁন আমাদের বন্ধু । পাছে লোকজনের অভাবে কম্ট পান 
তাই আপনার আত্মীয়ঙ্বজনকে আগেই *মশানে পাঠিয়োছি। তারা আপনার 
অভ্যর্থনার জন! ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করছে। আরও বহুলোক আপনার পিছন 
পিছন আসছে :7 


শোষণের 'ি মমান্তিক পাঁরণাতি। এমাঁন করেই পরাধীন ভাল্পতৈর অসহায় 
নাগারকরা শোষত 'ি্যাতত হয়ে একের পর এক পাঁথবী থেকে চিরাঁবদায় 
নিয়েছে। 


স্বাদেশিকতার যুগে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্য ভাবনা মূলতঃ শান্ততত্ব প্রচার নয়ে। 
নন্দকুমার নাটকে বপুদেব এবং প্রতাপাদিত্য নাটকে বিজয়া চারঘের মধ্য দয়ে তা 
স্পম্ট। পলাশীর প্রায়াশ্ত্ত নাটকেও নাট্যকারের সে প্রয়াস অব্যাহত। শীন্ত 
উপাসনার ধারাবা হক প্রবণতার বাহঃপ্রকাশ পলাশীর প্রায়শ্চত নাটকেও প্রতীয়মান । 
দাদা ও দাদ নাটকের কষনিন্দের ভীমকা নাট্যরসকে ক্ষ: করেছে । উদ্দেশ্য- 
মুখীনতার নগ্নতাকে নাট্যকার ঠিকমত ঢাকা দিতে পারেন ন। 


পরদেশ প্রমত্ততার  বনদ্ুপবাণে জর্জারত করতে কমানন্দের মুখ দিয়ে বাঁলয়েছেন 
--কিমনিষ্দ, জান না মূর্থ। এ অসন্তোষের পাঁরণাম ? এমন ফল জল শস্যপূর্ণ 
বসুন্ধরা, এমন কুসুম বাহন? ম্লোতাঁস্বনী, এমন মারচশমালীর সপ্তবর্ণ রঙ্গময়ী 
শিখারণী--এতেও তোমাদের মন উঠল না। এমন ওষাধপ্ণ উপত্যকা সংবর্ণ- 
রাশিপূর্ণ শৈলমালা, মুক্ত পূর্ণ জলনিধিঃ এ পেয়েও তোমাদের তৃপ্ত হল না। 
তাই যার বাঁহরাবরণ শুধু? সন্দর 'ির্মম কঠোর,অভ্যন্তর এক পাম্বে তরলতা শূন্য, 
জীবশন্য, চিরঅনাবৃতঃ চির অন্ধকার কবলিত তুষার প্রান্তর, উত্তাপহাীন, প্রাণহনন 
চন্দ্রলোকে যেতে তোমাদের সাধ হল । তবে যাও, ভগবান কারুর এঁকান্তক কামনা 
অপূণ" পলাখেন না। প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে ঘুণাবতে" কাদম্মিনী তোমাদের অদ্ট 
আকাশ আচ্ছন্ন করতে আসছে ।? 
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ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যান্তজীবনের জীবনদর্শনের বাণী অন্য দু একটি নাটকের মত 
এ নাটকেও প্রাতধন্ধানত । শ্রীমার শিষ্য বেদাল্তধর্মের অনুরাগী নাট্যকার মাতৃনামের 
মাহাত্ম্য ও আবশ্যকতার কথা শুানিয়েছেন কমনিদের মাধ্যমে । চন্দ্রবন্দুর সঙ্গে তার 
সংলাপে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পারপ্রোক্ষিতে মাতৃমন্মণীতির উচ্চ'রণ উল্লেখ্য । 
চন্দ্রাবন্দু--শুনোছ তিনি *মশানেই বাস করেন । তাহলে *মশানেশ্বরী আমাকে 
ফিরিয়ে দাও। মাতৃভূমি এখনও যে তুমি আছ মা। তুম নিরাশ্রয়কে আশ্রয় 
দিয়ে রেখেছ । ক্ষুধা পেলেও এখনও আহার দিচ্ছ। তৃষায় মাতৃস্তনোর ন্যায় 
শীতল নীরধারা নির্ঝর ম্রোতের সঙ্গে বণ করছ। তুমি যখন আছো আমার 
নেই কে? 


কর্মানন্দ £ তব্‌ ফিরলে হবে না। যখন শমশানে এসেছ, এখনই পণ্যাশ্নি 
ভূমর সেবা কর। এখানে সকল স্বার্থ বাল দাও। আলস্য, 
ওদাস্য, মান আঁভমান সমস্তই পণ্যানলে আহাতি প্রদান কর। 
দিয়ে ফেরো, আর পশ্চাতে চেয়ো না। আর *মশানকে সম্মুখ 
কোরো না। 


দেশমাতৃকার বন্দনা আর স্বাদোশকতার আদশ প্রচারই যাঁদ নাটকাঁটর মহখ্য 
উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে সে উদ্দেশ্য বহুলাংশে সিদ্ধ--এ কথা বলা চলে। তবে 
নাট্য প্রয়েজনের দক 'দয়ে এসব অংশ বাহুল/ এবং গুরুত্বহখীন বলেই ববোঁচত 
হবে এবং এর ফলে নাট্যাবত" সৃন্টির সমভাবনারও সাঁলল-সমাধ ঘটেছে। 


“দাদা ও 1দাঁদ' নাটকের মূল সুর দেশমাতৃকা কমলা চাঁরনের মধ্যে পুর্ণরূপে 
প্রাতধানত । আর এই প্রাতধ্ান কমলার সঙ্গঈতরুপ খেদ্োন্ততে। কমলার 
মাধ্যমে অন্ধমো হগ্রস্তদের প্রমত্ততা, পরানৃকরণপ্রবীত্ত ও পরানিভরিতা ও অন্যাদকে 
'ফারাঁজদের বেপরোয়া লুণ্ঠন ও অবাধ শোষণের ভয়াবহ পাঁরণাঁতির সজবাচনত 
ক্ষীরোদ-প্রসাদের “দাদা ও দাদ” নাটকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান । 


বাংলার অর্থনীতি সংক্রান্ত ঘটনা এর পূর্বে একমাত্ত নীলদপণণ নাটকেই 
সাম্নবৌশত হয়েছিল। পরবতর্শ অধ্যায়ে নাটকে এই 'বষয়বস্তুটি যথাযোগ্য 
প্রাধান্য পায়ান। নীলদপর্ণে নীলচাষীদের অর্থনোতিক দুঃখদদশা ও 
মুনাফাখোর নীলকর সাহেবদের সবার্থাসাদ্ধ পরম পরিণাতরূপে প্রাতিভাত 
হয়েছিল। ইংরাজ শাসনে দেশের অর্থনৈতিক বিপষয়ের মর্মান্তিক রূপাঁট 
নাট্যকারের পাঁরহাসচটুল লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠোছল। এই দক 'দয়ে 
নাটকাঁটর বোশম্ট্য আবসংবাদত । তবে প্রকৃত নাট্যসংজ্ঞার আধারে নাটকাঁয় 
ক্রিয়াকান্ড ক্লাইমেকসং ও সচুয়েসন সৃষ্টির দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় নাট্যমনহ্তের 
জন্মদানের ব্যাপারে নাট্যকার নাটকৃতিত্বের দাবী করতে পারেন না। 

দাদা ও দাদ নাটকের গজ্পরস আঁকম্চিংকর, রূপক কাহনী বিন্যাসের সুযোগও 
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ছিল কম। নাট্যবৃত্ত রচনার দিকে মনোনবেশের চেয়ে নাট্যকার তার বন্তব্যকে 
রূপকের আড়ালে সোচ্চার করার ব্যাপারেই সাঁবশেষ যত্বশী্গ ছিলেন। তাই 
কেতাব সংন্ঞায় "দাদা ও 'দিদি'কে একদিকে যেমন এীতহাসিক নাটকের পষণয়তুস্ত 
করার ব্যাপারে সবাই একমত হবেন না তেমান অন্যাদকে প্রকৃত নাটক আখ্যায় ভীত 
করতেও অনেন্চে একমত হবেন না। তবে তৎকালীন রাজনোৌতক ও সামাজক 
অবস্হার পটভ্মকায় রাঁচিত একটি ব্যঙ্গাত্মক রূপক নাটক বা নাঁটকা বলে দাদা ও 
দি।দকে চহ্িত করে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। 

“দাদা ও দিদি" নাট্যরচনার পিছনে নাট্যকারের উদ্দেশ্য বা আিগ্রায় প্রায় স্প্ট 
এবং সহজঅনুধাবনযোগ্য । ইংরাজদের 'িলাসদ্রব্যের প্রচার ও প্রসার এর বিরদ্ধে 
সোচ্চার নাট্যকারের দত আক্ুমণাত্মক ভ্মকাও এ নাটকে উল্লেখ্য । 

নাটকণয় ক্রিয়াকাণ্ড এবং নাটকের শোঁজপক 'দিকাঁট “দাদা ও 'দাঁদ” নাটকে 
সাঁবশেষভাবে উপস্হাপিত না করা হলেও নাটকের জোরালো বন্তব্য এবং রূপকের 
আড়ালে শোঁষত ও শোষক ভারতবাসী ( বঙ্গবাসী ) ও ইংলপ্ডবাসীদের চাঁরঘাঁচধনে 
বাস্তবতা ও মানাবক আবেদন নাটকে প্রাতাচ্তিত হওয়ায় নাটকাঁট নাট্যসংজ্ঞার 


অক্ষারক অর্থে নাটক না হলেও চিন্তাশীল নাট্যামোদশদের কাছে সমাদরলাভ 
করোছিল। 


॥ অশোক ॥ 


ইতিহাসে অশোক চার ব্যস্তিত্ব মাণ্ডত। ভবিষ্যং দৃ্টি ও আধ্যাত্মিক গ্রাতভার 
দ্বারা তিনি ইতিহাসের গাঁতপথকে নিয়া্ঘিত করোছলেন। অশোকের মৃত্যুর কয়েক 
শতাব্দী পরে 'লাখত 'সিংহল দেশের ইতিবৃত্ত অনুসারে রাজা বিন্দুসারের শতাঁধক 
পদন্রের অন্যতম অশোক তাহার 'পতার মৃত্যুর পৃবে" তক্ষশখলায় এবং উজ্জয়িনশতে 
রাজপ্রাতনিধি ছিলেন। বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে পদু্দের মধ্যে কলহের সুঘপাত 
হয় এবং তা শেষ পযন্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হয়। নাটকে অবশ্য ঠিক কলহ 
নয়, অশোকের বিরুদ্ধে তার এক ভাই বীতশোক এর ষড়যন্মের কথা কাহিনীর 
অন্ত্ভুন্ত করা হয়েছে। হীতহাস আরও বলে মন্ণ রাধাগৃপ্রের সহায়তায় ভ্রাতাদের 


পরা।জত ও নিহত করে অশোক মগধের রাজ্য দখল করেন এবং বিদ্দুসারের মৃত্যুর 
চার বংসর পর অশোকের আভষেক হয় । 


নাটকটি মূলতঃ অশোকের পারিবারিক জণবনকে কেন্দ্র করে তার তা বিন্দুসারের 
র.পকথার ধাঁচের দুই রানী ধাঁরণী ও চিন্নার পাটরানীর মর্যাদার দ্বদ্ধ ?নয়ে- 
প্লাধান্যা লয়ে। নাটকের সূত্রপাত কোন এরীতহাঁসক ঘটনার ওপর আলোকপাতের 
চঠ]মে নয়_ দই বাণীর প্রীত ভালবাসার গক্ষপাতিহ নয়ে বন্দনসারের আস্হাক় 
সাজ তবাশেধ মধ্যসে। তু ইহ সম্উি অশকে। প্ীরব্িক জী বনে 


১৩৬ 






কথা নেই । ভ্রাতৃবিরোধ প্রসঙ্গ, বীতশোকের 'সংহাসন প্রা্তির আকাঙ্খা, বড়ষন্ত 
'ইত্যাদ নাটকের কাহনাীর অন্তভূন্ত করা হয়েছে। অশোকের পাঁরবাঁরক ইতিবৃত্ত 
বিশেষতঃ ভ্রাতীবরোধএর ই'জত মাত্র অশোকের রাজত্বকালে তার নজের আদেশে 
পরত গানে, শিলাম্তম্ভে ও গিরিগুহায় উৎকীর্ণ প্রায় চল্লিশখান ধর্মীলপির 
কোনাঁটতেও নেই । পরন্তু তার পম মুখ্য শিলালাপ থেকে জানতে পারা যায় 
যে সম্রাট অশোক তার আভষেক-এর পরে নুয়োদশ বর্ষেও তার ভ্রাতা ও ভাগনঈদের 
পারবারবগের মঙ্গলের জন্য ভীদ্বগন ৪১ পারবারক ব্যাপারে গোলযোগ-এর 
উল্লেখ জনসাধারণের কাছে প্রকাশ্যে আত্মমধাদা ও সম্মান ক্ষুণ্ন হতে পারে 
শিলালাপতে তাই ভ্রাতাবরোধের উল্লেখ অবাঞ্চিত বলেই হয়তো এড়িয়ে যাওয়া 
হয়েছে। 


ধর্মীলপগ£ীলতে অশোককে 'দেবতাদের প্রিয় এবং প্রয়দ্শ+ এই দই নামে 
আভিহিত করা হয়েছে। নাটকেও অশোককে পপ্রয়দশী* বলা হয়েছে । আম 
শুধু মগধের রাণশ নই, আমি প্রিয়দশণ অশোকের জননী” ।- (ধারিণী)। 


নাটকে অশোকের এক স্ত্রী অনীতার কথা আছে। অশোকের শিলা লাঁপতে 
কিন্তু অনীতা ছাড়া অন্যান্য স্রীর উল্লেখ আছে । শিলালিপিতে একমার তাঁর 
দ্বিতীয়া স্মী কারুবাকী বা চারুবাকীর নাম আছে। অবশ্য পরবতর্ণ বৌদ্ধপ্রল্থাদতে 
অশোকের প্রাধানা মাহী 'হসাবে অসান্ধামত্রার নাম পাওয়া যায়। এছাড়াও, 
আরও চার মাহষার নামেরও সেখানে উল্লেখ পাওয়া যায়--এরা হলেন কারুবাক 
বা চারুবাকী, দেবী, পদ্মাবতাঁ এবং তিষারক্ষিতা। তার চার পনের নামও সেই 
সৃ্ধে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর্‌পে নাঁথভ্ত্ত হয়েছে। এই চারিপুত্র হলেন মহেন্দ্র 
'তিবর, কুণাল এবং জলৌক। শিলালাপতে 'দিতীয়া মাহষীর গভ'জাত পুরর্পে 
একমান্র তবরের নামই পাওয়া যায়। 'িংহল দেশের হীতবৃত্তে বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারক 
হিসাবে অশোকের পু মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমন্রার কথা জানা যায়। আগেই 
বলা হয়েছে অশোকের শিলালাপতে এদের উল্লেখ নেই। এমনাক নাটকে যে 
পঠনের একাট 'বাশিষ্ট ভূমিকা--সেই কুণালের নামও শিলালাঁপতে নেই । নাটকে 
অবশ্য মহেন্দ্র সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটেছে। নাটকের কৃশীলবদের মধ্যে 
অশোকের স্ত্রী অনীতার নাম পরবতাঁকালে লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থাদতে পাওয়া যায় 
নি। নাট্যকার কোথা থেকে পেলেন তা আমাদের দানা নেই। অপর চার মণহষীর 
মধ্যে কোন একজনকে বোঝাবার জন্যে নামটি নাট্যকার ব্যবহার করে থাকলে অন্য 
কথা। অবশ্য সম্রাট অশোকের পারিবারিক জীবনের কথা অজ্পই জানা যায়। 


রাধাগুপ্ত চারতাঁট এীতিহাঁসক। রাধাগুপ্তের সহায়তায় অশোকের সিংহাসন 
লাভ ইতিহাসসম্মত । ইতিহাসে আছে গন্ী রাধাগৃপ্তের সহায়তায় অশোক 
তাহার হ্বাতাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত কারিয়া মগধের সাম্রাজ্য হস্তগত 
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করেন। এই ভ্রাতাবরোধের কারণে বিদ্দঃসারের মৃত্যুর চার বংসর পরে অশোকের 
আভিষেক হয় ।**" 


ইতিহাস অথাৎ অশোকের শিলালাপি বলে অশোকের ধর্মালাঁপতে ষে ধের 
কথা লেখা আছে তাতে দাশানক তত্ব কছ; নেই এমন ক দেবদেবীর পুজার কথাও 
নেই। পিতামাতার আজ্ঞা পালন, দাস ও ভত্যদের প্রাত সদয় আচরণ, ব্রাহ্মণ, 
শ্রনন, বন্ধুবান্ধব, জ্বাতি-প্রীতবেশী ও অন্যান্য পাঁরচিতজনকে ধন দান, আহংসা, 
চত্তশাদ্ধ, আত্মসংযম, সর্বপ্রকার ব্যসন পারহার, জীবে দয়া প্রভৃতি যে সমুদয় 
নগাত পালন করা মনুষামান্রেরই কর্তব্য অশোক কেবলমান্ন তাহাই ধর্ম বলিয়া 
প্রচার কাঁরয়াছেন। গৃহস্হের পক্ষে ভগবান বদ্ধ যে ধর্ম নিদেশ করিয়াছিলেন 
অশোকের ধম" যে তাহারই পুনরযীন্ত মান্র ইহাই বহুজনগ্রাহ্য মত।৪১ নাটকেও 
শেষাংশে অশোকের সংলাপে এই হীতহাসিক তত্বাটর প্রাতধ্ৰান পাওয়া 
গেছে । শেষাংশের সংলাপে অশোক চাঁরঘ্রে দেবতার ওপর আগ্হার অভাবের কথাও 
বলা হয়েছে। 


নাটকের শেষাঁদকে অধ্যাত্মকতার প্রবল বন্যায় চণ্ডাশোক' ধমাঁশোকে রূপান্তরিত 
হতে চলেছে । ইতিহাস কিন্তু বলে কাঁলঙঈ্গজয়ের পর অজন্্র লোকক্ষয় ও রন্তবন্যায় 
অশোকের চিত্চা্চল্যের সূচনা এবং যুদ্ধের ভয়াবহ পাঁরণাত দেখে তার প্রা তজ্ঞা-_ 
“আর নয়, এবার ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবেন তান প্রেমের মূল্যে ও প্রীতপ্রচারের 
মাধ্যমে । কালঙ্গ রন্ত ম্রোতে ভাঁসিয়া গেল। সম্রাট অশোক জয়লাভ কাঁরয়া কলিঙ্গ 
প্রদেশ তাহার সাম্রাজ্যভুন্ত করিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে এক লক্ষ লোক নিহত, 
দেড় লক্ষ লোক দেশান্তারত এবং উহার বহুগুণ লোক যুদ্ধজানত দীভক্ষ ও 
মহামারীতে মৃত্যুমুখে পাঁতত হয় । যুদ্ধের এই সর্বনাশা রূপ ও ফল দোঁখয়া 
বিজয়শ সম্রাট অশোকের মন গভীর শোকঃ দুঃখ ও অনুশোচনায় পূর্ণ হয় এবং 
অঙ্পকাল পরেই সম্ভবতঃ উপগন্প্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ব্যাসীর নিকট 'তান বৌদ্ধ 
ধমে দশীক্ষত হন। এই ধমে"র প্রভাবে তাহার জীবনধারা সম্পূর্ণ পাঁরবার্তত 
হয় ।.*"*শতান আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না বালয়া প্রতিজ্ঞা করেন এবং কলিঙ্গ 
বিজয়ের পরবতাঁ তাহার দীঘ* রশ বংসর রাজত্বকালের মধ্যে তান আর কোনও 
যুদ্ধ করেন নাই । ৪২ 
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নাটকে অবশ্য কৃণালের আপ্নদহন ও অশোক কর্তৃক সন্ন্যাসী শাঙগধরের প্রাণ- 
দশ্ডাজ্ঞার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেয়েছে । এরপর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কৃপানন্দের আবিভাব 
এবং অলৌকিকভাবে দেব-মহাত্যের জোরে কৃণালের আগ্নর মধ্য থেকে অক্ষত 
দেহে প্রত্যাবতন প্রভাত ঘটনার পরই চ৮ণ্ডাশোকের ধম্মাশোকে রূপান্তর 
ভ্রাতৃবিরোধের পর এবং কাঁলঙ্গ বিজয়ের পৃবে'ই চণ্ডাশোকের ধমাঁশোকে পাঁরবাতত 
হওয়ার ব্যাপারাঁট ইতিহাস সমর্থন করে না। তবে নাট্যকারের স্বপক্ষে একট 
বলবার আছে এই যে এতে এীতহাসিক ঘটনার অন;বর্তন এবং একটি এঁতিহাসক 
সত্যকে কাঁহনী বন্যাসের ধারায় অশোকের জীবনে প্রাতীম্ঠত করার চেষ্টা করা 
হয়েছে। কাঁলঙ্গ যুদ্ধের 'নষ্ঠুরতার প্রীতচ্ছাৰ কুণাল ও শাঙধর-এর 1নষ্ঠুর 
হত্যাজ্ঞার মধ্যে প্রাতিফলিত ॥। কৃপানপ্দকে ও বৌদ্ধ সন্ধ্যাসী উপগঃপ্তর প্রতীকরূপে 
ধরে নেওয়া যেতে পারে। 


চন্তরার আক্ষেপ, বিন্দুসারের স্পষ্ট স্বকারোণন্ত 'চন্রাকেই তান ভালবাসেন. 
1ক করবেন চাণক্য পাঁণ্ডতের আনা বড় রাণী । তাছাড়া সামাজক প্রথা, রী?তনীত 
অনুযায়শ ঝড় রাণস£ই বসন্তোৎসবে রাজার পাশে সিংহাসনে বসার আধকার; 
কৌতুক দৃশ্য হিসাবে ঘটনাটি উপভোগ্য । 


বাঁতশোফের ছেলেমানষী কাণ্ড, প্রশাসানক কাগজপন্র ছিড়ে দেওয়ার 
বালকসুলভ আচরণ প্রসঙ্গ রঙ্গরস উপস্থাপনে ছটা ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু যা 
কিছুই উপভোগ্য হোক না কেন,গুরুগম্ভীর ববয়বস্তু নিয়ে এ দৃশ্যে সকলেই লঘু 
দুষ্টিভাগর পরিচয় দিয়েছে । বিন্দুসার ছটা ক্ষুদ্ধ, চিন্তার উপ্পনি দশ্যাটর 
সোন্দয £- একটা আধটা আসবাব ভাঙ্গলে তো মাথা খণুড়তেন দেখাছি। একে রাম 
তায় আবার সংগ্রশব সহায় । বীঁতশোকের বণ্ধু ধুন্ধূর আগমন কাঁহনশীবন্যাসের 
দক 'দয়ে প্রয়োজনীয় এবং পরবত? ঘটনার ইঁজিত বহন করে এনেছে। 


বিন্দুসার চারন্রের যান্তবাদ লক্ষণীয় তবে চীরন্রটিকে ঠিক মানাঁবকরূপে 
আঁভাঁষন্ত করা হয় নি। একাঁদকে চিতার কাছে প্রাতশ্রাতিঃ অন্যাদকে পত্রস্নেহ, 
কর্তব্যবোধ- দুয়ের সংঘাত স্পম্ট নয়। অশোকের ব্যাধ সে সংঘাতের ধারণাকে 
নাশ্চহন করে দিয়েছে। 


ধারণ ও অনগতার কথোপকথনে ভাগ্যকে মেনে নেওয়ার অসহায় অবস্থা 
সার্থকরুপে প্রকাঁশত। নিদারুণ বেদনার অনুভাতি মৃত" হয়ে এক হতাশার চিনও 
স্পম্ট হয়ে উঠেছে! ধারণী চারঘে প্রথমে যে নিলি-গ্ততার ভাব ছিল কলমে ক্রমে 
সে ভাব অন্তহিত হয়েছে ( তান নিজেই অশোকের আচরণের সমালোচনা প্রসঙ্গে 
বলেছেন, ত্যাগ্ধে অভ্যচ্থ যোগী আর কর্মহশন অপদার্থ এরা ভিন্ন অন্য কেহ 
ভাবষ্যতের পার্থব লোভের আশা ত্যাগ করে না।') চিন্তার বৈষাঁয়ক বাদ্ধও 
তাঁরফ করার মত । অশোকের পুত কুণালকে যাঁদ প্রজারা রাজা হতে বলে ? চিন্ধা 


১৪১ 


বসন্তেধাসবে যোগ দিতে চলেছে । বেশভ্যার আয়োজন প্রস্তুত। কিন্তু মল্তী 
রাধাগণপ্ত প্রাতবন্ধক | প্রথা নিয়ে কথা । পাটরাণীর সম্মান বড়রাণণর প্রাপ্য । 
অসাহিফু চিন্তা যথন বুঝতে পারল শাল্তমান মন্ত্র থাকতে তার আশাপুরণ হওয়ার 
আশা কম তখন তার মনচ্ছ যাওয়া যেন মেলোড:ামা সচুয়েসনের সামিল । প্রকে 
যাঁদ ত্যাগ করতে রাজী থাকেন র্লাণশ 2 এ প্রশ্নে বিন্দুসারও চঞ্চল কিন্তু ধারিণীর 
নাটকীয় প্রবেশ এবং প্রকে ত্যাগ না করার সংকঙ্প যেন সব সমস্যার মশমাংসা 
করে দিয়েছে । মায়ের প্রাণ সমস্ত দেবতার দ্বারে ভিক্ষালব্ধ আশীরবাদ বহন করে 
নিবাঁসত পুধ্রের সঙ্গে বনে গেছে। ধর্মরাজত্ব প্রাতষ্ঠার বান্তব রূপারনণ প্রত্যক্ষ 
করতে পেরেছে ধারণ? রাধাগ্প্তের আচরণ দেখে । মহাভারতের ধর্মরাজ্য প্রাতি্ঠার 
কথা সম্ভবতঃ নাট্যকারের স্মরণে এসে থাকবে । নবীনচন্দ্রের কুর্ক্ষে্ররৈবতক- 
প্রভাসের ভাবধারার দ্বারা ও নাট্যকার অন:প্রাণত হতে পারেন। 


অনীতা গৃহত্যাগ করতে চলেছে- স্বামীর অনুগামিনী হবে বলে। কিন্তু 
অশোক ক্ষুব্ধ» তাকে সঙ্গে রাখতে নারাজ । অনীতার আশামত হৃদয়ের আস্তম 
প্রার্থনা প্রাতিজ্ঞার সুরে ভাবতবোর ছদ্মবেশে উচ্চাঁরত । আপনার মৃতিকে পূজা 
করে এসেছ; যাদ আম সতী হই তাহলে এই নিবানিত স্বামীর সাহাযা নিয়েই 
আপন।কে সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। কাহিনীর পরণাঁত সেই কথাই 
প্রমাণ করেছে । 


দৃশ্য পাঁরকম্পনা, পাঁরবেশ রচনা, প্রভৃতি সবাদক 'দয়ে দ্বিতীয় অঙ্কের ২য় 
দশ্যটির আভনবত্ব অনস্বীকার্য । দৃশ্যাটর মধ্যে পরবতাঁ ঘটনার বীজ নিহিত, 
নাটকের পাঁরণাঁতর হীঙ্গতও দশ্যাঁটতে রয়ে গেছে । বন্ধুর অনধিকার চচণর 
অবাঞ্চিত মন্তব্যে বিরত না থাকার এবং বাচালতার বরহণ্ধে বাঁলষ্ট প্রতিবাদ এখানে 
সোচচার। গুরুগজ্ভীর পাঁরবেশের পাশে নাট্যকারের অনাবিল হাসারসস্াষ্টর 
প্রচেচটাও অব্যাহত । অন:প্রাসের একট: নমুনা £-- 


ধুন্ধূমার--বরাতটা জানার ওপর জানা 

বশতশোক--তাতে কি মানা 

সকলে --কিছ না 

হঠাং এই লঘুপাঁরবেশ সাঁষ্টর যৌকন্তকতা নিয়ে অবশ্যই মতভেদ থাকতে পারে। 


রাজজ্যোতিষা শাঙগধর ব্যাধিগ্রন্ত অশোককে ভম্যাসনে বসতে দেখে পরম তৃপ্তি 
লাভ করেছেন। পাত্রভাগ্যের জন্য বিন্দ2ঃসারকে আভনন্িদিতও করেছেন। মুর্খ 
রাজা 'বন্দুসার জ্যোতিষীর ভাগ্যগণনার সাংকোতিক ভাষা বুঝতে পারেনি । মূর্খ 
বীতশোক ও তদীয় অপগণ্ড বন্ধু ধুন্ধুমার তো আনন্দে আটখানা। পূত্রভাগ্যের 
কথা বলতে বীঁতশোকের মত পুঘের জন্যই তো এই দুলভ ভাগ্যের কথা বলা। 
রবীন্দ্রনাথের “রথ ভাবে আম দেব, পথ ভাবে আম, মৃতি'ভাবে আম দেব, হাসে- 
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অন্ধর্যামী।” বিন্দুসার অশোকের প্রাত বিরূপ হতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু 
শনাথল 'িতৃহ্দয়ের লুকানো স্নেহ শেষ পর্যন্ত লকয়ে রাখা সম্ভব হয় নি; 
নিজের দোষে কষ্ট ভোগ করবে তাতে আমি ক করবো ? 

শাঙ্গধরের জন্য ভাগ্য গণনার রী'তিও উল্লেখযোগা এবং এক গণ্ভীর পাঁরবেশ 
সংম্টর সহায়ক । মহারাজ, মল্্ধবর্ সভাসদবগ্ আপনারা 'নাঁবষ্টাচত্তে আমার অদ্ট 
পরীক্ষা করুন। এ মানবশবদ্যা মনোযোগ দিয়ে না শুনলে এর অর্থ হদয়লম 
করা দুঃসাধ্য । এরপরের সংলাপ অবনীন্দ্রনাথের “ভাগ্যবিচার' গঞঙ্পকে স্মরণ 
কাঁরয়ে দেয় । এই দুই রাজকুমারের মধ্যে যার শ্রেঘ্ঠ আসন, শ্রেষ্ঠ আহার তাঁনই 
এই শান্তমান নরপাতির উত্তরাধকারী। পাশ্চাত্য নাটকে অদৃন্টালখনের যে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা-এ নাটকে কাহনী বিন্যাসের গুণে এই ভবিষ্যৎবাণশ 
বুদ্ধিমান অশোককে অন:প্রাণিত করেছে । আবার নিরোধ রাজা, চিত্রা, রাজপুত 
বীতশোক এর কদর্থ করে আত্মতীপ্ত লাভ করে নিজেদের সর্বনাশের বীজ বপন 
করেছে। রি 

তৃতীয় অ্কের পণম দৃশ্যে চত্রার প্রাতাঁহংসার এবং রাজ্য 'নজ্কণ্টক করার 
আভিগ্রায় বুঝতে পেরে মহেন্দ্র কুণালকে নিয়ে বোৌরয়ে পড়েছে পথে । কুণাল 
বুঝতে পারে না এ আত্মগোপন কিসের জন্য । কিশোর কুণালের আভজ্ঞতাও কম । 
কিন্তু নাটকে কৃণাল যেন দুরদশী“ -বরস্ক দার্শীনক। সংসারের একমুখ আলো, 
কিন্তু সেটা সংসারের ছলনা, আসল মুখ অন্ধকার। মহেন্দ্র বারবার বলেছে 
বুণালকে ছেড়ে কোন প্রাণে সে একা যাবে। কন্তু বপদের সময়ে ঠিক এর 
বিপরীত ॥। শেষ পধন্ত প্রাণরক্ষার তাঁগদে সে বলেছে “তাহলে আম যাই 2, 
এটা ?ি অসঙ্গতি? ঠিক তা নয়, এটাই রুট বান্তব । তাছাড়া মহেন্দ্র প্রাণরক্ষার 
একটা নজস্ব “লাজক' রয়েছে । “রাজার পুত্র হয়ে হীনঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে 
পারলুম না। এরপর নিদারুণ বপদে কুণালের কণ্ঠে গান নাটকীয় বাণ্তবতার 
শর্ত মানে দি। শুধু কি গান, সংলাপও ভারসাম্য রাখতে পারে নি। এর ফলে 
কুণাল চীরন্রাট মোটেই জীবন্ত হতে পারোৌন। এঁটর মারফৎ আদর্শ প্রচারে- 
দার্শীনক মতবাদ প্রচারে নাট্যকার কটা সহাবধা, পেয়েছেন। এরপর একই দৃশ্যে 
ক্ষুধার্ত অশোকের মহেন্দ্র কাছ থেকে খার্দা কেড়ে খাওয়া যেন এক রূঢ্ বাগ্তব চিন 
- এখানে ক্ষাণক অবকাশে অশোক চাঁরঘের বান্তবরুূপের ঝালক দেখা যায়। 
হতবাক: মহেন্দ্রের সংলাপ সংক্ষিপ্ত হলে ভাল হত; তবুও খণ্ডাংশ উল্লেখ্য--'স্নেহময় 
পিতাকে আমায় 'ফারিয়ে দাও ।' 


কণিম্ক মগধের সব খবরই রাখে । জাতে না ওঠার কারণ বলছিল সে ক্ষতিয় 
হতে হলে মগধ রাজাকে কন্যাদান করতে হবে। অনাঁতার মন্তব্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
ক্ষোতির আচরণ দেখে তারা ছেলেকে বনা দোষে ঘর থেকে দুর করে নিঃসম্বল করে 
ছেড়ে দেয় আর তুই পথের কাঙালনীকে কাঁড়য়ে এনে বথাসর্বস্ব তাকে ধরে দিলি। 
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তারা হল কিনা তোর চেয়ে উষ্চু॥” কাঁহনীর মধ্যে এই বৈপরীত্যের সমাবেশ লক্ষ্য 
করার মত। অনীতা অপমানের প্রাতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়ে যায় মুঠোর মধ্যে 
'মগধ্র রাজা আমায় বড় অপমান করেছে । তোর অপমান সে তো আমারই 
অপমান মা"। কিন্তু কণিত্ক একটা মূল্যবান কথা বলতেও ভুলল না। “দেখ, 
মগধের রাজা তোকে অপমান করোছল বলেই তোকে আমি পেয়েছি। নাহলে 
ভোকে কোথায় দেখতে পেতুম মাঃ এরপর কাহনীর চমৎকারিত্ব, মিলনাস্ত 
নাটকের স্বাভাবিক পারণাতর দিকে নাটকের গাঁতীবাঁধ । 


দৈববাণীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ অশোকের মনে সামায়ক নৈরাশ্য ও হতাশার দণর্ঘ- 
শবাস তার পূর্ব দৃশ্যে আত্মপ্রাতষ্ঠার দ় প্রত্যয়ের প্রাচীরে কেমন যেন বেমানান 
এবং অশোকের চারন্রের সঙ্গীতকে অক্ষুগ্র রাখতে পারে নিঃ তবে মানুষের মনে আশা 
নিরাশা আনন্দবেদনার তরঙ্গোচ্ছবাস অহরহ ঘটছেঃ সেই "দক "দিয়ে বচার করলে 
স্বাভাবক বলে মেনে নেওয়া যায়। এ দ-শ্যে অশোকের দীব সংলাপ কৃন্পিমতা 
দোষে দূত্ট। 1বষধর সর্প দর্শনে আত্মাহীভ দেবার সংকজপঃ গববপান এবং তার 
পর অলৌকিক ঘটনা সনাবেশ এ্রাতহাসক নাটকের পাঁরমণ্ডল থেকে নাটকটির 
বিচযাত ঘ'টয়েছে। কাহনী বিন্যাসের দিক দিয়ে এর অবশ্য প্রয়োজন ছল। 
তাছাড়া এটি একটি কিম্বদন্তীরও অন্তগ্ত। অশোক বিষপানের পর সম্পৃণণ 
সুস্থ হগে ওঠে । বিষে বিষে বিধক্ষয়--মহাভারত কাহনীর অনুরূপ | 


রোমা'ণ্টক পাঁরবশ স:স্টিতে নাট্যকার দক্ষতার পাঁরিচয় 1দিয়েছেন। অনশতা যে 
ইতিমধ্যে বন্য রাজার বোঁটতে রূপান্তরিত হয়েছে সে খবর অশোকের জানা নেই। 
তাই মগধ রাজ্য -প্রাপ্তির 'বানময়ে তার কাছে এক কঠিন সমস্যা তুলে ধরা হরেছে। 
নাটকের ঘাতপ্রাতঘাত হিসাবে দশ্যাঁট মূল্যবান। কণিভ্ক দেখছে মগধ রাজার 
পুত্রকে বেট দিলে জাতে উঠতে পারে । কিন্তু অশোক বিয়ে করবে চোখ বে*ধে । যত- 
দন না সিংহাসনে বসবো,' ততাঁদন কন্যার মুখ দেখবো না । চমৎকার শত“ । “তাহলে 
বল; আমার বোঁটকে পাটরানী করবো ।* নাটকের ০110292% । বিয়ে করা এক জিনিষ 
পাটরানশ করার সমস্য তার পতার বত'মান সমস্যা । বড়রানী থাকতে কেমন করে 
পাটরানী কার নববিবাহিতা কন্যাকে? সংঘাত ও অন্তদ্ধন্দের একটু নমুনা 
মাতার অপমান আমার প্রাণে যত কষ্ট দিচ্ছে, আমার নিবাঁসনে আমার সে কম্ট হচ্ছে 
না। আমও আবার তাই করবো 2 “অগত্যা মগধ রাজ্যলাভের প্রত্যাশায় অশোককে 
ণববাহে সম্মতি দিতে হয়। কিন্তু পুরোহিত ব্রাহ্মণ চাই ষে। বিনায়কের নাটকীয় 
প্রবেশ সুপারকজ্পিত, সাজানো অথচ চমকপ্রদ । ঘটনা 'বন্যাসের গুণে নাটকে 
কৌতুহল স্দাজাগ্রতঃ 'মান্ট রোমাঁণ্টিক হাওয়ায় নাটকে বেশ একটা প্রত্যাশার 
্গনপ্ধতা বিরাজমান ৷ অদষ্টের নিপুণ পরিচালনার কথা স্মরণ করে তাই বিনায়ককে 
বলতে শন, এক পেতে দুই পেলুম ।-৮-এ কি লীলা করাছস মা ?, 

চাচি ধারে ধারে নিষ্ঠুরতার প্রান্তসীমানার দিকে এগিয়ে চলোছিল, সেখানে 
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বিদ্দুসারের অসহায়ত্ব চোখে পড়ে । “তোমার পিতার নয়ন চণ্চল হচ্ছে, তিনি সেই 
হেতু বালক দুটিকে হত্যা করতে ইতন্ততঃ করছেন ।” 

নাটকে বীভৎস রসের অবতারণা করা হয়েছে কুণালের জীবন্ত অবস্থায় চক্ষু 
উৎপার্টনের মাধামে । এ সম্পর্কে ইতিহাস কি বলে তা স্পন্ট নয়। যে বিন্দুসারের 
বিরুদ্ধে চিন্তার আভযোগ ছল তিনি রাজোচিত দ্‌ঢ়ুতা দেখাতে পারাছলেন না-- 
সেই বিন্দুসারই নৃশংসতার চরমে উঠেছেন । এতে চারিত্রিক অসঙ্গতি চোখে পড়ে । 
যে চিতা কিছুক্ষণ পূব পযন্ত রাজ্য নিজ্কম্টক করার জনো দুটি কিশোরকে হত্যা 
করতে ব্যাগ্র হয়েছিল- সেই চিহার ভূমিকা এ বারে বিপরীত | «দোহাই মহারাজ্দ 
রক্ষা করুন। এ উন্মাদ বালক, দোহাই মহারাজ বালককে ক্ষমা করুন । 


বসস্তোৎসবের জন্য উৎগ্রীব হয়েছিল চিন্তরা। নৃশংসয়তার পটভ্ীমকার অনেক 
রন্তের নদ পার হয়ে বসন্তোৎসবে যোগ দেওয়া এখন নিমম পারহাস। এসো, আমার 
সঙ্গে, উৎসব করবে এসো । কিন্তু ট্াজেড হল--এই উৎসবই ক করতে চেয়োছল 
চিতা! 


ঈপ্সত সম্মান এখন ন্দার মুঠোর মধ্যে । বিন্দুসার মরীয়া । বসক্কোংসবে চিন্না 
বসবে রাজার 'সংহাসনের পাশে । যেদশ্য দোখয়ে প্রাতশোধ নেবে রাজা বান্দ 
রাধাগপ্ত ও বিনায়কের ওপর । ***** মাসন্ন ঝড়ের সংকেতময় পারবেশ, একট? একটু 
করে মেঘ জমছে। এর সঙ্গে সংস্কারও আছে । নির্বোধ পনর, সিংহাসনে ওঠবার 
সময় পিছু ডাকা কেন ? 


বিন্দুসারের চারন্র শেষাংশে প্রুষকার ও দংঢুতার প্রত্যয়ে প্রাত্ঠিত। 'রাণণ, 
চলে এস, হতভাগ্য দাঁড়িয়ে দেখুক মৌধবংশীয় রাজা বিধাতার ন্যায় স্বেচ্ছায় বাধ 
গঠন করে থাকে । অদৃজ্টবাদ বনাম পুরুষকারের সংঘাতের দৃজ্টান্ত । 


রাজাপ্রাপ্তর শত" হিসাবে কাঁণচ্কের কাছে প্রাতশ্রুতি পালনের কথা । অনতা 
তখনও অনাঘ* কনা অশোকের কাছে । “সকলে চক্ষু িমশীলত কর আম আমার 
হৃদয় ছিড়ে দূরে নিক্ষেপ করাছি। এস অনাধনান্দনী, এস যে স্থান মগধেশ্বরী 
পাটরাণীর আধিকৃত, তুমি আজ সেই চ্থছান আধিকার করা ।” এরপর দশ্য-পরিকজ্পনার 
কৃতিত্বে কমেডি নাটকের শোভা বাঁধত হয়েছে সংলাপে, ঘটনা সংস্হাপনে। এঁদকে 
উপোক্ষতা অনীতার প্রাতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে-__ভ বিষ্যং বাণাঁও সফল হয়েছে । 

এক অনীতা ? তেজছ্বিনী তুমি ? 

“তোমার সাহায্যেই মহারাজ অশোক সিংহাসনে উপবেশন করলেন । জয় সতণর 
জয় ॥” এর পরের অংশ আভনয় বজ“নের নরেশ দেওয়া হয়েছে । এর সঙ্গে মূল- 
কাঁহনীর কোন যোগ নেই। 

অনান্য নাটকের মত এ নাটকও সংলাপসগূদ্ধ। নাট্যকারের স্বভাবসৃূলভ 
হাস্যরসাত্মক সংলাপ নাটকের প্রায় সবি ছাড়িয়ে আছে। 
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প্রথম অগুক। প্রথম দশ্য ঃ- চিন্তা সিংহাসনে বসতে পারবে কিনা প্রন করেছে। 
তার উত্তরে বিন্দুসার- তুমি আমার প্রাণে বস, বক্ষে বস; স্কব্ধে বস। আরও 
কৌতুককর প্রত্যুত্তর, চিতা বলেছে-_ ঘাড়ে বসেও আমার ভারী লাভ,আপান ঘাড় নাড়া 
গদন আমি অমান টুপ করে পড়ে মার। মেয়েদের জ্খাভাবিক দৈনান্দন সংলাপও 
শবরল নয়। ঘযাঁদ বসতে (1সংহাসনে ) না পাই তাহলে বাপের বাড়ী চলে যাবো ।, 


অন্যান্য নাটকের মত এ নাটকেও সংলাপ কয়েক দৃশ্যে প্রত্যাঁশত মানে 
পেশচেছে। সংলাপ যে কত জীবন্ত ধুন্ধুর মারফৎ তার নমুনা দেওয়া যেতে 
পারে। “ও আপনাদের জড় পধারেও রাখবেন না। ও ঢাকণশুদ্ধ বিসজন 
করুন। তারাশগকরের দুই পুরুষে এই ধরনের সংলাপের প্রতিধহান শোনা যায় । 
ধুন্ধূর আচ্ফালন প্রকাশের ভাঁঙগাটও চমৎকার । 'রাধাগনপ্ত মন্দশীগাঁরর ফি জানে? 
বোনাই যখন 'শষ্যকে উপদেশ দত রাধাগুপ্ত আট চালার একপাশে বসে গাঁজা 
গটপতো। ও আবার লেখাপড়া শিখল কবে তা মন্ত্রীর্ীর করবে ? 


২য় অক্ষ ॥। ১ম দৃশ্য ঃিনায্নক বাকচাতুধে 1[বদষক, ভাঁড় নয়! তার 
সংলাপ মাঝে মাঝে দার্শনিক গুণসম্পন্ন ॥ শালগধর রাজবাঁড়র নিশানা জানতে চাইলে 
গবনায়ক বলেছে--যে পথ ধরে যাবে সেই পথের শেষে রাজবাঁড়। তবে তোমরা 
সন্ন্যাসী ফাঁকর মানুষ, তোমাদের চোখে রাজা প্রজা দুই সমান। 


৩য় অঞ্ক্ষ। ৪র্থ দৃশ্য ঃ_ তক্ষশশীলার রাজা কাঁণন্ক-এর সংলাপে নৃতনত্বের 
স্বাদ আছে। অনারধ্ধরাজার ভাষাও ঠিক অনাযসম্মত নয়। সংস্কৃত নাটকের 
রীতি এখানে লক্ষণীয়-_“কোথায় আছিস আবাগণ আয় না, বুড়ো রাজা তোর জন্যে 
হোঁদয়ে মল ।, 


কুণাল চাঁরন্র মারফৎ দাশশীনিক মতবাদ ও আদর্শ প্রচারে নাট্যকার সচেতন। 
ভাই আম দেহ কারাগারে তাসের ঘরে বান্দ। বান্দর যে কোন সৃথ নেই ভাই । যাঁদ 
মুস্ত করার পথ জানিস দোঁখয়ে দে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের নাটকের ধনঞ্জয় 
বৈরাগীর সংলাপ। 


৪র্থ অত্ক্ষ। ৩য় দৃশ্য £- হবুচন্দ্র রাজা বীতশোকের গবূচন্দ্র মন্ত্রী ধুন্ধুর 
সংলাপও চরন্রান্গ, আহ্ফালন উপভোগ্য ॥ আপাঁন চোখ বুজে থাকবেন, আম খরখর 
করে চাঁলয়ে দেবো । আম চাণক্য পাঁণ্ডিত সম্বম্ধখ, বোনাই কানে কানে কত কথা 
আমাকে বলে গেছে, তা কি রাধাগৃপ্ত জানে । সে বুড়ো মন্তয় পাবে কোথায় ? 
র্লামপ্রসাদী প্রবাদ সম্বালত সংলাপও আছে। বীতিশোক ও ধুন্ধু পরস্পরের সম্পর্ক 
বোঝাবার জন্যে সংলাপের সার্থক প্রয়োগ-বীতশোক £- আম রাজা, তুমি মম্ত্ী 
- আমি ঘন্ত। তুমি যল্্ী ।**- "অশোকের দুই পুত পালিয়ে গেল তারাই রাজ্যের 
প্রবলতম প্রতিবন্ধক সে কথা ব্যঝতে না পারার জন্যে চি্ার তিরস্কার-- এই 
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'ব্যাদ্ধ নিয়ে তুম ভবিষ্যতের মান্তিত্ব প্রত্যাশা কর ? শুন্য আস্ফালনের পটভূমিকায় 
চিন্রার এই মন্তব্য সাঁত্য চমৎকার । মরাকে মেরেছে, জাীঁবতকে হত্যা করতে পার 'ন। 

বিদুষক বিনায়কের বুদ্ধিদৃপ্ত সংলাপ দেখে তাকে ব্রাদ্ধজশীবী িংশশতাব্দীর 
মানুষ বলেই মনে হয়। নাশ করাই আমার স্বভাব । তোমার কাছে খেয়ে পেট 
মোটা করে এতাদন ০ বল আত্মনাশ করোছ--এখন তোমার হাত এাঁড়য়ে না খেয়ে 
শীর্ণ হয়ে সর্বনাশ করাছ। বিনায়কের বক্কোন্ত মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয় ' তার বিচার ফিচার কেন রাণী । অমাঁন অমনি মশানে পাঠিয়ে 
দাও। বিচার করতে গেলে তোমার পারশ্রম হবে ।” 

এরপর কণালের উীন্কি ত্রিকালদশশর সংলাপ যেন চিন্রাকে দেখে-এক ক:ধাসং 
কট তোমার তরল হৃদয়ের ভিতরে দি এক বীভৎস লখলা করছে । দেখতে পারছো 
না £***তোমার ভিতরে কি এক অপূর্ব মধুর লখলা । বিন্দঃসারের কথার প্রতুযুতরে-__ 
'আপাঁন দোখয়েছেন তাই দেখাছ ক্ষাণক আলোক । পাশে বিপুল অন্ধকার ।” 

&ম দৃশ্য £--কণিও্ক ও মধার মধ্যে কথোপকথনে সংলাপে বান্তবতা ও বৈচিত্রের 
সন্ধান মিলবে । 

রাজা কদ্দুর এল” খবর লে। ভাল্‌, জামাই রাজার মাকে কেন দেখা ছল, 
কেন রে ? 

তাকে কি মেরে ফেলা হয়েছে 2 (এর উত্তরে মধা- এখনও তো মারেকলি। 
এরপর মারবেক্‌॥। এই মোছবটা গেলেই মারবেক । ) 

মোরা শালারা আইচি আর মারেক কেরে 2 সংলাপে মাধুষ- শ্রযাতমধর 
অথচ হাস্যরসাশ্রয়ী । এটা কোথাকে এলুম রে? পায়ে কিঠেকেরে ; আরে দেখ 
শালা, পায়ে কি ঠেকে দেখ ।**আরে শালা মশানে আনাঁল কেন রে ?"*পায়ে হাড় 
বাজজে । কত শালা গরীবের জান গেছেরে। ওরে শালা চল চল। 

উচ্চ দার্শানকভাব-সমৃদ্ধ সংলাপের নমুনাও পাওয়া যাবে কুণালের উীন্ত 
থেফে_ আঁখ আঁখি তুমি গেলে, কিন্তু কই আমার দৃষ্টি তো' গেল না।-*মানুষ 
সব দেখেঃ কিন্তু দর্পণ না হলে নিজের দশ“ন পায় না। বন্ধন তুমি আমার দর্পণ, 
তুমি আমার প্রাণ । 

পরিবাঁতত ধুন্ধুর কিছু কিছ সংলাপে রহস্যময়তার ছাপ আছে । “ক উজ্জল, 
হারিণ দাঁড়ালো কাক পালাল ।' 
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॥ বাংলার মসনদ! 


বাংলার মসনদ নাটকটিতে নাট্যকাহিনগগ্রন্থনে এীতহাসিক নিষ্ঠা ও আনুগত্য 
যতই থাক না কেন তাতে নাট্যবৃত্ত র'চত না হওয়ায় নাটকের নাটকত্ব বা ধর্ম বজায় 
থাকে নি। সমসামায়ক ঞ&তিহাঠসক নাটকের উপাদান হিসাবে নাটকে দেশাত্মবোধক 
ভাবধারার ন্লোতে এক অলস বিলাসাপ্রয় কর্তব্চ্যত নবাবকে কেন্দ্রীয় চারহরূপে 
কল্পনা করে তাকে আঁবশ্বাস, শঠতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার 'ব্রুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার 
মতো মানাসকতার সম্পদে নাট্যকার সমৃদ্ধ করতে পারেন 'ন। তার স্বভাবাসম্ধ 
মায়া মমতা, ভদ্দুব্যবহার, সাঁদচ্ছা ও সৌহার্দয স্থাপনের স্বাভাবক প্রাচষ্টায় 1তাঁন 
খনজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছেন। নাটকের বৃত্ত রচনায় সরফরাজের এই 
চারিত্রিক বোৌশিম্ট্যকে নাট্যকার কিছুটা কাজে লাগিয়েছেন। নবাব মাহষী রাবেয়ার 
গৃহত্যাগ ও নির্বাসন এবং শেষপধ্ত তাকে আশ্রয়দানের ঘটনা প্রসঙ্গে নাটকে 
আবতসৃঁন্টর সামান্য অবকাশটুক:ও নাট্যবৃত্তের অন্ত'ভুস্ত কর'র চেষ্টায় নাট্যকারের 
আংশিক সাফল্য লাভের কথা অস্বীকার করা যায় না। 

কেন্দ্রশয় চাঁরঘ়ের এই বোশ্ট্যের বিন্দুকে কেন্দ্র করেই নাট্যবৃত্ত রচনার কাজে 
নাট্যকার মনো'নবেশ করোছলেন এবং এই চাঁরান্রক বৌশস্ট্যের আনবার্য ফলশ্রুতি 
স্বরূপ এ তহাসিক ঘটনার প্রীত পূণ আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সরফরাজের 
বিয়োগান্ত পরিণাতিকে নাট্যকার নাট্য উপাদানের সাঁমল করতে পেরেছেন । কেন্দ্রীয় 
চারঘ্ধের পতন পূর্ণ নাটকীয় মর্যাদায় মন্ডিত হওয়ার যোগ্যতা না রাখলেও 
সহদয়-হৃদয়সংবাদশ দর্শকদের সহানুভাতি আকর্ণে সমথ" হবে নাট্যকারের সে 
সম্পরকে সচেতন প্রয়াস বহুলাংশে সফল হয়েছে । 

নাটকের মুখবন্ধে নাট্যকারের নিবেদন--“মদীয় সুহৃদ শ্রীধ্যস্ত নিখিলনাথ রায় 
ও শ্রীযুন্ত কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় প্রণীত হীত্হাস হইতে এই নাটক 
রচনার সাহাধ্য লইয়াছি। এই জন্য উত্ত বন্ধ;দ্ধয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জানাইতোছি।' 

ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু এইরূপ - “১৭৩৯ খষ্টাব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর 
পর তার পুত্র সরফরাজ বাংলার নবাব হন। তান অপদাথ- ও দুঝল চারতের 
িলেন। নবাবের এই অকম“ন্যতার এবং বিলাসতার সুযোগে বিহারের নবাব 
স:বেদার আলবা্' এবং তার ভাতা নবাবের উজীর আহম্মদ ষড়যন্দের জাল বিস্তার 
করেন। নবাবের উৎশংখলতায় ও দুবযবহারে বিরন্ত হয়ে রাজার প্রধান বাক্ধিদের 
অনেকেই আঁলবার্দকে বাংলার উপযনস্ত নবাব বিবেচনা করে তার স্বপক্ষে তার 
ম্গনদ লাভ করার জন্যে সাহাষ্য করলেন। এর আঁনবার্ধ ফলশ্রৃতি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে 
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সুর্শিদাবাদের সাশ্লকটে গিরয়ার প্রান্তরে সরফরাজের সঙ্গে আলবার্দর যে বুচ্ধ' 
হয় তাতে নবাব ও তার সহায়ক প্রধান সৈন্য সামস্ত সকলেই নিহত হয় । আ'লবার্দর 
পক্ষে মসনদ অধিকার করার আর কোন বাধা থাকে না।” 

নাটকে মূল ঘটনার কোন 'বকাতি নেই। তবে দেশাত্মবোধর প্রেরণায় 
সিরাজউদ্দৌলা যেভাবে নাটকে দেশপ্রোমক যোদ্ধার্পে সহানুভূতি আকর্ষণ 
করেছিলেন সরফরাজও সেইরূপ দেশাত্মবোধের জোয়ারে বাংলার স্বাধধনতা রক্ষায় 
ষড়যন্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করোছিলেন এবং নাটকের কেন্দ্রীয় চার 
হিসাবে স্বভাবতই নাট/কা।রর সহ্গানুভাতলাভে সক্ষম হয়েছেন । 


নাটকেও বাংলার "বাব সরফরাজ আপাতদন্টিতে অলস বুদ্ধিহীন অকর্মণ্য ও 
অপদাথ নবাব, সেই ধারণার বশবত? হয়ে ধীরে ধীরে তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত 
হতে দেখা গেছে কয়েকজন 1নভ'রযে গ্য উজীর, সুবেদার ও ওমরাহকে ।॥ হাতিহানের 
অনুসরণে এদের চক্রান্তের উদ্দেশ্য পাটনার নায়েব সুবেদার আগলবার্দকে বাংলার 
মসনদে বসানো । এই উদ্দেশ্য সাঁদ্ধর প্রধান সহায়ক আলবার'র ভ্রাতা উজীর 
আহম্মদ খাঁ। কাহনীর এই এক-মুখসনতা নাটকে গাঁত সণ্চার করেছে । বিন্যাসের 
ছন্দ, তাল, লয় এর দোলায় দুলতে দুলতে কাহিনী স্বচ্ছন্দগাততে এগিয়ে 
গেছে। 


এই এতিহাসিক তথ্যের অনুসরণে আ'লবার্দ ও আহম্মদের যড়ষন্রের জাল 
বিস্তারের ব্যাপারাঁট নাটাকারের স্মরণে ছিল। তাই তানি এই ষড়ষন্মের জালে 
নবাবের 'নভ“রষোগ্য বি*বসভাজন সেনাপাঁতিও উচ্চপদস্থ কম'চ'রীদেরও জাঁড়য়ে 
নিয়েছেন। আহম্মদকে প্রাতজ্ঞা করতে শোনা গেছে_-“সামান্য মুহরীগার 
থেকে উজীরা পেয়োছ । মসনদ আধকার না করে ছাড়বো না- নিশ্চিন্ত থাক ।” 
এই বড়যন্দের জাল নাটকে পরোক্ষভাবে উণ“লাভের জালের মত নাট্বৃত্তের জালে 
পরিণত । বাংলার আসন্ন দুযেোগ সম্বন্ধে নাটকে সরফরাজকে পূর্ণ সচেতন 
দেখা গেছে । স্বগতোকন্ততে 'নজের চ'রন্র বর্ণনায় সে দুষেগের হাঙ্গিত এবং 
নবাবের অকমন্যতা ও ওদাসীন্যের প্রবাদ সমার্থত। নবাব প্রথম দরবার ডাকার 
পৃবে'ই দুই ভাই সর্বতোভাবে. আলিবার্দ ও আহম্মদ ) নবাবের উচ্ছেদের ব্যবস্হা 
প্রায় পাকা করে ফেলেছে । দেওয়ান 1চন্তামাণর সার্থক কটবুদ্ধিতি নবাবের 
বরুদ্ধে আঁলবার্দর যড়যন্ধের জাল বস্তারও সমাপ্তগ্রায় । প্রথম দরবার ডাকা 
প্রসঙ্গে নবাবের স্বগতোন্ত £--“জেনানা মহল থেকে একাঁট সুসজ্জিত স্বর্ণক্ষুর 
গদ'ভ বেরুবে তার। তাই দেখবার প্রত্যাশায় সারাদিন ধরে গলা বাড়িয়ে বসে 
আছে ।* নবাবের বাংলার মসনদ রক্ষা করার সাঁদচ্ছা-তার মা জিন্লেতউন্নাসার 
সৃপরামশ'--“উজীীর আহম্মদকে বরখাস্ত কর”-এবং সময়োচিত অন্যান্য 
সাবধানবাণী সবই শেষ পর্বত ব্যর্থ হয়ে যায় । নাটকের বিয়োগান্ত পরিণাতর 
বীঁজ এইভাবে নাট্যকার সুস্পষ্টভাবে বুনে দিয়েছেন নাটারম্ভের সৃচনাতেই । 
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॥ বাংলার মসনদ ।! 


বাংলার মসনদ নাটকটিতে নাট্যকাহিনগ গ্রন্থনে এ্রীতহাঁসক 'নষ্ঠা ও আনুগতা 
যতই থাক না কেন তাতে নাট্যবৃত্ত রচত না হওয়ায় নাটকের নাটকত্ব বা ধর্ম বজায় 
থাকে নি। সমসাময়িক এ্রীতহাসক নাটকের উপাদান হিসাবে নাটকে দেশাত্মবোধক 
ভাবধারার ম্োতে এক অলস বিলাসপ্রয় কতব্যচ্যত নবাবকে কেন্দ্রীয় চাঁরতরুপে 
কঞ্পনা করে তাকে আঁব*বাস, শঠতা এবং ি*বাসঘাতকতার 'বরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার 
মতো মানাঁসকতার সম্পদে নাট্যকার সমৃদ্ধ করতে পারেন নি। তার স্বভাবাস্ধ 
মায়া মমতা, ভদ্দুব্যবহার, সাঁদচ্ছা ও সৌহার্দ্য স্থাপনের স্বাভাবিক প্রচস্টায় [তাঁন 
ণিরজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছেন । নাটকের বৃত্ত রচনায় সরফরাজের এই 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নাট্যকার কিছুটা কাজে লাগয়েছেন। নবাব মাহষী রাবেয়ার 
গৃহত্যাগ ও নির্বাসন এবং শেষপর্যন্ত তাকে আশ্রয়দানের ঘটনা প্রসঙ্গে নাটকে 
আবত“সৃন্টির সামান্য অবকাশটুক?ও নাট্যবৃত্তের অন্ত'ভূন্ত কর'র চেন্টায় নাট্যকারের 
আংশিক সাফল্য লাভের কথা অস্বীকার করা যায় না। 

কেন্দ্রধয় চাপের এই বোঁশিক্ট্যের বিন্দুকে কেন্দ্র করেই নাট্যবৃত্ত রচনার কাজে 
নাট্যকার মনোণনবেশ করোছিলেন এবং এই চারান্রিক বোশিষ্ট্যের আঁনবার্য ফলশ্রাত 
স্বরূপ এ তহাঁসক ঘটনার প্রাত পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সরফরাজের 
'িয়োগান্ত পাঁরণতিকে নাট্যকার নাট্য উপাদানের সামিল করতে পেরেছেন । কেন্দ্রীয় 
চারন্ের পতন পর্ণ নাটকীয় মর্ধাদায় মণ্ডিত হওয়ার যোগ্যতা না রাখলেও 
সহদর়-হ্বদয়সংবাদপ দর্শকদের সহানুভাতি আকর্ষণে সমর্থ হবে নাট্যকারের সে 
সম্পর্কে সচেতন প্রয়াস বহুলাংশে সফল হয়েছে । 

নাটকের মুখবন্ধে নাট্যকারের নবেদন-_-'মদীয় সুহাদ শ্রীষযন্ত নিখিলনাথ রায় 
ও শ্রীষুন্ত কািপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় প্রণীত ইতিহাস হইতে এই নাটক 
রচনার সাহাধ্য লইয়াছি। এই জন্য উত্ত বদ্ধুদ্ধ়কে আমার আন্তারক কৃতজ্ঞতা 
জানাইতোছি ।, 

ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু এইরূপ - “১৭৩৯ খুজ্টাব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর 
পর তার পত্র সরফরাজ বাংলার নবাব হন। তান অপদাথ ও দুবল চারঘের 
ছিলেন । নবাবের এই অকর্মন্তার এবং বিলাসতার সুযোগে বিহারের নবাব 
সুবেদার আলবার্দ এবং তার ভ্রাতা নবাবের উজীর আহম্মদ ষড়যন্মের জাল বিস্তার 
করেন। নবাবের উৎশংখলতায় ও দুবযবহারে 'বরন্ত হয়ে রাজার প্রধান ব্যক্তিদের 
অনেকেই আ'লিবার্দকে বাংলার উপধয;স্ত নবাব বিবেচনা করে তার স্বপক্ষে তার 
মসনদ লাভ করার জন্যে সাহাধ্য করলেন । এর আনবার্ধ ফলশ্রহাতি ১৭৪০ খভ্টাব্দে 
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মুর্শিদাবাদের সাম্িকটে 'গাঁরয়ার প্রান্তরে সরফরাজের সঙ্গে আিবার্দর যে যহ্ধ' 
হয় তাতে নবাব ও তার সহায়ক প্রধান সৈন্য সামন্ত সকলেই নিহত হয়। আলবার্দর 
পক্ষে মসনদ আঁধকার করার আর কোন বাধা থাকে না।” 

নাটকে মূল ঘটনার কোন 'বকৃতি নেই। তবে দেশাআজবোধের প্রেরণায় 
সিরাজউদ্দৌলা যেভাবে নাটকে দেশপ্রেমিক যোদ্ধারূপে সহানুভূতি আকর্ষণ 
করেছিলেন সরফরাজও সেইরুপ দেশাত্ম বোধের জোয়ারে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় 
বড়বন্দের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেন্টা করোছিলেন এবং নাটকের কেন্দ্রীয় চাঁরিনত 
হিসাবে স্বভাবতই নাট)কাররর সহানুভ্যাতলাভে সক্ষম হয়েছেন। 


নাটকেও বাংলার বাব সরফরাজ আপাতদ্যান্টতৈ অলস বাদ্ধহীন অকমণ্য ও 
অপদার্থ নবাব, সেই ধারণার বশবতন" হয়ে ধশরে ধশরে তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত 
হতে দেখা গেছে কয়েকজন 1নভ“রষে গ্য উজীর, সুবেদার ও ওমরাহকে ॥ ইতিহাপের 
অনুসরণে এদের চক্রান্তের উদ্দেশ্য - পাটনার নায়েব সুবেদার আ'লবাঁদকে বাংলার 
মসনদে বসানো । এই উদ্দেশ্য সাঁদ্ধর প্রধান সহায়ক আলিবার্দর ভ্রাতা উজীর 
আহম্মদ খাঁ। কাহনীর এই এক-মুখীনতা নাটকে গাঁতি সণ্চার করেছে । বন্যাসের 
ছন্দ, তাল, লয় এর দোলায় দুলতে দুলতে কাহিনী স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে 
গেছে। 


এই এতিহাসিক তথ্যের অনুসরণে আলবার্দ ও আহম্মদের যড়ষন্দের জাল 
1বস্তারের ব্যাপারাঁট নাটাকারের স্মরণে ছিল। তাই তানি এই ষড়যন্ধের জালে 
নবাবের িভ“রযোগ্য ?ব*বসভাজন সেনাপাতিও উচ্চপদগপ্থ কমচ রীদেরও জাঁড়য়ে 
'নয়েছেন। আহম্মদকে প্রাতজ্ঞা করতে শোনা গেছে_-“সামান্য মুহুরীগিার 
থেকে উজীরাী পেয়োছ ॥ মসনদ আধকার না করে ছাড়বো না- নিশ্চিন্ত থাক ।” 
এই যড়বন্দধের জাল নাটকে পরোক্ষভাবে উণ“লাভের জালের মত নাট্বৃণ্ডের জালে 
পাঁরণত ॥ বাংলার আসন্ন দুষেোগ সম্বন্ধে নাটকে সরফরাজকে পূর্ণ সচেতন 
দেখা গেছে । স্বগতোক্তিতে নিজের চণরত্র বণনায় সে দুর্যোগের হীঙ্গত এবং 
নবাবের অকর্মন্যতা ও ওদাসীনোর প্রবাদ সমার্থত। নবাব প্রথম দরবার ডাকার 
পৃবেই দুই ভাই সববতোভাবে . আলিবাঁ্* ও আহম্মদ ) নবাবের উচ্ছেদের ব্যবস্হা 
প্রায় পাকা করে ফেলেছে। দেওয়ান চন্তামাণর সার্থক কূটবৃদ্ধিতে নবাবের 
বরৃদ্ধে আন্বার্দর যড়যন্ধের জাল বস্তারও সমাপ্তপ্রায় । প্রথম দরবার ডাকা 
প্রসঙ্গে নবাবের স্বগতোন্ত £--“জেনানা মহল থেকে একটি সুসাঁজ্জত স্বর্ণক্ষুর 
গর্ভ বেরুবে তারা তাই দেখবার প্রত্যাশায় সারাদন ধরে গলা বাঁড়য়ে বসে 
'আছে।” নবাবের বাংলার মসনদ রক্ষা করার সাঁদচ্ছা-তার মা 'জন্নেতউন্নাসার 
সৃপরামর্শ--“উজীর আহম্মদকে বরখাস্ত কর”-এবং সময়োচিত অন্যান্য 
সাবধানবাণণ সবই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায় । নাটকের 'বয়োগান্ত পাঁরণাতির 
বীঁজ এইভাবে নাট্যকার সুস্পষ্টভাবে বুনে দিয়েছেন নাটযারম্ভের স:চনাতেই । 
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নাটকে ফররাবাগে ফার্ত ইয়ার তোড় চালানোর ব্যাপারটিকে নাটকাঁয 
উপাদানে রূপান্তারত করার কৃতিত্ব নাট্যকারকে দিতে হবে। সরফরাজের প্রাত তার 
পিতার পরামর্শ__'প্রিতি সম্ধ্যায় ফররাবাগে ইয়াঁকরি তোড় চালাতে হবে আর 
উজীরকে সেই ইয়ার্কর খোরাক যোগানোর কাজে নিযুস্ত রাখতে হবে। তাকে 
শুধু রাজকার্যে নিযান্ত রাখলে অজ্পাদনের ভেতরই তোমাকে রাজাচ্যুত করার 
পন্থা বের করে ফেলবে ।৮-__-এখন প্রশ্ন হ'ল এত কূটনীতিজ্ঞ রাজার এত সহজ 
পতন ঘটল কোন স্বাভাবিক 'নয়মে 2 দেখা দরকার নাট্যকার সর্বনাশ সচেতন 
রাজার পতনকে কতথাঁন বি*বাসযোগ্য নাটকীয় উপাদানে রূপান্তারত করতে 
পেরেছেন ? 

আলিবাদ'র দেওয়ান চিন্তামণিও অত্যন্ত ধৃত'। তার সংপারিকজ্পনা ও শয়তানী 
বদ্ধ নাট্যকাঁহনপর ধারা অনুযায়ী সর্বনাশ সচেতন নবাবের সৎচেম্টাকে বাথ 
করার পক্ষে থে্ট বলে মনে হওয়ার কোন অস্মাবধা দেখা দেয়ীন। নাট্যকাহনা 
অনুযায়ী নিজের সর্বনাশের জন্য নবাবই বহুলাংশে দায়ট। মর্তজীর ভাষায় 
“এক এক করে রাজ্যের সমস্ত উচচপদ থেকে বি*বাসঘাতক আহম্মদের লোক 
সারয়ে দিলৃম--বিশবাসী লোকদের দান করলুম। নবাব সেই সব পদ আবার 
তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন । সব জেনেও আহম্মদের ধিথ্যার আম্বাসে বিশ্বাস 
করলে নবাব । 'বাখর অবাক। লুৎফল্লা বাস্মতা” “ওর কথা বরফের ওপর 
লেখা-_দেখতে দেখতে গলে যাবে। বৃদ্ধের মাথা জামিন রাখুন ।” কল 
এরপরেও নবাব নিরস্তাপ, 'নার্বকার, এই ক্ষমাশীলতার মধ্যেই তার আসন 
সর্বনাশের বীজ নাহত ছিল। 


আলমচাঁদের কিছুটা ভুল ধারণা ছিল নবাব সম্বদ্ধে। নবাবপত্বী রাবেয়ার 
সম্ভ্রম রক্ষার পুরস্কার ঘোষণা করার পর নবাব সম্বন্ধে তার ভুল ধারণা ভাঙ্গে । 
বাখর আলমের কথার সূত্র ধরে বলেছে--“সরফরাজকে সবাই ভুল বুবেছে। যে 
ওর প্রকৃত মত" না দেখতে পেয়ে হুজ:রালর আনন্ট করতে অগ্রসর হবে তার মত 
দুর্ভাগা দুনিয়ায় আর কেউ নেই ।৮-এ সহানুভাঁতি আকর্ষণ নাট্যকারের নিজস্ব 
একটি চরিপ্র সৃষ্টির অনুকূলে । সরফরাজ চরিঘাটিকে নাট্যকার একটি রস্ত মাংসের 
মান্ষ হিসাবে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কারণ একথাও ঠিক-একটি দংব'ল 
চাঁরঘের নবাবুকে মূল চান হিসাবে খাড়া করে এতিহাসিক নাটক 'ালখতে যাওয়া 
ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি হতে পারে । তা ছাড়া হীতহাস স্াহত্য নয় তাই এ্রীতহাসিক 
তথ্য হিসাবে সরফরাজের অকমণ্যতা, নিরাসান্ত ও নিঁক্কিয়তা প্রভাতর ঘটনা যতই 
থাক না কেন, নাটকে বা সাহত্যে সেই চারন্রাটর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার 
মানাবক গুণগ্ীলও িছ; না থাকলেও আরোপত গুণগৃিও নাট্য উপকরণের, 
অপাঁরহার্য অঙ্গ হসাবে বিবোঁচিত হবে--এতে সন্দেহের অবকাশ থাকা উাঁচত নয়। 
তাই নাটকেও বোধকারি সবচেয়ে উল্লেখ্য জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত মননের প্রাতিচ্ছাব-_ 
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নবাব চরিত্র রুপান্তর । সরফরাজের আকস্মিক উ্থানকে নাটকে সবচেয়ে বড় 
বিস্ময়ের বস্তুরুপে উপস্থাঁপত করেছেন নাট্যকার। এই উত্থানকে, সরফরাজের 
বৈপ্লবিক জাগরণকে প্রশ্ন করেছে আ'লবার্দ-_ সরফরাজ শাস্তমান? চিরাদন 
তাকে নিল্কিয়, অলস, অকর্মণ্য, মাতহীন এবং ধমহশীন বলে জান যে কখনও 
সাহসকরে একটি দিনও বেগম মহলের সীথা আতন্রম করল না'- সে কেমন করে 
লোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে শান্তমান হ'ল ।৮ 


নবাব পত্বী রাবেয়া প্রসঙ্গাট নাটকের ছটা অংশ জুড়ে রয়েছে। রাবেয়ার 
গৃহত্যাগ বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। ক্ষুদ্র প্রাণে 


স্বামীকে আশ্বাস করেছ । নিজের মৃত্যু নিজে ডেকে এনেছি । এখন ভয় পেলে 
চলবে কেন ? 


রাবেয়ার গহত্যাগ ঘসোট জানে, ওমরাহরাও ক্রানে। নবাব কর্তৃক রাবেয়ার 
নির্বাসন দৃঢুচেতা নবাবের যোগ্য কাষ'ধারার পারণাঁত। কিন্তু এই অবষ্থায় 
নাটকে প্রত্যাশিত নবাব-হৃদয়ের দ্বদ্বের আভাস কই ?- নাটকে এ যেন যান্তিক 
দণ্ডাদেশ ।_ শদ্ধদ যেন একটা ঘটনা । পরে অবশ্য পাঁরত্যন্তা স্ব রাবেয়াকে 
আশ্রয় দেওয়া নিয়ে আলমচাঁদের সঙ্গে ও মা 'জিন্নেতউন্নেশার সঙ্গে কথোপকথনে 
সরফরাজের ক্ষীণ অন্তদ্বন্দের আভাস লক্ষ্যণীয় । এই কথোপকথন সংলাপ হিসাবে 
বুদ্ধিদপ্ত এবং উপভোগ্য । 


নাটকটির অন্যান্য সংলাপ কয়েক জায়গায় দীর্ঘ; যাত্রার ঢঙে বিল্তারত। 
সংলাপ বহ:ক্ষেত্রেই পঁড়াদায়ক। হায়দার, সরফরাজ প্রভৃতি কয়েকজনের উীন্ত 
জোরালো, বুদ্ধিদ্তি, সংক্ষিপ্ত, যথাযথ এবং ভাবানগ ! আবার তাদের অন্য 
কয়েকাট সংলাপ সাহিত্যরসসমদ্ধে, ব্যঞজনাময় এবং সাবশেষ তাৎপ্পূর্ণ। এছাড়া 
সরফরাজ ও মালেকার কয়েকাঁট সংলাপ সাহত্যগহুণমণ্ডিত__কাঁবক্পনার সৌন্দর্যে 
শোভিত। অবশ্য স্থানে স্থানে ভাবাবেগে অসংযত উচ্ছবাসময়। নাটকাঁটতে 
যেটুকু হিন্দি সংলাপ আছে তা উপভোগ্য ও হাস]রসা শ্রয়গ । 


হায়দারির সঙ্গে মালেকার কথোপকথনে হায়দারর দাশশনক সংলাপ আধাীনক 
বদ্ধদৃপ্ত সামাজিক নাটকের কোন এক বিশেষ চাঁরব্রের সংলাপ বলে মনে হওয়াই 
স্বাভাঁবক। “কথা এক? শুধু তার মারপ্যাচেই এ দীনয়াটা চলছে । পার খাঁর 
মজাদার কথা নাটকে রসসৃন্টি করেছে । খুব বপদজনক প্রাতিকুল মুহৃতেও তার 
রসাল সংলাপ-(গাউসের হাতে ধরা পড়ার পর ) উল্লেখযোগ্য -'পরাক্ষা করে 
দেখো বাবা সে শালার- সে শালার গাল তো এত ফলো নয়। সে শালা কেমন 
করে আমার চেহারার নকল করেছে ।* আহম্মদের স্বগতোন্ত কাবত্বময় হলেও 
অনাবশ্যক দীর্ঘ । “মৃত্যুকে 'নমন্ণ করে এনোৌছ । এখন ষে আর অনংশোচনা 
করতেও সাহস করি না। পদ্মপলাশ মনে করে নাগিনীর ফণায় হাত 'দিয়েছি।” 
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নন্দলাল ও বিজয় এর সঙ্গে আলবাদ'র কথোপকথনে বিজয় কিছহীতিহাসক তথ্য 
পাঁরবেশন করেছে । সে তথ্য বাংলায় হন্দুর আঁধপত্য বিস্তার এবং ম্াশ“দকাঁল 
খাঁ সম্বন্ধে। কিন্তু এসব তথ্য পাঁরবেশন বিকীতি মাত ।--নাটকায় সংলাপের 
মধ'দায় মণ্ডিত হয়ান। 

ফাঁকরের ছদ্মবেশে জালিমের বিজয়কে উদ্ধার প্রসঙ্গে সরফরাজকে 'দিয়ে নাটকে 
চমক সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে আর একই সঙ্গে সরফরাজ চাঁরঘ্রের মাহাতআ্মযও 
প্রচার করা হয়েছে। 

নাটকে রহস্যময় দূঢ়চেতা সরফরাজের চরিন্ন বিশ্লেষণ বহুলাংশে সফল। 
মালেকা চরিঘাটও অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ । নবাবজননশ জিন্নতউন্নেসা সংলাপের 
মাধ্যমে তার নীতি 'নভ্ঠার জন্য মনে ছাপ রাখে । ঘসে:ট চাঁরন্রাটির পণ“ বিকাশের 
সম্ভাবনা ছিল। সার্থক চাঁরত-চিতণের সম্ভাবনা থাকা সত্তেও চ'রিন্রট অন্তদ্বন্দের 
অভাবে দোষেগ্‌ণে রন্ত মাংসের মানুষ হয়ে উঠতে পারোন । আঁলবার্দ বা আহম্মদ 
কোন চারপ্লেরই স্বাভাবক বিকাশের সুযোগ ছিল কম। উভয়ের বিশ্বাসঘাতকতা 
শুধুমাত্র এীতহাসক তথ্যরূপেই নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে এ্রতহাসিক ঘটনার 
ছায়াপাত িংবা বিবার ওপরই নাট্যকারকে বেশ িভ'র করতে দেখা গেছে। 
যথাযথ সংলাপ সৃজ্টির মাধ্যমে সেগ্ীল নাটকে বৃত্ত রচনার সামিল হয়ে উঠতে 
পারে নি-কিংবা স্বাভাবকতার পথ ধরে মৃত" হয়ে উঠতে পরে 'ন। 

একটি সুপাঁরকজ্পিত যড়যন্মের বিরুদ্ধে একদা অপদাথ অকমণণ্য এবং 
অনাবিদ্কৃত ব্যন্তিও যে রুখে দাঁড়াবার বাঞ্চত ভূমিকায় অবতণণ হয়ে চমক সৃষ্টি 
করতে পারে- নাটকে এই বন্তব্য স্পষ্টভাবে উচ্চারিত । জাতীয় সংহাতির অভাবে 
দেশ যে বিপদের সম্মুখীন হয় -স্বাধীনতা যে িপদাপন্ন হয় - নাটক সেই 
বন্তবযর ধৰনিতে কোথাও কোথাও মুখর হয়ে উঠেছে। নাট্যকারের এই বন্তব্য 
নাটকের সঙ্গে আ'আ্বক মিলনের সূত্রে রীতহাদসক নাটকটিতে দেশাত্মবোধের হাওয়া 
বইয়ে 'দয়েছে। 
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॥ আলমগীর ॥ 


নাটকে বহ? চাঁরঘের সমাবেশ । মূল ঘটনা বিস্তারের জন্য হয়তো অনেকগ্াল 
চরিতের প্রয়োজন ছিল, কিন্ত সব চাঁর্ই আলমগণীরের মূল চাঁরন্র িঙ্লেষণের 
ভূমকায় অবতণণ” হয় নি। মূল কাহনীর বিস্তার বা ব্যাপ্তির প্রাথামক দায্ত্ভার 
বহন করেছে উদীপুরী বেগম চার । ঈর্ষা, কামনা, বাসনা, আত্মঘর্ধাদা, অহংকার, 
ব্দ্ধ--সবাঁকছুর অপূর্ব সমাবেশে ক্ষীরোদনাট্য চারমঘ্রের মধ্যে অন্যতম প্রাণবন্ত 
জীবন্ত চি উদশীপুরী। উদশপুরীর সঙ্গে যেখানেই আলমগীর একনিত হয়েছে 
নাটকের নাট্যশতের সমস্ত তার যেন একসুরে বেজে উঠেছে। উদীপুরী যেন 
ক্যানভাসের পটভূমি । ওরঙ্গজেব তার ওপরে জাজ্জহল্যমান জীবন্ত এঁতিহাঁসক 
আলমগীর। বাকচাতুষের যোগ্য প্রাতদ্বদ্বী খজে পেয়েছে আলমগীর উদীপুরীর 
মধ্যে। 

আলমগীর রাজা সংহের অপমানের শোধ নিতে চেয়েছে নিজের স্বার্থাসাঁদ্ধর 
জন্য। রূপকুমারীর রূপের খ্যাতি তাকে প্ররোচিত করেছে উদীপুরীর রুপের গর্ব 
চূর্ণ করতে । ধরাও পড়ে গেছে তা উদীপুরীর কাছে এবং সংলাপের মাধ্যমে তা 
চমৎকার ফুটে উঠেছে। ভারতাবজয়ী আলমগীর সচেতন ও সজাগ-াতিনি স্তর 
পরাজত নন, কিন্তু ঘটনাচক্রে উদপুরীর ব্যাদ্ধ, বাকচাতু্ তার সজ্জন প্রয়াসকেও 
ব্যথ করে দিয়েছে। 


ঘটনাসংস্থাপনের দিক দিয়ে আলমগীর একাঁটি রসঘন নাটক, তবে মূল ঘটনার 
গাঁত নিয়ন্্ণে এত আঁধক চীরন্র প্রয়োজন ছিল না। রাজাঁসংহঃ তীমাসংহ, 
জয়সিংহ, বীরাবাঈ প্রভাতি চারন্র ?নয়ে তাদের পারবারক সমস্যা, সংহাসনের 
উত্তরাধিকার 'নয়ে মানআভমানের পালা, স্বেচ্ছায় ঠনবসিন দণ্ড গ্রহণ; -আত্মদানের 
প্রচেষ্টা আবশ*বাস্য নাটকীয় উপায়ে কীরাবাঈ কর্তৃক ভঈমাঁসংহের প্রাণদান- 
সমান্তরালভাবে একটি উপকাহনীর মতো এগিয়ে চলেছে । আলমগীর উদীপুরী 
কাহিনীর সঙ্গে এর উপকাহনীর যোগসূত্র রচনার ভার নিয়েছে রূপনগরের 
রূপকূমার । আলমগণর-উদীপুরীর উপভোগ্য সংলাপের মাধ্যমে দাট চরিত্র 
অপ্‌ব" বিশ্লেষণ ঘটেছে । দুঈনে যেন দুই প্রাতদ্বন্ী । তাদের বাকয্দ্ধের বদনাৎ 
চমকে দাট জীবন্ত রন্তমাংসের মানুষ মণ্ডে দেখা দেয় চোখের সামনে । আশা, 1নরাশা 
আনন্দ বেদনা, প্রণয়াবচ্ছেদ মান আঁভমান-_-সবকিছ? মেঘরৌদ্রের লুকোচীরর মত 
ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় নাটকের আকাশে । এর ওপর আছে উদীপুরীর সন্তান 
কামবকসের চর পারকজ্পনার মাধৃয। সে কারো মত নয়- না মায়ের মত--না 
বাপের মত। দারার কাব প্রকাত পেয়েছে সে বংশপরম্পরায়। তাই সে রুপ- 
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কুমারীকে আনতে গিয়ে তার সঙ্গে ভাঁগনীর সম্পর্ক পাতিয়ে আসে। তার আচরণ 
অদ্ভূত লাগলেও তাকে অসঙ্গত বলার বিপক্ষে উদীপরীর সংলাপ তুলে ধরা ফেতে 
পারে। “সে কারো মত হল না, সে বিপদে পঙ্বে। বরং সম্রাটের হাতে বাঁন্দ হলে 
তার অকাল মততযু রোধ হতে পারে ।” কামবকস: চাঁরিন্রাট বহুলাংশে কাব প্রকৃতি একি 
আদর্শবাদী বাঙালণ ধুবকের চারতরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। 


উদ্ীপুরশীর রূপের অহংকার “আমি মাথা হেস্ট করে হারেমে প্রবেশ কারাঁন'__ 
ইত্যাদদ সম্রাট আলমগীরের মানসলোকে যে প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল 
রূপকুমারীকে মোঘল হারেমে প্রবেশ কারয়ে সে রূপের অহংকার চূর্ণ করার এক 
অপৃব সুযোগ এসে গিয়েছিল । তাই সৈন্য প্রেরণ করে সে গোপন ইচ্ছা পূরণের 
চেম্টা করোছলেন সম্রাট । উদণপুরীর সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে জানা যায় সগ্রাটের 


সে গোপন ইচ্ছা বুদ্ধমতী উদীপুরীর ক।ছে অজ্ঞাত থাকো ন। এখানে প্রকৃতপক্ষে 
আলমগীর স্ত্রী পরাজত। 


নাটকের মধ্যে সবশশ্রেম্ঠ দৃশ্য আবজয় উৎসব দৃশ্য । দশ্যপারকজপনায়ঃ চারন্র 
চিনে, নাটকীয়তায়, আকস্মিক ঘটনা উপস্থাপনের বুদ্ধিমত্তায় এ দৃশ্যে উাঁদপুরী ও 
সম্রাট আলমগীর দহজট্ইে স্বমহিমায় প্রাতিষ্ঠত হতে পেরেছেন । আলমগীর 
চারঘ্লের জীবনের স্পন্দন নিজের চাঁরন্র বকাশের মধ্য 'দিয়ে ততটা বিকশিত নয় 
যতটা প্রকাশিত উদীপুরীর সংলাপের সংঘাতে । রূপকুমারীকে আনবার যড়যন্দ 
যখন ব্যথ হল সে সময় ক্রোধান্ধ সম্রাট উদশপুরী বেগমকে গোয়ালিয়র দুর্গে বান্দি 
করে রাখার নিদে'শ দেন। 'নিদ্রার কোলে আচ্ছন্ন সম্রাট কত অসহায় এবং সে 
অবস্হায় উদীপুরীর অন-্পাস্থীতিতে তার পারণাম কি ভয়াবহ হতে পারে তার বর্ণনা, 
সম্রাটের দুরবলতার দুঃসহ পাঁরণাঁতির রহস্য উদ্ঘাটনকাহনশী িবাতর আকারে 
প্রকাশ পায় নি, চিত্রের স্বাভাবিক বকাশের পথ ধরেই প্রকা শত হয়েছে । সুতরাং 
তা সংলাপের স্বতঃস্ফূর্ত ধারার অনুকূলে বিধৃত, আকধণণীয় ও নাটকে সঙ্গাতি- 
সূচক । 


হিন্দু; মুসলমানের মধ্যে পরস্পর সৌহাদ্ণাভাব জাগরণের সচেতন প্রয়াস নাটকে 
স্পম্ট । সম্রাট পুত্র ও রাণা পুত্রের একর সাম্মলন এক অভাবনীয় ব্যাপার ॥ নাটকে 
যন্তি-পরম্পরায় নাট্য ঘটনার আবতনে সে দৃশ্যের অবতারণা নিঃসন্দেহে নাট্য 
কুশলতার পারচায়ক । অসংচ্থ আলমগীর ও যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত রাজাসংহের অপ র্ 
সাক্ষাংকার এ তহাাসক সাঁম্মলনরূপে আভাহত হয়েছে। দুজনেই যেন দুজনের 
মুখোমুখী হওয়ার দুলভ সুযোগের প্রতীক্ষায় উন্মুখ ছিলেন। তাই মসম্রাপন্ 
রাণা পুত নয়, শেষ দৃশ্যে স্বয়ং সম্রাট আলমগীর আর বীর রাজাঁসংহ দ:ুজনে 
মুখোমুখী হতে পেরেছেন । দুজনেরই খেদোন্ত এই মিলন যাঁদ আগে ঘটতো। 
এখানে নাট্যকার ?ক হীঙ্গত করতে চেয়েছেন স্পম্ট বোঝা যায় না। তবে প্রবল 


৯১৫৪ 


দেশাত্বোধ তাকে এই অপ্‌ব" সাঁম্মলনদৃশ্যের অবতারণায় প্রলুব্ধ করোছল-_ 
একথা আি*বাস করার হেতু নেই। নাটকের সমাপ্তি অনাটকায়, বেসুরো । কাফের' 
িরোধশ আলমগীরের মুখে মিলনের বাণী অনোতিহাসক* অনাটকীয় ॥ প্রেমের 
বানী প্রচারে নাট্যকার এীতহাসিক আলমগণরকে ঠেলে সাঁরয়ে নিজে আত্মপ্রকাশ 
করেছেন আধুনিক স্বদেশভন্ত নাট্যকাররপে | 


বাদ্ধ“ক্য জরা কিংবা তার শীল্ত সাম্যের সীমাবদ্ধতা সত্তেও রূপকুমারীকে 
পত্বীর্‌পে বরণ করে এবং 'জাজয়া করের অন্যায় প্রস্তাবের প্রাতবাদ করে শোর্য- 
বাঁষের পারিচ প্রদান, ভীমাসংহের মোঘলের কবল থেকে রৃপকুমারীকে উদ্ধার 
করার মরণ-পণ সংগ্রাম-বধরত্ব গাথার এ এক অপূৃব কাহিনী, তবে এর কতটা 
ইতিহাস সম্মত সেটাই বিচার । সকলের জ্ঞাত ছিল জয়?সংহ জেম্ঠ। সুতরাং 
সিংহাসন তার প্রাপ্য । বীরাবাঈ এর মুখে সে কথা প্রকাশ হতে রাজসিংহের কাছে 
দুই ভাই সমবেত হয়। মান্র কয়েক মুহৃতে'র ব্যবধানে দুই ভাই-এর জন্ম । 
ভীম/সংহ জেম্ঠ- একথা জানার পর আভমানী ভঈমাসংহ সমস্ত ছু ত্যাগ করে 
রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। প্রতিজ্ঞা দোবারর এপারের জলস্পর্শ করবে না) নদারুন 
তৃফ্ণায় কাতর ভীমপিংহের প্রাণরক্ষা করে পুত্রের সন্ধানে ব্যাপৃতা বীরাবাঈ দোবারির 
এপারের জলে নয়- মাতৃষ্ভন্য দুগ্ধে। এরপর র:পকমারীকে মোঘলের কবল থেকে 
উদ্ধার করে আনতে ভীমাঁসংহের মরণপণ সবাইকে বিস্মিত করেছে । 


ভীমাঁসংহের স্বেচ্ছানবসিন আদর্শবাদের দিক 'দয়ে প্রয়োজনীয় পঁরিকজ্পনা 


গঠন রাজপুত বারগাথার প্রাতি অনুগত্য প্রদর্শন, অন্যাদদকে কাহনী 'বন্যাসের 
প্রয়োজন সাধন করেছে । 


নাটকের গাতপ্রকীতির লক্ষ্য আলমগীরের চারন্র বিশ্লেষণ, উদঈপুরণীর আত্মমণাদা 
প্রতিষ্ঠা, রাজাঁসংহের রাজধর্ম পালনের 'নন্ঠা ও আঁভমানশ ভীমাঁসংহর 
আত্মাহূতির কাহনণ প্রকাশ। 


কাহিনীর সমাপ্তি ভীমাঁসংহের আত্মদান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । তৃফাত 
আলমগীরের তৃষ্ণা নবারণ হল ভীমাঁসংহের জীবন রক্ষার জন্য 'নাঁদস্ট জলে । 
হিন্দু মোসলেম এঁক্যের এক সুন্দর পাঁরবেশ সৃ্টর সচেতন প্রয়াস লক্ষ্যণনয় । 
এীতিহাঁসিক নাটকে নাট্যকারের স্বাভাবিক দুবলতার সূত্র ধরে তার রোমান্স 
প্রীতি ও অসম্ভব্তার অবতারণ। নাটকে সুযোগমত অনুপ্রবেশের ছাড়পন্ত পেয়েছে। 
নাটকে সচেতন প্রচারবাদের প্রথম কথা--পাশ্চাত্য নাট্যকলা গড়ে উঠেছে সে 
দেশের ধমশ্রিয়শ কাহিনী পাঁরবেশনের ধারা থেকে । আলমগীর নাটকাঁট ঠিক ধমাশ্রয়ী 
কাহিনী না হলেও এীতিহাসিক চার আলমগীরের ধমন্ধিতা এ নাটকে সোচ্চার । 
নাটকে অসঙ্গতির দণ্টান্ত দুল“ভ নয়। নাটক'টতে বীররসের প্রাধান্য বেশী । 
মধুর রসের সম্ভাবনা আদর্শবাদের ঝড়ে উধাও । কামবকংস: চারতের মধ্যে তার, 


১৫ 


সূচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে পারসমাপ্তিও তারই মধ্যে। সে যে সম্পর্ক পাতয়ে এল 
রুপক:মারণর সঙ্গে তাতে নাকি আলমগীর কেন, কোন শাজাদার পক্ষেও তাকে 
মোঘল হারেমে আনার সমস্ত পথ রুদ্ধ । আলমগণীরের এ ধরনের সংলাপে কিছুটা 
অসঙ্গীত থেকে গেছে । মুসলমানদের মধ্যে ভাঁগনণীকে বিবাহ করার রীতি প্রচালিত। 
সুতরাং অন্য শাজাদার পক্ষে রূপক্মারীকে বিবাহ করার চিন্তা ত্যাগ করতে হল 
আলমগ্ীরকে-_এটা সম্রাটের পক্ষে গৌরবজনক নয়। 


নাটকের সূচনায় 'দাঁল্লগ্রাসাদের রঙমহলে উদীপুরী বেগম ও শ্যামীসংহের আলাপ 
সম্পকে স্হানকালপান্রের ওচিত্যের প্রশ্ন অবান্তর নয় । বাদশার অন্তপঃরে তার বেগমের 
সঙ্গে একজন হিন্দু রাজপূত সামন্তর নিভৃত আলাপে অবশ্যই অসঙ্গীতর প্রশ্ন 
ওঠে । তবে সে অসঙ্গাত নাট্য প্রয়োজনে স্বীকার করে নিতে হয় এইজন্যে যে এই 
আলাপ এর দ্বারা গোটা নাটকখাঁনর ভামমকার কাজ সারা হয়েছে । নাটকের 
সূচনায় একটি বিরোধের আভাস । মূল বিরোধ অবশ্য সম্রাটের উদীপুরীর রূপের 
গর্ব চণ" করার আভলাষ থেকে উদ্ভূত । সম্রাট মনে মনে রূপনগরের রূপকুমারীকে 
মোঘল হারেমে প্রবেশ কাঁরয়ে উদণপুরীর গ্রাতদ্বান্দিনীর্‌পে তাকে রাজপ্রাসাদে 
সসম্মানে স্থান দেবেন-এই তার গোপন ইচ্ছা । ইতিমধ্যে জাঁজয়াকর স্থাপনের 
প্রতিবাদের সূত্র ধরে রাজনিংহের সঙ্গে তার সংঘাত আসন্ন হয়ে ওঠে । রূপকমারীকে 
রাজাসংহের আশ্রয়দানের ঘটনা সে সংঘাতকে আনবার্! করে তোলে । 


উদশপুরশী আলমগণরকে বুদ্ধির কৌশলে পরাজত করার জন্যে সম্রাটের মনো- 
রাজের গোপন ইচ্ছার কথা ঠিকমত জেনে জয়াঁসংহের ওপর ভার দেন প্র 
কামবকৃসকে রূপনগরে নিয়ে গিয়ে রূপকূমারীর সঙ্গে আলাপ কারয়ে ?দতে। 
কামবক্‌স রূপকুমারকে দেখার পর পরস্পরের প্রাত আকৃষ্ট হলে ভালই হত, সম্রাট 
1কছ করতে যাওয়ার আগেই দেখতেন উদীপুরাঁর চক্রান্তে তার গন্ধ তার সমন্ত 
কৌশল বানচাল করে 'দিয়েছে। কিচ্তু কামবক স্‌ শেষ পধন্ত রামাসংহের সাহায্যে 
গোপনে রূপনগরে গিয়ে রূপকমারীর রূপকে আভনন্দন জানয়ে এল-তার সঙ্গে 
ভাঁগনগর সম্পক পাঁতিয়ে এল ॥ সম্রাট আলমগীর বুদ্ধির কৌশলে উদপুরীরর 
চক্রান্তকে বাথ করে কামবক-সকে বান্দি করবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করলেন রূপনগরে । 
রুপকুমাররী সম্মান ও রাজপুত জাতির মর্ধদা রক্ষার জন্য এন্ত কূমারীর পাশে 
এসে দাঁড়াল বীরাবাঈ-রাজাঁসংহ মহিযী। ভামাঁসংহের সঙ্গে স্বেচ্ছায় নবাীসতা 
তাঁন। বার রাজাঁসংহকে পাঁতরূপে বরণ করে নিতে উপদেশ 1দয়েছে বারাবাঈ। 
একখানিপন্রও দিতে বলেছে সেই মন্মে রাজনিংহকে। ইতিহাসে এর সমর্থন আছে। 
ইতিহাস বলে আওরঙ্গজেবের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্যে রূপকমারী 
রাজাসিংহের নিকট পনর প্রেরণ করেন এবং রাণা পত্র পেয়ে পাথমধ্যে মোঘল সৈন্যের 
নিকট থেকে তাকে উদ্ধার করেন । উাদপ:রী বেগম প্রসঙ্গ অবশ্য সেখানে নেই । 


৯৫৬৬ 


আলমগণীরর সুষ্ঠু আত্মপ্রকাশ উদীপুরশীর সংলাপের মাধ্যমে । আলমগীর 
যেঘানে নিজের কথা ও আচরণের মধ্য 'দয়ে আত্মপ্রাতাষ্ঠিত হতে চেষ্টা করেছে 
সেখানে অনেকক্ষেত্রে অসঙ্গাত ফুটে উঠেছে । জিয়া কর স্হাপনের প্রস্তাবে তার 
আত্মদোষ-স্খালনের চেষ্টা অসঙ্গতির দণ্টান্ত বলে অনেকে চিহ্ছত করতে চেষ্টা 
করেছেন- যাঁদও চাঁরন্র চত্রনে আলমগীরের ভণ্ডাম প্রকাশের জন্য তা প্রয়োজনীয় 
বলেই মনে হয়। মোঘল অন্তঃপুরের প্রাচীর ফণুড়ে ভীমাসংহ কী করে বাহর হন 
আর সম্াটই বা 1ক করে 'িনজের বাদশাহশ মুকুট তার মাথায় পারয়ে দেন এবং হঠাৎ 
কণ কারণে তার কোন ব্যাখ্যা নেই । চমক সৃষ্টির প্রচেষ্টা সমস্ত পারাচ্ছিতির সঙ্গে 
ঠিকমত খাপ খাওয়াতে না পেরে আলমগণরের মধণাদা নষ্ট করেছে। 

কাহিনী বশেষণে ছোটখাট অসঙ্গাতির দ-্টান্ত নাটকে ইতন্ভতঃ অনেক জায়গায় 
ছড়িয়ে আছে। ী 


আলমগণখর উদপপূরণশ এবং রাজাসিংহঃ ভীমাঁসংহ, জয়াসংহ এই দুই কাঁহনখর 
যোগসূত্র রপনগরের রুপকমারী । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে রূপকুমারশকে 
নিয়ে রোমাল্সের সম্ভাবনা ছিল, তা কার্করণ হয় নি। নাটকে রুপকম'রী 
উপোক্ষতাঃ চারিঘটি অস্ফ:ট এবং স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে 'নি। অবশ্য 
নাটকের মূল বস্তব্য ছিল আলমগীর উদ্ীপহুরী প্রসঙ্গ তা হলেও রাজপুত বীর- 
গাথার অসংখ্য কাহনীর পথ অন:সরণ করে রুপকমারীর মত আঁনন্দ-সন্দর 
তেজদ-প্তা নারীর বংশ মর্যাদা ও ধম“রক্ষার জনা বৃদ্ধ রাজাঁসংহকে পাতিত্বে বরণ 
করার ঘটনা নিঃসন্দেহে চরিন্রাটর প্রতি সকলের দর্াণ্ট আকর্ষণ করে । সেই হিসাবে 
এই অসাধারণ ব্যান্তত্বময়ীর চারন্াঁচত্রনে যে স্বাভাবক যত, মনোযোগ ও প্রয়াসের 
প্রয়োজন ছল নাট্যকারের পক্ষ থেকে সে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়নি । চরিন্াট 
তাই অসম্পূর্ণতার ও অসঙ্গাতর কলগুক বহন করতে বাধ্য হয়েছে। বারাবাঈ-এর 
গৃহত্যাগ স্বেচ্ছা নিবাসন কম্টকাম্পত বলে মনে হয়-িন্তু তা মেনে নিলেও বৃদ্ধ- 
ধশশু ভীমাসংহকে গশুন্যপান করানোর ব্যাপারটা উপকথার পর্যায়ভুন্ত--কারণ 
জৌবক"-বারাবাঈ সদ্য প্রসূতা এমন কথা বলা হয় 1ন বা বলা সম্ভবপর ছিল না। 
বগরাবাঈএর কার্যকলাপ আগাগোড়া এ্রাতহাঁসক নাটকের ফ্রেমে বেমানান-_ 
রূপনগরের দিকে আকস্মিকভাবে প্রকে নিয়ে ছুটে চলা, রূপকমারীর সঙ্গে তার 
পারচয় এবং রাজাঁসংহের উদ্দেশ্যে তাঁকে 'িবোদতা করে তোলা--সব কিছুই 
ইতহাসের এলাকাভভৃন্ত নয়-_বরং ইতিহাসের আবহাওয়ার পাঁরপন্হাীঁ। মোঘল শাবিরে 
রুপকুমারপর আকাঁস্মক আগমন অবান্তবতা ও অসম্ভব্যতার পর্যায়ে পড়ে--এ সবই 
এক কথায় অনোতিহাঁমক । “রূপকুমারণী প্রসঙ্গ ?নতাস্ত আকাঁস্মিকঃ অযাচিত এবং 
অনাটকগয় ভাবে রাণার নিকট আঁসয়া দাঁড়াইয়াছে। তার ওপর আছে রাণা 
রাজাসংহের পারিবারিক দ্বন্দ্ব । ইহা নাকের অনেকখানি অংশ জহুড়িয়া রাহিয়াছে। 
ধ্ীতহাঁসিক নাটকে তর রোমাপ্টিকতার প্রবেশ বাঁদ কোথাও হইয়া থাকে তবে তাহা. 


১৮৬৭ 


এখানে । অবশ্য রাজপুত জাতির হীতিহাসে এই রোমাপ্টিকতার অবকাশ যথেষ্টই 
রহিয়াছে । কথায় কথায় অস্ঘের ব্যবহার, কথায় কথায় প্রাণঘাতী প্রাতজ্ঞা এবং 
জশবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই প্রাতিজ্ঞা রক্ষা কাঁরয়া যাওয়া রাজপুত্র জা'তর 
বৈশিষ্ট্য । রাজপুত প্রাণ দেয়, সম্মান বিসজ'ন দেয় না। রাজাসিংহের শ্রেন্ঠত্ব 
ভগমাঁসংহের জেম্ঠত্বের আভমান এবং তাহা হইতে উদ্ভূত ভ্রাতৃুকলহ সেই কলহের 
সূত্র ধারয়া ভীমাঁসংহের চিরাঁদনের জন্য মেবার ত্যাগ সকলই সম্ভব হইতে পারে। 
এই ঘটনা যাঁদ পুংখানুপুংখভাবে ইতিহাসে নাও ঘাঁটতে পারে, তবুও ইহা 
রাজপুত ইতিহাসের এঁতিহোর ধারায় সত্য ঘটনা । অর্থাৎ রাজপুত চাঁরতে উহা 
এভাবে ঘাঁটিতে পারত ।' 


নাটকে আলমগীরের দ্বৈত সত্তার উল্লেখ স্পম্ট। লোড ম্যাকবেথের মত 
আলমগণীরের স্বপ্নদর্শনঃ সাক্ষী একমান্ত বিনিদ্র উদীপুরী । কখনও হাসছেন, 
কখনও কাঁদছেন। পাঁথবীতে এমন কোন কোন প্রবল জীব নেই যে জাগ্রত আপনাকে 
ভয় দেখাতে পারে। কিন্তু এমন কোন দুর্বল জীবও নেই যে 'নাদ্ুত আপনাকে 
ভয় দেখতে পারে না । উদণীপুরী বেগম কর্তৃক আলমগীরের এই মনন্তত্ব বিশ্লেষণ 
সম্পূর্ণ সার্থক । আলমগীর জ্বী পরাজিত এই সত্যাটিকে উজ্জব্ল করার জন্য 
নাট্যকারের সচেতনতা বহুলাংশে প্রকট | উদীপুরণর সংলাপ মারফং নিজের পাঁরিচয় 
পেয়ে আলমগীর 'বাস্মিত ও অসহায়_তাই তার প্র্ন- তুমি কে ? 


আপনার ভিতর দি মানুষ আছে। একটা নকল আলমগীর একটা আসল । 
নকলা যখন ঘুমায় তখন আসলটা গভশর নিদ্রায় ডুবে যায়। বাইরে তার 
অস্থিত্বের কিছু চিহ্ন থাকে না। 


“আলমগীরের এই দ্বৈতসত্তা ইীতহাস স্বীকার করে। হাতিহাসে মুষ্টিমেয় যে 
কয়েকজন ধমণ্রাণ মুসলমান আছেন ওরঙ্গজৈব তাদের অন্যতম । সুরা নারী 
ব্যসনের তখন এক কদর্য প্রবাহ ছিল মোঘল পাঁরবারে। সে গড্‌ডালিকা প্রবাহে 
আলমগীর গা ভাসিয়ে দেন নি। ধরভীরুতা ও সংযম দিয়ে তিনি সেই সব'নাশের 
আহবানকে ঠেকাতে পেরেছিলেন। ওরঙ্গজেব চাঁরন্ত নিয়ে যত সমালোচনাই হোক না 
কেন, তাকে চারন্রহীন' বলে 'চাহুত করার মত য্ান্ত কেউ খশুজে পাবে না। কিন্তু 
এই সংচারন্রবান ব্যান্ত-সন্তার পাশাপাশি ইতিহাসের পাতায় আর এক নিষ্ঠ্র ধূর্ত, 
অন্য ধর্মমতকে সহ্য করতে না পরার মত গোঁড়া, মানব জাতির ওপর আবম্বাসী 
অমানৃষকেও পাশাপাঁশ দেখতে পাই । মুখে বন্ধৃর হাঁস, হাতে অদৃশ্য ছাঁর-_ 
হত্যা করেন তানি অবলনলাক্রমে ভালবাসার আভনয়ে, যেখানে আত্মীয় অনাত্বীয়ের 
বাদ বিচার নেই _ হিন্দুর প্রাতি 'নির্যাতনকে ব্যাখ্যা করেন ইসলাম ধমের [জাঁগর 
তুলে, স্বার্থাসাদ্ধর জন্যে, নিংহাসনের কণ্টক উন্মোচনের জন্যে নিজের প্রিয় 
ভাতৃহত্যাকে ঢাকা 'দতে চান ক্‌টকৌশলী আচরণ ও বাক্যবিন্যাসের আবরণে । 


১৫৬৮ 


নিজের অপকর্মকে ঢাকবার জন্যে ভাই দারার ছিন্ন মুতের ওপর কহম্ভীরাশ্রু 
বিসজ'ন করতেও তার লজ্জা নেই। এ সবই ইতিহাসের এলাকাভ্যন্ত। নাটকেও 
এর প্রতিফলন অবান্তবতার স্পমৃন্ত। সতরাং নাট্যকারের চরিত্র চিত্রন 
ইতিহাসকে উপেক্ষা করে নি- আলমগণীরের দ্বৈতসত্তা এ্রীতহাঁসিক ।,* 


শেষদশ্যে রাজাঁসহের সঙ্গে উদ্দেশ্যপ্রণোঁদিত মিলন সংঘটিত হলেও নাটকের 
ধারা ও গতি প্রকীতি অনুযায়ী নাটকঁটিকে বিয়োগান্ত দাটকের পর্যায়ে ফেলা চলে। 
বিরাট ব্যান্তিত্বময় একাঁট এ্রীতহাঁিক চরিত্র তার এ্রাতহাঁসক অকজ্পনায় দুঃসাহসিক 
কার্যকলাপ সমেত আমাদের সামনে যেভাবে মণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে দশক বা 
পাঠকদের সমন্ত দুটি তার 1দকেই স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু শেব পযন্ত 
যোগ্য গ্রাতদ্বন্ী উদশপুরী বেগমের কাছে তার অবচেতন মনের হাহাকার, অনংশোচনা 
ও মনোবিকারের সংবাদ পেয়ে বিরাট ব্যান্তত্বের অসহায় শিশুর মতো আচরণ করুণ 
পারবেশ সাঁষ্ট করে। তান মুখে যতই বারবার উচ্চারণ করুন না কেন আম 
সম্পাট আলমগীর আ'ম কনা শেষকালে স্তী পরাজত--শেষ পয+স্ত সাঁত্যই তাকে 
উদীপুরী বেগমকে সেলাম জানাতে হয়েছে । নিষ্ঠুর িয়াতরও কিছু অদৃশ্য 
হস্তক্ষেপ আলমগীরের উন্নত মস্তক উদীপংরশীর কাছে নত করতে বাধ্য করেছে । বারে 
বারে আত্মপ্রাতিম্ঠার চেষ্টা করে সম্রাট বার্থ হয়েছেন তাঁর বার্ধকা॥, জরা ও স্নায়ুর 
দুবলতার জন্য । উদীপুরীর ভালবাসা প্রেমের প্রতিদানের জন্যে নয়, দুঃস্ছের 
প্রতি, ষন্দরনাতুরের প্রাত করঃণায়-দ:বলের প্রাতি সহানুভূতিতে। 'নিদ্রার কোলে 
আচ্ছন্ন সম্রাট শিশুর মতো অসহায়, অবচেতন মনের অপরাধের স্মৃতির আক্রমণে 
আক্রান্ত, আর্ত কম্পমান; আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত । উদীপুরাঁর ভালবাসা অতন্ত প্রহরাঁর 
মত, দেবীজনোগচিত, উৎকাণ্ঠিতা মাতার অনুকম্পায় আভাঁষস্ত। জাগ্রত আলমগণরের 
উপেক্ষার প্রাচীরে প্রাতহত হয়েও তা চর্ণাবচণ নয়_উদ্ভাঁসত, বৈপরীতোর 
পজ্টান্তে প্রজ্জেবাল। মহান ব্যক্তিত্বের শোচনীয় পারণাম প্রদর্শনে আলমগীর 
চারটি বহুলাংশে ট্রাজিক চরিন্রের লক্ষণাত্মক। অন্যাদকে উদ্ীপুরী বিজয়িনী 
হয়েও কাণ্ঠিতা অশ্রুসিন্তা-যৌবনের এক শান্তধরের জীর্ণ কংকাল কোলে নিয়ে 
সমবেদনায় অবনতা, সমব)থায় ব্যাথতা। জয়ের আনন্দ স্বামীর পরাজয়ের 
গবষাদে নমগ্ন- প্রাঁজক চাঁরতর আলমগণীরের বিষাদময় পাঁরণতিকে গভশীর থেকে 
গভীরতর করে তোলে ৷ মানুষী ও দৈবণ শান্ত দঃয়ের প্রাতিকৃল প্রভাবে পযুদন্ত 
সম্রাট শেষ পযন্ত সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে ঘুঁটি। বিচ্যাত সত্বেও 
তাই চাঁরব্রাট ট্রাজোঁড নাটকের কয়েকাঁট লক্ষণ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে 


নাটকটির অন্যতম সম্পদ এর সংলাপ। কয়েকটি সংলাপ রীতিমত সাহত্যের 
সম্পদ হয়ে দাঁড়য়েছে। যেমন ধরা যাক ধমাশ্রয়ী সম্রাটের যশোবন্ত সিংহের প্রাত 


ররর রর 


** বাংলা সাহত্যের নাটকের ধারা--ডঃ বৈদ্যনাথ শীল । 


১৫৯ 


ক্রোধ প্রকাশের ভাষা । সে ভাষা যথাযথভাবে মর্মস্পশন তাতে সুজা ও তার 
সণ পিয়ারীবানুর শোচনীয় নৃত্যুর বর্ণনা আছে। সে ভাষার গুণে হাদয়াবান 
মহানুভব সম্রাটের র্‌প প্রকাঁশত। যশোবন্ত ?সংহের বিশ্বাসঘাতকতা মোঘল 
বংশের গাঁরমা ক্ষুপ্র করেছে ইতিহাস সে ব্যাখ্যা যথাযথ স্বীকার করে কিনা বিচার 
করতে বসা অযৌ।ন্তক--সংলাপ হিসাবে সে জায়গ্রাট অনবদ্য । 


'বাভন্ন দৃশ্য পারক্রমায় আমরা কিছ কিছ; সংলাপের যৌন্তিকতা-কাব্যগৃণ, 
প্রয়োগ, ভাষা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করবো । 


১ম অঙ্ক্ষ ৩য় দশ্য £--ভীমসিংহ আদর্শবীর, তার সংলাপ চারতানুগ । মুখের 
বাচালতা উপেক্ষা করা যায়, আসর বাচালতা কেমন করে উপেক্ষা কার? উপোক্ষত 
ভীনাসংহের সংলাপ চমৎকারিত্বে উজ্জল । “ভাবিষ্যং এ পদরেণুতে মিশিয়ে 
শদয়োছ। এ রান্িতেই আম এ রাজ্য পাঁরত্যাগ করবো ।, 


'বংস আভমান কর না।” রাজাঁসংহের এ সংলাপের উত্তরে ভখমাসংহ ঘা 
বলল তা যেমন দীর্ঘ তেমমি কৃতিম ।:-**রাজাসংহের সংলাপ মাঝে মাঝে কাব্যিক। 
মাস দিয়ে বছর দিয়ে যুগ দিয়ে সে প্রভাতের দূরত্ব মাপতে যাচ্ছি কি'? সেকি 
এত কাছে। সে প্রভাতে অভ্যাদত সুর্য এমন করে কি রান্রর অন্ধকারে লুকিয়ে 
থাকে ? এর পরের বর্ণনা দশর্ঘ সংলাপের পায়ে পড়ে । ভগমাসংহের কঠিন 
প্রতিজ্ঞায় রাজাসংহ চিন্তাঁন্ঘত, বিচলিত। কাবাক সংলাপের মাধ্যমে তার 
উৎকণ্ঠার সার্থক প্রকাশ £- ণক শুভ্কঃ কি কঠোর, কি উত্তপ্ত শিলা প্রান্তর । আকাশ 
সেখানে কখনও মেঘের অবগহ্ন মুখে দেয় না। পাহাড় কাঁদিতে জানে না। বায় 
সেখানে আগ্নকনায় নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করে।” দশ্যটিতে নাটকীয় মুৃহূত' 
নেই--শৃধ সুজাতা গরীবদাস এর দাম্পত্য বোঝাপড়ার একটি 'জ্নগ্ধ মাধূযের 
ছায়া পড়ছে এ দৃশ্যে । 


ওরঙ্গজেব ?জাঁজয়া করের ইন্তাহার জার করতে চান রাণার প্রাসাদদ্ধারে । 
1তাঁন নিজেকে নিজেই বুঝতে পারেন না। “এই 'জাঁজয়া-কর এটা আমার এক 
বিচহ রকমের খেয়াল । এ খেয়াল কেন যে এল আম নিজেই বুঝতে পারছি না। 
হিন্দুরা আমাকে গাল দেবে, আমি শুনে হাসবো । মুসলমান আমার জয় ঘোষণা 
করবে, আমি শুনে কাঁদবো। বুঝি এই কান্নাহাসির মাঝখান 'দিয়ে পথ প্রস্তুত 
করে তার ওপর "দিয়ে চলবার আমার ইচ্ছে হয়েছে। এ দৃশ্যে ধর্মের গোঁড়ামির 
পৃণ বিশ্লেষণ রয়েছে, সে টা নাটকের গাঁতকে স্তব্ধ করেছে । আলমগণর-উদশপুরণ 
সংলাপ স্বাভাবিক বাঁদ্ধদৃপ্ত ও কৌতুকময় | এসে বৃঝলুম কাশ্মিরী বেগম শুধু 
রুপময়। উীঁদপঃরীঃ--কাশ্মীরণ বেগম হলে রুপই হত। আপনার ক্ষীণ দৃষ্টিতে 
আপাঁন যে ভূল দেখেছেন জাঁহাপনা। আম যে উীদপুরী। আমাতে সে রহস্যময় 
জাতির রপও আছে, গুণও আছে। 
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আলমগণরের চার বিশ্লেষণ উদীপুরর সংলাপে সোচ্চার । আজন্মের কপটতা 
এক মুহূর্তে কি ত্যাগ করতে পারবেন সম্পাট ! 

উদপপুরখর স্পম্ট ভাষণ কোন ফোন ক্ষেত্রে প্রবাদবচনের ক্ষীরোদ ভাষ্য হয়ে 
উঠেছে। 

আমার রুপ আমার চক্ষে তো সুন্দর ঠেকে। ( ওরজজেব ) 

উদপপুরপর উত্তর £-- ঈশ্বরের আশীবদ বানর 'নজের রুপকে কখনও কুংপসিত 
দেখে না। গদণভ 'নজের স্বরকে কক্শ মনে করে না, তা যাঁদ করতো তাহলে 
তার নিজের চিৎকার শুনে সে মাুচ্ছিত হত। ওরঙ্গজেব মূখে স্বীকার করতে 
চান নি, বারবার এঁড়য়ে যেতে চেয়েছেন স্ব পরাজিত হওয়ার কলগক। কিন্তু তার 
গোড়ায় গলদ । তার চাঁরত্রের অসঙ্গাত নিজের সংলাপের মধ্যেই 'নাহত । প্রধানা 
বেগমের দম্ভ চূর্ণ করবার জন্যে তোমাকেও তার মত মর্ধাদা 'দিয়েছি। কিন্তু 
দিয়েই মনে হয়েছে আম ঠকেছি । তোমাকে বিবাহ করে দেখলনম তুমি তার চেয়ে 
দাম্ভকা । এর পরেই উদীপুরীর অন্ধ পজ্ঠাব্যাপী দীর্বসংলাপ, (পৃঃ ২২) 
/০102) এর অংশ কম। দৃশ্যনাট্য না হয়ে বহুলাংশে আধ্ীনক সংলাপ- সর্বস্ব 
নাটকের লক্ষণাক্রাম্ত, নাট্যরস ক্ষুণ্ন হয়েছে । যেটুকু নাট্যরম সৃষ্ট হয়েছিল এ 
দণর্ঘ সংলাপ তার আমেজ নষ্ট করে দিয়েছে । 


উদশপৃরী রুপকুমারী সম্বন্ধে আলমগীরের মনোভাব জানতে চায়। আইন- 
জবর মত বাঁদ্ধদপ্ত তার সংলাপ । “আগে বলুন রামাঁসংহের মুখে তার রূপের 
কথা শুনে আপাঁন তাকে বিবাহ করতে অভিলাষ করেছেন কিনা ?' 

ণদলশর, আমার মুখে স্বীকারের ভাষা ভেসে উঠেছে কিঃ প্রয়োগনৈপন্যে 
চার সষ্টতে আলমগীরের এ সংলাপ অনুপম । এ ধরনের সংক্ষিপ্ত ভাষণের 
লাবণ্য ইতন্ভতঃ বরাক্ষপ্ত রয়েছে । তৃষ্ণার্ত ভীমাসংহের আত্মসমালোচনা, 
জশবনোতহাসের বিবরণ, দশর্ঘ সংলাপের বিরান্ত উৎপাদন করে, নাট্যরস বিস্তারেরও 
গাঁরপন্হণী। ৃ 

ভপমাঁসংহ রাজ্য হারাল, কিন্তু মা পেল। ভাগ্যে মেবারের তুচ্ছ 'সংহাসনের 
লোভ ত্যাগ করে ধদলম তাই এই পথের মাঝে আমার মাকে কুড়য়ে পেলম। 
আর জয়াঁসংহ মা হারাল এই কথাটির স্দন্দর প্রকাশ ভীমাঁসংহের সংলাপে 
সিল মা, যেকোন পর্ণ কাৃঁটরে, মাতাপুন্ন সেখানে একসঙ্গে বসে জয়াসংহের 
মাতাবয়োগে অশ্রাবসর্জন কাঁর' । চাঁলত শব্দের প্রয়োগে রামীসংহ ও কামবকৃস-এর 
সংলাপ জীবন্ত। রূপ দেখা ও রূপ বেখার সক্ষম তফাতটা ক্ষীরোদভাষ্যে 
মূর্ত হয়ে উঠেছে। হাসারসসাষ্টর ব্যাপারে রামসংহের মুখে ধৈষ্য' শব্দটির 
বারবার প্রয়োগ সার্থক হয়েছে। 


আকবর ও মোসাহেবদের সংলাপ কৌতুককর । কাঁবশ্্রধান-বাংলা-দেশ সম্বম্ধে 
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লব চমৎকার মন্তব্য । সেই কাঁবতা শুনতে হবে। যাঁদ বলে অসুখ করেছে, 
শ্নবে না--বলবে দেহ থাকবে দুদনঃ কিন্তু কবিতা থাকবে অনন্তকাল ।-*”"*'সেই 
কবিতা 1য়ে আবার দুটো দল হয় । একদল বলে, এ শোক রৌদ্ু, বীভৎস হাস্য। 
একদল বলে, “বাহবা । তার একদল বলে ছা, ছ্যা।” শেষে ওই বাহবা আর 
ছ্যাছ্যায় লড়াই হবে। “মোসাহেবদের মাতলামির ফাঁকে ফাঁকে নাট্যকৌতুহল 
জাগিয়ে রাখার চেজ্টা হয়েছে । এ অংশে কোন নাটকণয় ঘটনা কিংবা ০11076% নেই । 
মোসাহেবদের কৌতুক উত্তিই এ দৃশ্যের প্রধান উপকরণ । রূপক্‌মারী আসবে 
ক না তা নিয়ে কথোপকথন-এর সংলাপ উদ্দীপনাময়। সংলাপে কখনও উদীপঃরী 
কখনও ওরঙগজেব আধিপত্য বিস্তার করেছে। প্রাতিদ্বান্বিতার ক্ষেত্রে দুইপক্ষের 
বাকৃযুদ্ধ উপভোগ্য । 


উদশপুরী--তা হলে দাসশকে একান্তই বন্দশ করবেন ? 
ওরঙগজেব- আবার দাসী বলে সুর নরম করো কেন ? 


এই না বললে, তুম আমার প্রাতদ্বন্ী । তোমাকে এখান বাঁদ্দনী করে 
দুগ্গে প্রেরণ করবো । 


উদীপুরী--তয়বর খাঁকে ডাকো সম্রাট? 


তয়বর খাঁ ক্লান্ত, তাড়াতাঁড় রে বন্তব্য শেষ করতে চায় কিন্তু ওরঙ্গজেব তার 
জীবনের রহস্য জানতে চায় বেগমের কাছ থেকে । তয়বরের তাড়া, ওরঙগজেবের 
সে তাড়াকে তাড়া চমৎকার সংলাপে বিধৃত । 9180110 6%016551020,) সংলাপের 
গতিপ্রকৃতি লক্ষণীয় । 


৪ দৃশ্য £ 4৪ 9০৪. 1006 1 এর নর্বাসত ডিউক এর কথা মনে করিয়ে দেয় 
বীরাবাঈ-এর 'নিবাসিত সপত্বীপুুত্র ভীমাসংহের সঙ্গে স্বেচ্ছায় বনর্বাসন॥ 'রাজধানশ 
এখন রাণীর চরণরেনুর সঙ্গে সঙ্গে অনুগত ভৃত্যের মত বিচরণ করছে ।, 


&ম অঙ্কের ১ম দশ্যটি নাটকের সবচেয়ে সার্থক দৃশ্য--উদীপুরীর বিজয় 
উৎসব দৃশ্য । উদীপুরী নিজেই বিস্মিতা। আমি বিষাদকে হাসাতে সরাব 
খাচ্ছি, উল্লাসকে কাঁদাতে | অন্তদ্ম্ লক্ষণীয়, তবে স্বগতোন্ত দণর্ঘ, একঘেয়ে। 
সংলাপে দার্শীনকতা--এ পরীর রাজ্যে প্রবেশ করলুমঃ আত্মহারা চোখের জল 
ফেলল:ম, কিন্তু এখনও অন্ধত্ব ঘুচল না আমার ( তয়বর খাঁ), 


ঘুচেছে সেনাপাঁত, জীবনে প্রথম দেখার চোখ পলকের অনেকদূরে লুকিয়ে 
থাকে, আবরণ করতে পারে না। অশ্রহ তাকে উজ্জ্বল করে ! (উদীপুরা) 

দেশপ্রেমের কিছ: উদ্দীপনাময় সংলাপও 'মলবে নাটকে । সেই রাণাপ্রতাপ 
আর এই রাণা রাজাসিংহ “এই তৃণাসনে দরবার মেবারায় স্মৃতিতে মান্র যা লেখা 
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ছল আজ আবার পাঁরণত হল বান্তবে। নাটকে ছু কিছু দেশাতআবোধের 
পারটয়ও আছে। মেবারের স্বাধশনতা রক্ষা করতে হবে--এই দূঢ়ুপণ সবার চোখের 
দ্টিতে। দেশরক্ষার জন্য সমন্ত মেবারীর ডাক পড়ছে। নাটক সমাপ্তির পথে 
দ্রুত ধাবমান। সোঁদকে লক্ষ্য রেখেই শেষাংশের দৃশ্য পাঁরকজ্পনা করা হয়েছে। 
এ ছাড়া শেবাংশের দৃশ্যগুঁলির বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। 


নাটকের শেষের 'দকে কৌতূহলের সঙ্গে পাঁরবেশ সচেতনতা, সংলাপে 
নাটকীয়তার উজ্জবলতা, সম্রাটের সংলাপে দাশশীনকতা, অসাস্থ মানুষের আত্ম- 
সমালোচনা খুবই স্বাভাবক। বুঝি আত্মা চেয়োছল সত্যের ঝরণা থেকে ভরা 
জল। কেউ দিতে পারলে না- হিন্দ মুসলমান ইহনাদ, ফাসাঁ, 'ক্রশ্চান। প্রায় 
আন্তম দশ্যে-রূপকৃমারীর ক'ছে আগমন আকাঁস্মক, অনোৌতিহাঁসক এবং মনে হয় 
সম্পূর্ণ সাজানো । তবুও এর মধ্যে কিছু সংলাপমাধূর্ষের পারচয় আছে, 
বাঙালী হৃদয়ের স্বাভাবিক স্পন্দন এ থেকে অন:রণিত । “দেখতে, এসৌছ, আমার 
সৈ কেমন মাঃ যে তোমার মত ভাইকে গর্ভে ধারণ করেছে ।' এইভাবে শেষাংশের 
সংলাপ চমৎকারিত্বে উজ্জল । আগ্ন 'দয়ে আঁ্নর নবণি। এ আগুনের স্ফুলিঙ্ষ 
কোথায় প্রথমে বোরয়েছিল জান কি কামবকস: ? 


এরপর নাটকে ভক্তিরসের প্রাবল্য-_ অসম্ভবের সম্ভব--এ দেবতার লগলা। এই 


ভান্তবাদ ইতিহাসের বেড়া মানে নি। “সম্মিলনের এমন শুভ সুযোগ আর আসবে 
না।' (রাজসিংহ') 


শৈষ দৃশ্যে আলমগীরের সম্রাটোচিত সংলাপ উদ্দীপনাময়। “দাঁড়াও মৃত্যু 
দরে, আমি আলমগীর ৷ পরাজত অবস্থায় আলমগীর কখনও মরতে পারে না। 


আম দুঁনয়া জয় করোছ ।**.**আম কাফেরের জলপান করবো না-জলাভাবেও 
মরবে না।**-" 


এরপর একতার বন্ধন- দেশপ্রেমের মন্ত্র উচ্চারণ । রাজাসংহ আলমগীরের মিলন. 
প্রসঙ্গে সংলাপ আবেগ আপ্লুত» অনোতাহাসক, নাটকের ধারার সঙ্গে বেমানান । 
শহন্দু মোসেলেম এক্য প্রচারের ভূমিকায় নাট্যকারের সচেতন প্রয়াস এখানে প্রত্যক্ষ । 
£এ ধ্মলনের আভলাষ। হে কাব, বছর যাক, যুগ যাকৃ--বহ? শতাব্দীর পারে-- 
একাঁদন তোমার তুলিকামুখে আলমগীরের মলন আভিলাষ__হিন্দদ মুসলমানের 
এ মিলন আঁভলাষ মুখর হোক. ॥ হিন্দ? মনসলমানে একবার আলিঙ্গন কারি।” 
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॥ গোলকুগ্া ॥ 


গোলকুণ্ডা নামাঁট এীতহাঁসক । গোলকুণ্ডা সম্পর্কে এীতহাসিক তথ্য 
এইরূপ ।-- 


“অন্ধ প্রদেশের কৃফা নদপর উপনদা মহুসীনদীর উত্তরতীরে অবাশ্থিত প্রাচীন দুর্গ 
ও শহর গোলকুণ্ডা। বাহমনী রাজবংশের পতনের পর গোলকুস্ডা কৃতুবশাহাী 
প্লাজার অধপনে আসে । শাহবংশ দুইশত বৎসর রাজত্ব করেন। শেষ সদলতান 
আবুল হাসানের রাজত্ব কালে ওরঙ্গজেব ১৬৫৬ খষ্টাব্দে গোলক:ণ্ডা অবরোধ করেন 
ও আটমাস অবরোধের পর দঃগ আঁধকার কাঁরয়া লন । শাহী আমলে গোলকং্ডা 
1ছল হারকশহর । এখানে হশরক কাটা ও পাঁলশ করা হইত। ভূবন বিখ্যাত 
কোহিনূর হীরা সম্ভবতঃ এখানেই পাওয়া যায় ।” 


গোলকণ্ডা নাটকে মূল কাহিনী ওরঙ্গজেবের কর্তৃক গোলকঃণ্ডা অবরোধ ও 
অবরোধের পর দুগ“ আধকার। কাহনণ বিস্তারের জন্য বেশ কয়েকাঁট চার তাদের 
ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ না থাকলেও নাট্যকার সংযোজন করেছেন। নাটকে 
গরঙ্গজেব মূল চাঁরত তো নয়ই, উপরণ্তু প্রাধান্যও পায়ান। গোলকুস্ডা আঁধকারের 
জন্যে তার কটনীতর প্রয়োগের সূত্রে পুত মহম্মদকে সেখানে পাঠানোর ঘটনা দিয়ে 
নাটকাঁটর সূন্রপাত। নাটকে এীতহাপসিক কৃটনীতিজ্ঞ ওরজজেবের সাক্ষাৎ মিলবে 
মান্ন দু'এক জায়গায় । ইতিহাসে উীল্লাখত শাহীবংশের শেষ সুলতান আবুল 
হাসানের উল্লেখ নাটকে আছে তবে সে চার অবিকৃতঃ অবিকল নয়। প্রথমে অন্য 
পাঁরচয়ে প্রচ্ছন্ন, সত্যানষ্ঞ ফকীর সহচরের বেশে--পরবতাঁ পযাঁয়ে রোমাশ্টিক 
নায়কোপম সদৃগুণ বিশিষ্ট পরম কাম্য পঃরুষরূপে চারঘাঁটিকে উপস্থাপিত করা 
হয়েছে। 


ওউরঙ্গজেব যখন গোলক:ণ্ডা অবরোধ করেন এবং গোলকংঞ্ডার সঙ্গে তার সংঘষ 
যখন ঘটমান তখনও নাটকে হাসানের সুলতানরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে নি। হাসান 
তখনও পর্যন্ত অপাঁরচিত সাধ? ফকণর _ব্যান্তত্ব মশ্ডিত সাহসী যুবক মাত্র । নাটকের 
শেষে অবশ্য তার সুলতানপদে বৃত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জল হয়েছে । কারণ 
ইতিমধ্যে কৃতৃবশা রাজ্য ছেড়ে চলে এসেছেন। নাটকে মূলত 'বিরোধ ওরলজেব ও 
্বাধধনতা রক্ষায় প্রয়াসী কৃতুবশার মধ্যে। যাঁদও ইতিহাসের আবছা ইী্গতে এই 
বরোধে আবুল হাসানের মুখ্য ভূমমকার উল্লেখ রয়েছে নাটকে । অবশ্য হাসানের 
ভূমিকা উল্লেখ্য--তবে সে হাসান শৈষ সুলতান হাসান হিসাবে নয়। নাটকে 
এীতহযাঁসক উপাদান নাট্য কাহন? গ্রশ্থনের পক্ষে যথেষ্ট নয়_-তাই ইতিহাসের 
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পাতলা মোড়কে নাট্যকারকে কিছ; এীতহাসক চরিপ, কিছ কাঞ্পাঁনক চীরন্র নিয়ে 
আাট্যকাহিনী রচনা করতে হয়েছে। 

সম্রাটপদুত্ধ মহম্মদ 'এবং অপাঁরচিত ফকীর সহচর হাসান এর মধ্যে আরজবন্দের 
ছবি নিয়ে বাদানুবাদ এবং অপ্রীতিকর পাঁরস্হিতির মধ্যে মহম্মদের উত্তেজনা এবং 
হাসানের ক্ষমা প্রার্থনা প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড ঘটনাবলণ নাটকে উদ্দেশ্য-ম.লকভাবে 
ব্যবহার করা হলেও সেগুলি নাটকের নাটকীয়তা বা উৎকর্ষ সাধনের সহায়ক হয়ে 
ওঠে নি। তাছাড়া ঘটনাগযীল লঘু ভাবগদ্ভীর প্ীতহাঁসিক নাটকের পক্ষে উপযান্ত 
পোষাকের কাজ করে !ন। 

ততাঁয় অঙ্কে মীরজুমলার সামনে ওরঙ্গজেবের আকম্মিক আবিভা্ব এরীতহাসিক 
নাটকে বেমানান- যযু্তিগ্রাহাও নয়: তার সঙ্গে নাটক্ষীয় ভঙ্গিতে মীরজহমলার প্রথম 
পাঁরচয় সংঘাটত হয়েছে কাব্যক সংলাপ এর সৌরভ ধিলানোর সূত্রে এীতহাঁসক 
নিষ্ঠার নিদর্শনের সুবাদে নয়। গোলকুস্ডার ধ্ীতিহাঁসক স্হান মাহাত্্_মহামূল্য 
সম্পদরাশি নাটকীয় উপকরাণর কিছু অংশমান্ত-_সামাগ্রক সম্ভার নয়। 


আরজবন্দ-_হাসান প্রসঙ্গে নাটকের শেষাংশে ষে রোমান্সের হাওয়া বইয়ে দেওয়া 


হয়েছে তাতে নাটকত্ব বজায় থাকলেও এঁতিহাসক পাঁরবেশ বা পারমণ্ডলীর সৃষ্ট 
হয় লি। 


ওরঙজেবের গোলকণ্ডা অবরোধ বা আক্রমণের মূল ঘটনাটি এীতিহাসিক নিষ্ঠার 
সঙ্গে নাট্যকার নাটকে সংযোঁজত করেছেন । 


এীতহাঁসক নাটকে অনোত্হাসিক ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে। 
প্রকাশ্য দরবারে হাসানকে ওমরাহরা হত্যা করতে উদ্যত হলে প্রাচগনরীতির যাত্রার 


অন্দুরূপ দৃশ্যের অবতারণা - মহম্মদের আকাঁস্মক অকল্পিত প্রবেশ ও বাধা দান 
এাতহাসিক ঘটনার আনুগতোর সূত্রে নয়। 


অন্যানা কয়েকাঁট নাটকের মত এ নাটকেও 'ীকছু কিছু সংলাপ-এশবর্ধ এর 
সন্ধান মিলবে ॥ ওরঙজেব পিতার অ'ভপ্রায় বুঝে 1নয়েছে তার পত্রের মাধ্যমে । 
পত্রের মমেদ্বির করার ব্যাপারে নাট্যকার যে সংলাপ রচনা করেছেন তা এক কথায় 
সংযত অথচ উপয্্ত গাম্ভীষণপূর্ণ। ওরঙ্গজেবই যে ভাবিষ্যং ভারতেশবর একথা 
মহম্মদ বুঝতে পারেন চিঠি থেকে । “ধমের জন্য রাজ্য না রাজ্যের জন্য ধম? 
মুখ, এখনো হাঁ করে মুখের পানে চেয়ে? বাঁল খাওয়ার জন্য বাঁচা না বাঁচার 
জন্যে খাওয়া? সে সৌভাগ্যের দিন (ভারতেশ্বর হওয়ার ) জানতে যাঁদ পিতৃ" 
দ্রোহতারও প্রয়োজন হয় সে নম্ঠুর কর্তব্যও করতে হয় মহম্মদ |? 


নাটকে মহম্মদ-হাসানের আপাত-সংঘাত-প্রসঙ্গাটকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে এবং সেই সান্ে অনেকটা অংশ জুড়ে অনাবশ্যক সংলাপের প্রাধান্য । হাসানের 
সঙ্গে নসরৎ খাঁর 'কছ: তাঁত্বক সংলাপ নাটকের গাঁত ব্যাহত করেছে । 
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মীরজুমলার অতাঁত স্মৃতিমপ্থনকে নাটকে বিশিষ্ট স্হান দেওয়া হয়েছে। 
মনন্ভাত্বক সংলাপ অবশ্য নাটকের সংলাপে বৈচিত্র্য এনেছে। ফিল্তু সঙ্গে সঙ্গে গাঁত- 
বেগও ব্যাহত করেছে । 


ওরঙগজেব ও মশরজহমলার মধ্যেকার সংলাপে কাঁব্যক সৌন্দ্ষের স্পর্শ পাওয়া 
যার। গুরঙ্গজেব € মীরজুমলার প্রতি )--“আমিও এ মাঁটর দিকে চেয়ে পদচারণ 
কর, িম্তু আমি তখন মাঁট দোথ না-দোঁখ দুনিয়া--একটা বিরাট প্রদেশ । 
তাতে কত নদ, কত হৃদ, কত উত্তৃঙ্গ শূক্ষ-*”**” ইত্যাঁদ ।__মীরজ:মলা 
ওরঙ্গজেবকে চিনতে পেরেছে । সে চেনা নাটকে স্মরণীয় করে রাখার মত সুন্দর 
সংলাপের অবতারণা- মাথা নীচু করে আমি মাঁট দেখাছিলুম । মাথা তুলে দেখতে 
পেলঃম দানয়া । বোধ হয় আমার দেখার ভূল হয়ান শাজাদা ওরঙজজেব ? 


শেষ দৃশ্যে হারানো পহুন্নের অপ্রত্যাশিত আকাস্মিক প্রাপ্ততে আহারনের আবেগ 
নাটকীয় মাহমায় মযারদীমশ্ডিত, সংলাপ অনবদ্য ।-ফিরিয়ে দে নিয়াত 'ফাঁরয়ে দে 
আমার সেই দারিদ্র । এ পর্বের আবর্জনা থেকে মাতৃত্বকে মস্ত করে আবার আম 
সেই পণ দিবসের শিশুর মুখ নিরীক্ষণ কার। নসরৎ খাঁর-মীরজুমলা পনের 
বক্রয়মূল্য পঞ্মদ্রা ফেরং চাওয়ার ছোট সংলাপটি উল্লেখ্য । 


সচনায় আরজবন্দ-এণিজা-মহম্মদ ও আমীনকে নিয়ে যে চাওয়া পাওয়ার 
আলোআঁধারের সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার শেষ পযন্ত হাসানকে আসল পরিচয়ের 
আলোয় এনে একাঁট সুখকর রস পাঁরণাতর দিকে নাটকাঁটকে এগিয়ে নিতে যেতে 
পেরেছেন। মূল এীতহাসক ঘটনার অন্তরালে হাসানের নেপথ্য বাল্যজীবন, তার 
দুঃখকর ঘটনাবলশর ইতিবৃত্ত নাটকণয় উপকরণের আকারে নাটকে উপাঁস্হত করে 
রসানুভূততিকে গাঢ় করার চেষ্টা করা হয়েছে। 


মরজূমলার আহিরিনের স্মতিচারণ এবং অতীতের লঙ্জাকর কাষকলাপের 
সমৃতি-দংশন নাটকে রসনাভ্ীতর নতুন দিগন্ত মেলে 'দয়েছে। 


কাহিনীবিন্যাস ও ওরঙজেবের চাঁরাঘিক বৈশিষ্ট্যের সুবাদে এবং এীতিহাপসিক 
তথ্য ও মূল ঘটনার আনুগত্যের পথে-- নাট্যকারের প্রচ্ছন্ন প্রয়াস- সমস্ত হিন্দুস্হান 
ওরঙ্গজেবের পদানত হচ্ছে-_এটা দেখানো । এই প্রয়াস_ কাহনার প্রত্যাশিত 
পরিণতির প্রাতশ্রাতির বাহক স্যন্দর কাঁব্যক সংলাপে--একখাপের ভেতর দুই 
তরোয়াল থাকতে পারে না।, এতিহাঁসিক ঘটন।র মূল সুরের সঙ্গে তাল রেখে 
প্রথম দৃশ্যেই গোলকুণ্ডার ওপর কতৃত্ব স্হাপনের চমৎকার ফাঁন্দর কথা প্রকাশ 
করেছেন ওরঙ্গজেব ৷ পত্র মহম্মদকে উৎসাহিত করেছেন 'তাঁন গোলক.ণ্ডার রাজ- 
কন্যার পাঁণ গ্রহণের জন্য ।***এতে সলজ্জ হবার কিছ; নেই বংস, এ রাজনশীতি। 
প্রেমের মূল্যহীন লীলায় আমি তোমাকে নিক্ষেপ করতে চাচ্ছি না-- আমি চাচ্ছি 
মোঘল হারেমে প্রবেশ করাতে একটি পুকবধ্‌, যে সুন্দরী হোক বা না হোক 


৯৬৬ 


আনবার্য ফল--জগতের . সবশ্রেষ্ঠ রত্বরাজিতে ভাত হবে মোঘল রাজকোষ।” 
কাহিনীর এই পাঁরকজ্পিত একমৃখীনতা--বাভন্ন অনোতহাঁসক চাঁরন্রের ভিড়ে 
এবং অনাবশ্যক ঘটনার ঘনঘটায় বারবার ভ্তত্ধ হধেছে--বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। 

কাহিনীর এই উদ্দেশামুখীনতা আরও স্পত্ট হয়েছে, পরবতী" পায়ে কাহনশর 
গাতবেগ বেড়েছে পুত্র মহম্মদের প্রাত তার নিদে'শের কঠোরতায়- যেমন করে পারো 
গোলকণ্ডোয় প্রবেশ করো । উদ্দেশ্যের এই একমুখীনতা কাহনন্র সংজ্ঞা বন্যাসের 
পক্ষে সহায়ক হলেও ঘটনা গ্রণ্হনের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত শেষ কার্করা হয় নি। 


নাটকের কাহিনীতে মহম্মদের মূল ভ্‌মিকার কথা মনে রেখেও নাট্যকার 
তার প্রার্থত কৃতুবশা কন্যার পাণিগ্রহণের পথে স্বাভাবিকভাবেই নাট্য 
জঁটলতার সান্ট করেছেন। নাটকের সূচনায় দেখা গেছে কনতুবশার 
কন্যা দুটি--জেষ্ঠা মণিজা, ক'নভ্ঠা আরজবন্দ। পাঁণপ্রাথীর তালিকাতেও 
দুজনের নাম- সম্রাট পুত্র মহম্মদ ও উজীরপুত্র আমীন । মহম্মদ কার 
পাণিপ্রার্থা হবে সেট্য স্বয়ং সম্াটও বলে নি বা তার পক্ষ থেকে অনুমান 
করাও সম্ভব ছিল না--দুঁটি কন্যার কে বেশী সংন্দরী। তাছাড়া সম্রাটের 
লক্ষ্য ছল মোঘল হারেমে একটি কন্যাকে প্রবেশ করাতে পারলে গোলক্নডার শ্রেষ্ঠ 
মণি-মৃন্তা বা রত্বরাঁজ তার করায়ত্ত হবে। নাটকে এই সহজ ঘটনাটি ঘটতে দলে 
নাট্যবৃত্ত রচনা হবে না- নাট/বেতেরও সৃন্টি করা যাবে না--বিচক্ষণ নাট্যকার সে 
(বিষয়ে সম্যক সচেতন ছিলেন বলেই পরে নাটকের মূল নায়ক অনোঁতিহাসিক ঘটনার 
মোড়কে একটি এীতহাঁসক চরিত্র হাসানকে নাট্যবৃত্তের কেন্দ্রাবন্দুতে স্হাপন করার 
চেষ্টা করেছেন । কাহিগর সূচনায় অন্ততঃ মহম্মদের সঙ্গে কোন কন্যার প্রত্যাঁশত 
মিলন ঘটবে বা ঘটতে পারে সে সম্পকে নাট্যকার চল্মান ঘটনাবলীর উপরই 
দর্শকদের নির্ভর করালে ভালো হত। কিন্তু তাকরেন নি। কাহিনী গ্রন্থনে 
জাঁটলতার স্ঁন্ট হতে না হতেই তা তরল করে দিয়েছেন নাট্যকার কৃতুবশার 
সংলাপের মাধ্যমে । “জালঘাট 'বজ্জয়শ উজীর পুত্রকে সব্াগ্রে পুরস্কৃত করা আমার 
কতব্য। কনতুবের ইচ্ছা তার সমস্ত সম্পাত্তর মালিক হোক আরজ, আমীনকেববাহ 
করুক। আর মণজা যৌতুক নিয়ে চলে য.ক মোঘল হারেমে 1”? 


পূবপ্র।তশ্রুতিমত উজীরপুত্ের সঙ্গে আরজবন্দের দিদির বিয়ে হচ্ছে না--হচ্ছে 
সম্রাটপনুত্র মহম্মদের সঙ্গে, কৃতুবশার কাছে নাটকীয়ভাবে এই সংবাদ জানার পর তার 
এই নড়বড়ে 1সদ্ধান্তকে ধিককার জানিয়েছে আরজবন্দ”-“আপনার কন্যা দহাটকে 
আপাঁন**" 'শপণ্য দ্বব্ের মত একজন অপাঁরচিতের কাছে তুলে ধরলেন। কাল 
আপাঁন এক কন্যা একজনচেে দেবার অঙ্গীকার করলেন আজ তাকে দতে চলেছেন 
আর একজনকে **"১ 

এইটাই নাটকের চাবিকাঠি (195 70: )। নাটকে কে কার পাঁিগ্রহণ করবে-- 
মাঁণজা ও আরজবন্দ--কুতুবশার দুই কন্যাকে ঘিরে গোলাকুণ্ডার মধ্যে তাঁর জন্যে 


১৬৭ 


একের পর ঘটনার আয়োজন। নাট্যাবর্ত সৃভ্টি হয় এ দুই কন্যাকে কেন্দ্র করে 
সম্রাটপন্তর মহম্মদ, উজশীরপুন্ন আমশন এবং প্রথমে প্রচ্ছন্নভাবে পরে প্রকাশ্যে হাসান__ 
এই তিনজনের প্রাতত্বাধ্ঘবতার মাধ্যমে । নাট্যকৌতূহল--যতক্ষণ হাসান অপাঁরাঁচিত, 
সাহসা, সত্যানিষ্ঠ যুবকের পাঁরচিতর আড়ালে ছিল ততক্ষণ ছিল দুই নায়ক-- 
মহম্মদ ও আমীন এবং দুই নায়কা মাঁণজা ও আরজবন্দকে ঘিরে । পরে ফকণরের 
সঙ্গী বৈরাগণ হাসান যখন মশরজুমলা- আঁহারনের হারয়ে যাওয়া পৃ পারচয়ের 
উদ্ভাদত আলোকে আত্মপ্রকাশ করে তখনই নাট্যবৃত্তে দুই প্রার্থীর স্হলে প্রকাশ্যে 
তিন প্রার্থীর প্রাতদ্বান্তার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। 


প্রথমে নাটকে দশ্যতঃ দুই নায়ক এর মধ্যে কে কাকে কামনা করে কিংবা 
প্রত্যাশা করে তা অস্পন্ট রেখে নাট্যকার ব্যাপারাটকে কৌতূহলের উপকরণরূপে 
কাজে লাগিয়েছেন । 


যখন গোলক্ডার ছোটরাজকুমারী আরজবন্দ কুতুবশার কাছে নাটকীয়ভাবে 
জানতে পারে যে তার 'দাঁদ মাঁণজার বিয়ে পূর্বকথামত উজীরপুত্র আমনের সঙ্গে 
হচ্ছে না--হতে চলেছে সগ্রাট পদুন্ন মহম্মদের সঙ্গে তখন সে এক অসম্পূর্ণ রুমাল 
তুলেদেয় নসর খশর হাতে। তারপর ব্যন্তিত্বপূর্ণ সংলাপে মেহেরবাণণ করে 
দিল্লার ওপাদ দিয়েই ওটাকে সম্পূণ করে নিতে বলেছে সম্াপৃ্নকে । যার সঙ্গে 
আরজবন্দের 'দাঁদর বিয়ে হবে তার জন্যেই তৈরি কার[কাষ'মান্ডিত রুমাল। এই 
অসম্পূণ রুমাল ব্যাপারে নসীরের উৎসাহে এবং তার ধারণার অনুগামণ হয়ে 
মহম্মদ ভেবে বসে- রুমাল 1দাঁদর জবানগতে তাকে দিয়েছে আরজবন্দ ?নজেই । 
এইভাবে আরজবন্দকে মনে মনে মনোনণত করে নাট) সমস্য সৃষ্টিতে এবং কাহনগ 
গ্রন্থনের ব্যাপারে মহম্মদ নিজস্ব ভূমিকা পালনে এাগয়ে আসে । এঁদকে বেগম 
মহলেও এই প্রসঙ্গ তুলে নাট্যকার নাট্যবৃত্তের আয়তন বাড়িয়ে তুলেছেন। আসলে 
মুল কাহনী গ্রন্ছনে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে-স্বরুপ উদ্ঘাঁটিত হয়েছে বেগম 
মহলে জোঁবনা ও জেম্ঠ কন্যা মাণজার সংলাপে । | 


মণিজার ক মত? মোঘল হারেম না গোলকুণ্ডায় উজীরপুর এক আমীনকে 
বরণ করে সেখানেই ঘর বাঁধা? কাকে গ্রহণ করবে সেট কূতুবশ।র সরাসার এই 
প্রশ্নের উত্তরে মণিজার সিদ্ধান্ত সে সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করবে শুধু যৌতুক 
নিয়েই সে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবে। কিন্তু আমানের প্রাত এই কি মাঁণজার 
পবরাগের পরিগাত ; আমান তার ফাছে কি তা হলে খেলার পূতুল ? জেবিনার 
এ ব্যাপারে সায় থাকলেও আরজবন্দ ধিক্‌কার 'দয়েছে ম'ণজার আকাস্মক এই পান্ন 
বদলের 'সদ্ধান্তে সায় দেওয়ার ব্যাপারটাকে । 


নাট্যবৃত্তের বক্ররেখার বক্রগাঁতিতে নাট্যকার দর্শককে ভাববার অবকাশ দিয়েছেন। 
আরজবন্দ আসলে কি চায়? 'দাদর জন্যে মনোনীত পান্্ অর্থাৎ সম্রাট পুত 
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মহম্মদকেই কি সে পছন্দ করে বেশী? নাটাকার আরজবন্দের পছন্দকেই সবচেয়ে 
বেশশ গরদুত্ব দিয়ে তার ঘটনার মালা গে'থেছেন নাটকটিতে । 

নাটকের অগ্রগাতর সঙ্গে সঙ্গে শেষ পর্যন্ত জমে উঠেছে আরজবন্দের মনোনয়ন 
নিয়ে মহম্মদ ও আমনের শান্ত পরীক্ষায় অবতগণণঠ হওয়ার ঘটনা । নাটকে 
আসিযদ্ধে দুই প্রেমিককে অবতীর্ণ হতে হয়েছে রোমাণ্টিক নায়কের দুই প্রীত 
চারন্ে। 

আমীন ও মহম্মদের মধ্যে আনবা্ দ্বন্বষুদ্ধ চলছে ঠিক সেই সময় নাট্য 
প্রয়োজনের নিয়মে আকস্মিক চমক সৃম্টি-_খানজাদীর খবর--যার জন্যে এত যুদ্ধ 
তকে কে এক পাঁথক ল্‌ঠ করে নিয়ে উধাও । নাটকের এই অংশকে ক্লাইমেক্সও 
বলা চলে। কারণ ভবিষ্যতে কে কাকে লাভ করবে সেই আনিশ্চিয়তাকে সম্বল বা 
সম্পদ করে নাট্যকার এতক্ষণ এগিয়ে গেছেন । ৃ 

হাসানের আসল পরিচয় জানার পর নাটকে স্পম্ট পারণাতর লক্ষণ ফুটে উঠেছে। 


আরজবন্দের জন্যে অযোগ্য পাশ্র ষে ?নবাঁচিত হয় নি হাসানের পারচয়ের রহস্য 
উদ্ঘাটনে তা প্রমাণিত হয়েছে । 


মীরজুমলা ও আহিরিনের হারানো পূত্র-ক্ষুধাতের বিক্রয় পত্রের জন্য 
প্রতীক্ষায় তাদের উদ্বেল হৃদয়ের আত নাটকাঁটকে মানবিক আবেদনে সিন্ত করেছে। 
স্ম:তিচারণ চক্ষের পলকে যাদুকরের যাদু দৃষ্টিতে তার বক্ষের দুর্গ ভেঙ্গে দিয়ে 
গেছে হাসান । হাসানকে দেখার পর থেকে মশীরজুমলার 0091895 আলুথাল: 
ভাবাঁট নাটকে সুপারস্ফুট । 


আ'হ'রিনেরও সেই মর্ম বেদনা । কোথায় যেন লহাকয়ে রাখা দস্তে দস্তে পেষণ 
করা শমবেদনা। কেষেন হারানো মায়ের স্ব্ন দেখছে পশচশ বছর ধরে। 
মীরজুমলার সঙ্গেও তার সেই পুরানো স্মৃতি প্রসঙ্গে কথোপকথন, আলপন । ঠিক 
আমশীনের মতই এক ভিখারীকে দেখে অর্থাৎ হাসানকে দেখে আহরিন বিচালিত। 
এখানে মনন্তাত্িক ব্যাখ্যা সঙ্গাতর সীমানায় বাঁধা । কাহনী বিন্যাসে এখানে 
নাট্যাবত' স:ষ্টর প্রয়াস লক্ষণীয় । 


একট মিলনান্ত দৃশ্যের মধ্যে কাহিনীর পারসমাপ্তি--যা অধিকাংশ ্ষীরোদ- 
নাট্যের বৈশিষ্ট্য । 


আরজবন্দ সমাপন মহম্মদকে আভনন্দন জানিয়েছে প্রদত্ত অসম্পূর্ণ রুমালাট 
সম্পৃণণ করার জন্যে । তার ঘোঁষত শর্ত অনুযায়ী মহম্মদই তার 'দাঁদ মাঁণজার 
আকাধাঁখত স্বামণ ! 


এরপর পাঁচিশ বছরের স্মৃতি যা মৃর্ত নিয়ে সকলেরই সামনে দাঁড়য়ে আছে-- 
তাকে চেনার পালা । তাই আঁহারনের কাছে মীরজহমলার আবেগময় প্রশ্ন__ 
“ণচনতে পারছো-_চিনতে পারছো?” শেষ দৃশ্যে আহরিনের আবেগ নাটকীয় 
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মহিমায় মাহমাঞ্বিত। অন্য নাটকের মত পট্টপারবরতনের মাধ্যমে নাটকাঁটর 
মিলনান্ত পরিণতি দেখানো হয় নি। এট অবশ্য রীতির দিক দিয়ে নতুন, সুতরাং 
ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্য নাটকের ব্যাতিক্রম এবং নিঃসন্দেহে শিজ্প-সৃষমা মণ্ডিত। 


নাটকে আঁহংসার জয়গান গাওয়ারও একাঁট সুযোগ নাট্যকার করে 'নয়েছেন-- 
বৈরাগ্য সাধারণতঃ হাসান মারফৎ। প্রকাশ্য দরবারে হাসান ওমরাহদের বরুদ্ধে 
সাদা কথা বলে দেয় যে সে রাজকন্যার পাঁণগ্রাথপ“। প্রতিক্রিয়ায় যে অনবাষ" সংঘাত 
দেখা দেয় তাতে হাসান জানায় যে সত্যাশ্রয়ী সে কখনও অস্মধরে না। নাটকে এছাড়াও 
উল্লেখ আছে যে আঁহংসা মন্ত্রের জয়গান নিরীহ নিরস্ম দহনয়ার বক্ষে এক নূতন 
সিংহাসন প্রতিজ্ঞা করতে চলেছে । নসর এর অলৌকিক স্বপ্নবর্ণনার মধ্যেও 
তারই স্বীকৃতি রয়েছে । 


এতহাসিক চারঘ্রের মধ্যে ওরঙগজেব চাঁরত্রাট সম্বন্ধে প্রচালত সংস্কার--তাঁর 
কট বুদ্ধ ছিল না। রাজ্য 'বন্তারের দুজ“য় বাসনা, গোঁড়ামিঃ নিষ্ঠুরতা সব 
কিছুই তুঁলর আঁচড়ে নাটকে এঁতহাসক চাঁরন্রের আভজাত্য এবং প্রাসংপ্ধ অটুট 
রেখেই ৷ মহম্মদ চারত্র্টি অনেকটা দম দেওয়া পুতুলের মত নাটকের কা?হনী 
বিন্যাসে ইতন্ততঃ তার নিজস্ব ভাঁমকা পালন করেছে যথাযথ-ভাবে । শেষাংশে প্রবল 
পরাক্মশালী পিতার বিরুদ্ধাচারণের প্রাতজ্ঞায় উজ্জবল হয়ে উঠেছে মহম্মদ চীরন্রট । 
ওরঙ্গজেব গোলাকুণ্ডা আরুমণের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রেখেছেন । মহম্মদ শেষ 
পর্যন্ত বিদ্রোহী হয়েছে । ব্যর্থতার বিপদ জেনেও সে ওরঙজজেবের গোলকুণ্ডা 
অবরোধের হান চন্রান্তকে ব্যর্থ করবেই । তাই তার দৃস্ত ঘোষণা সে হীন চরের 
কাজ করবে না--কৃতুবশার অনযগ্রহও ভিক্ষা করবে না। 


রাজকন্যা আরজবন্দ চারটি ভাঁগনণ মাণজার চেয়ে আঁধকতর প্রাণবন্ত। 
রোমান্টিক নায়কার মত তার আচরণে যুগপৎ বিস্ময় ও রম্যবোধ দুই জাগ্রত করতে 
সক্ষম হয়েছে । আমীনের সঙ্গে তার অনুরাগ আরোপিত, পিতৃদত্ত প্রাতশ্রাতির 
অনবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয় । মহম্মদের প্রাত তার অনুরাগ স্পষ্ট নয়--আছে 
কি নেই বোঝা যায় না-_এবং মহম্মদ এ ব্যাপারে নিঃসংশয় নয় । তবে মহম্মদের 
সঙ্গে তার সংলাপে আরজবন্দ সপ্রাতভ, প্রাণবন্ত । বৈরাগ্য সাধনরতঃ নৈরাশ্যবাদশ 
হাসান এর সঙ্গে আরজবন্দের প্রেম প্রসঙ্গে প্রথমে প্রচ্ছন্ন, পরে প্রকাশ্য- জ্যাঁমাতক 
নয়মসিদ্ধ সহানুভূতির সরল রেখা ধরে। 


নাট্যকারের মূল লক্ষ্য ছিল হাসান চাঁরন্রটির বিকাশ । কারণ এই চাঁরন্রটই 
শৈষ পর্যন্ত নাটকে স্ব মাহমায় আত্মপ্রকাশ করে বিস্ময় ও চমকের সৃস্টি করেছে। 
নায়ক ?কংবা নায়কোপম যে তিনি চাঁরম্র রয়েছে নাটকে- মহম্মদ? আমীন এবং 
হাসান-এদের মধ্যে হাসান চীরঘ্রাটিই নাটকের সর্বাধক প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। 
হাসান ও আরজবন্দ এর পবরাগ প্রসঙ্গ কিংবা প্রথম পারচয়ের রোমাশ্টিকতা 
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নাটকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে স্থান পেয়েছে । হাসানের সঙ্গে আরজবন্দেরক করে 
প্রথম পরিচয় হল তার বর্ণনা দিতে শিয়ে পারবেশ বর্ণনায় অপূর্ব কাব্যিক 
রোমাশ্টিকতা আরোপ করার ব্যাপারে নাট্যকার ক্ষমতার পাঁরচয় দিয়েছেন। 

নাটকের শেষাংশে মীরজ্‌্মলার ও আঁহারনের রুদ্ধ বেদনার- পনর হারানোর 
মম্বাথার প্রকাশে দুটি চিঘ্লের মানাবক আবেদন মৃত হয়ে উঠেছে । মীরজুমলার 
অতত স্মীত মন্হন তার বাসল্যের দিকাটকে উজ্জল করে ধরেছে । আঁহারনেরও 
সেই মর্মবেদনা-কোথায় যেন দন্তে দন্তে পেষণ করা মর্মযন্ত্রণা বা অনুভতি-কে 
যেন হারানো মায়ের স্বপ্ন দেখছে পণচশ বছর ধরে । 

দাশশীনক ফকীর চরিঘে নসরৎ খাঁর মাঝে মাঝে আ'বভাব নাটকীয় ঘটনার 
গাঁত নিয়ন্ঘণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ না করলেও তাঁত্বক রসসম্ধ সংলাপ মব্থরতার 
সৌন্দর্যে চারন্রাট আকর্ষক। 


| খাজাহান ॥ 


্বণকার করে নেওয়া ভাল নাটকটি যথাথ এঁতহাঁসক নাটকের পযয়িভুস্ত নয়ঃ 
গ্রীতহাংসক পারমণ্ডলের মধ্যে িছ কিছু এীতহাঁসক চারন্রের সমম্বয়ে-এীতহা'সক 
উপাদান আশ্রয়শ রোমান্সধমর্ণ নাটক রূপেই এট বিবেচ্য হওয়া উচিত। 


খাঁজাহান পত্বী গৃলনারা, পত্র আজমত. কন্যা রিজিয়া এবং সৈন্যাধাক্ষ-_ 
নাট্যবৃত্তে সকলের জীবনের ঘটনাই চক্রাকারে আবাতিতি। মুল সংঘাত স্বাধশ তা 
রক্ষায় প্রয়াসী লোদণ খাঁজাহানের সঙ্গে, সম্রাটের সংঘাত মহাবং খাঁর সঙ্গেও । 
খাঁজাহানের মানসম্ভ্রমের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে তার স্বপক্ষের সকলেরই মযণাদা যা নাট্য 
কাহিনধর অন্যতম মূল বাঁজর্‌পে নাটকে প্রাতভাত হয়েছে একাঁট বশেষ তাখপয পুণ, 
দুশ্যের মাধ্যমে । 
সোঁফয়ার রূপ গব" নারায়ণের ওদাসীন্যের দেওয়ালে প্রীতহত ও আহত হয়ে 
ছটফট করেছে । নাট্যবৃত্তে এই ঘটনা টকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে । : 
লোদণ খাঁজাহান এবং সম্রাট সাজাহানের মধ্যেকার সংঘষে" অদৃষ্টবাদের ভ্ীমকা 
খাঁজাহানকে মহনীয় করে তুলছে । দ:রন্ত প্রাকীতিক বাঁধাকে আঁতনক্রম করতে পারে 
ন খাঁজাহান, পারলে নাটকের ঘটনা পারবার্তত হয়ে যেত। নাটকে অদষ্ট বলাম 
রুষকার এর দ্বন্ এক'দকে যেমন কাঁহনীর গাঁত নিয়ন্ত্রণে কাধকরণ হয়েছে, 
অন্যাদকে তেমাঁন নাটাবৃত্তের পারাঁধকে দর্ঘবৃত্তের পাঁরাঁধতে দীর্ঘাযয়তও ককেহ: 
খাঁজাহান এবং তার সঙ্গে নারায়ণের সমস্ত প্রচেষ্টার অন্তরায় হয়ে দাঁ।ড়য়েছে মহাবৎ 
+, প্রবল প্রাতদ্বদ্বী মহাবং খাঁর প্রাধান্যের অব্রতার প্রচ্ছদপটে থাঁজাহানের 
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বিয়োগান্ত পাঁরণাঁত নাউকাটকে কারুণামাণ্ডিত কয়েছে। নাটকীয় কাহনীর সাবলণল 
গতি নাটকাঁটকে সহজ পারণাঁতি ও স্বাভাবিক পাঁরণামের 'দকে এগিয়ে নিয়ে 
গেছে। 

কাহনপ বহুলাংশে সংলাপশ্রয়ী । কাহিনীর পাঁরণাঁত মূলতঃ খাঁজাহান, তীয় 
পত্বী গুলনারা, পুত্র আজমত, কন্যা রিজিয়া সৈন্যাধ্ক্ষ ইত্যাদর চারাদিক 
বৈশিষ্ট্য এর দ্বারা 'নয়ান্মিত। 

নাটকাঁটর সূচনা আকর্ষণীয় । তোপধবাঁনর আওয়াজে শহ্রু থেকেই সচকিত 
হয়ে উঠবে দর্শকবন্দ। আগ্রা স্বাগত জানাচ্ছে বশরশ্রে্ঠ মালবের সুবেদার 
খাঁজাহানকে । সেই সঙ্গে নাটকের নায়কের শুভাগমনও যেন আভনান্দিত হল। 

যাকে কেন্দ্র করে নাটক তার সঙ্গে চাক্ষুষ পারিচত্র পৃবেই তার প্রান্তন 
পরম বন্ধু অধুনা শু মহাবং খাঁর মুখে তার চাঁরাত্িক বৈশিষ্ট্যের কথাশহনে 
নায়ক সম্বন্ধে কৌতূহল স্বভাবতই প্রবলতর আকার ধারণ করবে । নবাব দারুণ 
আঁভমানা, সংগ্রামে দারুণ অকুতোভয়, অতুলনীয় ধীর, কেবল এক আঁভমানই 
তার উন্নাতর পক্ষে অন্তরায় । দুরন্ত আত্মাভমান, দহ্দ্দম স্বাধীনতা প্রয়তা। 
নাবড় দেশপ্রেম নিষ্কলঙক সাধুতাই খাঁজাহানের নিদারুণ পাঁরণাতির জন্যে দায়ী । 


শেষ দৃশ্যের কাহিনী বিন্যাসে অসঙ্গাত সহজেই চোখ পড়ে। শেষ দৃশ্যটি 
'দাদাজণর ভাষায় 'হামায়ার অঙ্গুলি সঞ্চালনে দ্যানয়ার 'বাভন্নমুখী প্রচণ্ড আঁভষান 
সব আজ একস্ছানে জগ্ু হয়েছে ।, সম্রাটের অঙ্গে অস্ত্র স্পশ করে খাঁজাহানের মত্যুর 
মধ্যে তার গ্রাতশোধ চাঁরতার্থ করার তাৎপষ" অবশ্যই স্বীকার । কিন্তু এ ষেন 
দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো, সম্রাট সাজাহানকে বাঁন্দ করার অনুকূল পাঁরবেশ পেয়ে 
নারায়ণের মনোবাঞ্থ পূরণের চেষ্টাও ব্যথ করে 'দয়েছে মহাবং খাঁ। কিন্তু সবাক; 
ব্যাপারই হ্থানকালপাঘ্রের সীমা বা সম্ভাব্তার সীমা আঁতক্রম করে গেছে। নারায়ণের 
মনোবাঞ্ণ পূরণের চেম্টা শেষ পযন্ত মহাবৎ খা ব্যথ" করে দিলেও কিন্তু সম্াটকে 
শেষ পধ্ন্ত নৈতিক পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে খাঁজাহানের কাছে। কাহনীর 
এখানেই পাঁরসমাপ্তি ঘটলে নাট্যশিজ্পের দক 1দয়ে কিছুটা শোভন হত। এরপর 
নারায়ণ ও সোফিয়া প্রসঙ্গ অবান্তর! দাদাজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যাও নাটকের পক্ষে 
অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক। বরং কাহিনগ 'বন্যাসের দক 'দিয়ে এ প্রসঙ্গে সামান্য 
ইঙ্গত দেওয়ার সুযোগ সংন্টির প্রয়োজন ছিল বেশ । 


নাটকাঁটর সংলাপ, নাটকীয় ঘটনা এবং সাহিত্য-গুণ ইত্যাঁদ সম্পকে" আরও 
কিছন্টা বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন । 

নারায়ণের সংলাপের মাধ্যমে সমগ্র কাহনীর সারাংশাবন্যাস নাটকীয় রসসান্টির 
সহায়ক হয়েছে । দর্শক কিংবা নাটকর পাঠকবরগ্গকে পূব" ঘটনা সম্বন্ধে সজাগ 
করিয়ে দেবার প্রচেষ্টা নাটকের অন্যতম শর্তের মধ্যে পড়ে । ক্ষীরোদ-নাট্যে এই 
তের প্রীতি আনুগত্য লক্ষণীয় । নবাব আগ্রায় নিমান্মত হয়ে নিষ্ঠুর ঘাদশা 
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কর্তৃক অপমানিত ও লাঞ্ছত হয়েছেন। কিন্তু 'তাঁন 1সংহশীবক্রমে সকল দরবারীকে 
পরান্ত করে আগ্রা ত্যাগ করোছিলেন 1... 'নসগব তাকে দেশে পেশছাতে দিলে না। 
তার স্ত্রী মরেছে। কন্যা মরেছে, সমন্ড বাঁদী মরেছে, পুর যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। 
তিনশত বাছা সৈন্য কতক স্হলে শুয়েছে কতক জলে ডুবেছে। সম্রাটের বিশবাস- 
ঘাতকায় প্রতাঁরত নবাব শেষে আক্ষেপ করেছেন সাধুতার প2রস্কার পেয়ে । তার 
জীবনবেদ- জীবন দর্শনের ভিত্‌ উঠেছে কে*পে। এত প্রেম এত বাদ্ধি প্রজা- 
হিতৈষণা সমন্ভ থাঁকতে আমি জীবন ভিখারণ 1৮-এ আক্ষেপের উত্তর আত্মসমণক্ষার 
অনুশোচনায়। বস্মাতর অতল গহহরে যদ্যাপ বাবার বংশে দিতাম ডুবায়ে, কার 
শ্তি করিত উদ্ধার? শুধু সাধূতায় সবস্ব হারান । এ যেন আধদানক যুগ 
যন্ত্রণার হাহাকার । সাধুতার পাঁরণাম সংশয়ে গভনর নৈরাশ্য। 


নাটকের সংলাপ ফোন কোন জায়গায় ব্যান্তত্ব-ব্যগ্ুক। উত্তর প্রত্যুত্তর, ঘটনা 
সাম্মবেশ, নাটকীয় গাঁতিবেগ এ্যাকৃসান প্রভাঁতর দিকে প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যটি 
অবশ্যই সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য । এই একটি মান্ত দৃশ্যে প্রায় প্রত্যেক চাঁরন্ই আপন 
আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে । সম্রাটের সংপাঁরকাল্পত যড়যন্ৰে 
নারায়ণ একাদকে যেমন সম্মানিতঃ সে সম্মানের চেয়েও তার কাছে বড় পিতার প্রভুর 
মযাদারক্ষা। সে আসন ত্যাগ করে খাঁজাহানকে সম্মানিত করেছে--সম্রাটের 
সুপাঁরক্পিত যড়যন্্ পণ্ড করতে চেয়েছে । কটনৌতিক সম্রাট তাতেও দমেন নি 
আজমত্‌কে অপদন্ভ করার পথ বেছে নিয়েছেন। “যতাঁদন না তোমার আচরণের 
প্রাতশোধ নিতে পারাছ ততাঁদন সহম্র ময়ূর সিংহাসনেও আমার মধাদা প্রাতিজ্ঠা হবে 
না। যেমন করে হোক তোমার গর্ব ক্ষঃগ্ন করবো ।” সম্রাটের এই প্রাতিজ্ঞা আর 
প্রাতজ্ঞামাফক কাষণধারা নাটকের পরবতণ" ঘটনা প্রবাহকে দ্রুততর করেছে । গব" 
খব করার দুরন্ত প্রাতীহংসা বনাম আত্মমযাদা রক্ষার জীবনপণ সংগ্রাম দুই 
[বপরত- মুখী বাসনার সংঘষে" ডীল্লাথত দৃশ্যাঁটি অপ্‌ব” নাট্যরস মাধুর্ষে উপভোগ্য 
ও রমনীয় হয়ে উঠেছে । 


“নস্দব তাকে দেশে পেশছাতে দিল না। দ:রন্ত চদ্বল যেন খাঁজাহানের 
স্বাধগনতা হরণের জন্যে হঠাৎ সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করে বসল । আজফ: নিজেই 
বলেছে, স্মরন, পাত্রঃ কন্যা সবার জীবনের 'বানিময়ে খাঁজাহান রক্ষা করতে চলেছেন 
তার নিচ্কলগুক মাতৃভূমির স্বাধণনতা। দেশে গিয়ে 'তাঁন শান্ত সয় করবেন, 
একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন। অদ্টের নিষ্ঠুর পারহাস। গ্রীক: প্র্যাজাডর 
অদৃষ্টবাদ এই অংশে নাট্যকারের স্মরণে এসে থাকবে । গ্রীক দ্রাঁজাঁড অনুকৃত 
ট্রাঁজাড পাঁরকষ্পনায় প্রাকাঁতিক বিপর্যয়কে নাটকের কাজে লাগিয়েছেন নাট্যকার । 
দেশের 'দকে খাঁজাহানের তীরবেগে ধাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের গাতবেগও 
হয়েছে দ্রুততর, চচ্বলের তাঁরশপ্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অসহায় 
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খাঁজাহানের মত নাটকণয় গাঁতবেগেরও পাঁরসমাপ্তি ঘটেছে, তার গাঁতবেগের ভ্তষ্ধতার 
সঙ্গে সঙ্গে নাটকাঁটর নাটকাঁয়ত্বেরও সমাপ্তি ঘটে গেছে। 


এরপর থেকে খাঁজাহান যেন প্রকীতির হাতে ব্ৰীড়ানক। তব তার মধ্যেও তার 
সংলাপে শান্ত আরাধনার আকুল আতি“ লক্ষ্য করার মত। ক্রমশঃ ক্ষয়িফ জীবনের 
প্রান্তনীমায় দাঁড়িয়ে খাঁজাহান চরিত্রের রূপান্তর ঘটেছে । নাটকের বাহ্যিক ঘটনা 
থেকে আমাদের মনোযোগ সাঁরয়ে নাট্যকার জীবনের গভীরে নিয়ে গেছেন। 
নাটকের শেষাংশে নাটকীয় বাঁধবদ্ধ নিয়মের প্রাতি আনুগত্য প্রকাশে শোথল্য 
প্রদশ'ন করা হলেও শেষাংশ বহুলাংশে সাহত্য-গুণ মণ্ডিত। 


নাটকে অদষ্টবাদ আরো একবার নাটকের কর্‌ণরস সাচ্টর প্রয়াসণ হয়েছে। 
খোদাদাদ খাঁঞ্াহানের জন্যে প্রকাণ্ড শালকাঠ সংগ্রহ করে চম্বলের ওপারে মালবে 
যাবার ব্যবস্থা করল । শেষ উপায় । তাও অদষ্টে সইল না। সম্ধান করতে হবে 
গুলনারার,রজিয়ার আর তাদের সাঁঙগনীদের ৷ তারা নবাবের মযা্দারক্ষায় আত্মাহৃ'তি 
দিয়েছে-শেষ শধ্যা রচনা করেছে অরণ্যের মৃত্তিকায় । তাদের সন্ধান করে মৃতদেহের 
প্রাতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করার আহহান এল । অদন্টবাদের নাটকাঁয় আক:স্মক- 
তায় 'কাহিনীর মোড় ঘ্‌রেছে। খাঁজাহানের মাতৃভূমিরক্ষার শেষ উপায় দেখতে 
দেখতে মরীচিকার মত মিলিয়ে গেছে ।-*" "শখাঁজাহানের আক্ষেপ প্রাতধ্বানত হয়ে 
রইল অরণ্যের গহন অন্ধকারে “হাতের ফল মুখে তুলতে দিলে না।। 


খাঁজাহান, দাঁরয়া, খোদাদাদ, আজমত, 'রাঁজয়া তাদের সহচরব্‌ঞ্দ অন্যান্য সৈন্য 
সামন্ত সবার আত্মত্যাগের মহিমায় খাঁজাহান নাটকটি বিশেষভাবে চাহুত হয়ে 
থাকবে । আদর্শবাদ ও যুগধর্মের প্রতীকী হিসাবে ও নাটকাঁটি নাট্যসাহত্যে 
উল্লেখযোগ্য গ্থান দখল করে রাখবে । 


প্রবল জাত্যাভমান, 'বাভন্ন জাতির মধ্যে নবড় এঁক্যের পরিপন্হী। পরাধঈন 
মযান্তকামী জাতির মধ্যে জাত্যাঁভমান দূরীকরণে কাঁব নাট্যকার সাহাত্যিক কেউ 
শিছিয়ে ছিলেন না। পিছিয়ে ছিলেন না নাট্যকার, ক্ষরোদ-প্রসাদও। নারায়ণ 
রাও এর আশ্রয়দানের সময় দাদাজী মনন্তকণ্ঠে বলেছেন, যদি জাতির আভমান 
রাখতে চাও --তাহলে থাকতে বলতে পাঁর না। 


খাঁজাহানের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভামকা 'বাভন্ন চারের কাছে যথোচিত শ্রদ্ধা 
আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে । মহাবৎ বলেছে, খাঁজাহান 'নিজের স্বাধীনতা রক্ষাথে 
বেগম পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠিত নয় । 

দেশপ্রেমের জলন্ত প্রেরণা শহধুমান্ত খাঁজাহান, আজিমত, গুলনারা রিজিয়ার 
মধ্যেই নয়- দেশের জন্যে নাশ্চত মৃত্যুবরণ করবার জন্যে যেন তণব্র প্রাতযোগিতা 
গবার মধ্যে । যেন সেই রবীন্দ্রুকাব্যের দেশপ্রেম 'আগ্ে কেবা প্রাণ করিবেক দান তার 
ঈ্লাগ কাড়াকাড়ি ।* শাহাজাদার সঙ্গে বারের মৃত্যু বরণ করবে কে? খোদাদাদ না 
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দরিয়া তার পরণক্ষা হবে অস্রযণ্ধে । যে বাঁচবে তার আঁধকার ঘহদ্ধক্ষেত্রে বারের 
মৃত্যু বরণ করবার । 

দরয়া বলেছে, ভাই শাজাদাকে কোলে নিয়ে সুখের মৃত্যু মরবার আমার সাধ 
হয়েছে। 

গান্ধগীজর আঁহংস আন্দোলন দেশাত্মবোধক প্রভাবিত করোছল। সেই আহংস 
ধমে'র প্রাত আস্হাও লক্ষ্য করা গেছে নারায়ণের সম্রাট-প্রদত্ত আস ত্যাগ করার 
ঘটনায় । দাদাজীর কঠোর ধিককার-এ নবাবের প্রাত প্রাতীহংসাপরায়ণ মনোবাত 
আহংস ধর্মের সংঘষে স্দানয়াল্মিত হয়েছে । চন্ডালত্বগত ব্রাহ্মণ সম্তানের চোখ 
ফুটেছে । মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে "বিনা রন্তপাতে ক প্রাতিশোধ হয় না ?, 


গভীর জীবনদর্শন নাটকের সংলাপে সংক্ষিপ্ততায় স্হানে স্হানে সুন্দরভাবে 
প্রকাশিত হয়েছে। ব্রাহ্গণ্য ধমে'র প্রাত নাট্যকার শ্রদ্ধাশীল । সো1ফয়াকে নারায়ণ 
দেখোনঃ রুপসশর রুপদর্শনে তার অক্ষমতা বলে সোঁফয়া যখন মন্তব্য করছে দাদাজী 
তখন বলেছেন, রাহ্গণ দেখতে জানে না? জাতর চক্ষু 'দয়ে সে দন করে। 
নার র়ণের উল্তিও আঁভজ্ঞ দাশশীনকতায় সহজেই মনোযোগ আকষ্ণ করতে সক্ষম । 
সানুষের মুখ দেখে মনের গঠন জানতে যাওয়া কি ভ্রম । সাঁত্যই সেই মৃততিমান 
ভ্রম তখন তার চোখের সামনে । সোফয়া শান্ত চেয়েছিল । দাদাজী তার উত্তরে 
বলেছে, শান্তি কে নাচায়' ঃ দানয়ার সকল জীব এ একাঁটমান্ বস্তুর 
ভিখারী । তারই জন্যে প্রতাপ আজীবন বনে বাস করেছে । শন্তাসংহ বাদশার 
দাসত্ব গ্রহণ করেছে । আবার রণক্ষেত্ে ভ্রাভার জীবন রক্ষা করতে জাহাঙ্গীরের সঙ্গ 
ত্যাগ করেছে । তোমার পিতা মুসলমান হয়েছে, তুম সংহাসন পাওয়ার জন্যে 
ব্যাকুল হয়েছো । আর আম তোমার মোহের আকষ'ণে এখানে পারের দরগায় 
গড়াগাঁড় যাচ্ছ। নাটকের প্রয়োজনের গুরুত্বের কথা বাদ দিলে এখানে শান্তর 
আপোক্ষিক ভোগো[লিক সংজ্ঞার উদাহরণ এককথায় অপূব“॥ 


ঘটনার আকাঁম্মকতা, পরবর্তঁ ঘটনার পূব হী্গত বহন প্রভাতি সক্ষম কাজ 
স্হানে স্হানে সাথক স্াষ্টর স্বাক্ষর বহন করছে। 

দাদাজণর হে্য়াল দার্শনিক উীন্ত অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের নাটকের ধনঞ্য় 
বৈরাগণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । “এই দুনিয়ায় কে মারছে ? কে মরছে? যে 
মারছে সে মারছে না, যে মরছে সে মারছে ?' 


নারায়ণ চ'রিপ্ের আত্মসমশক্ষা মনোবিজ্ঞানসূত্রে গ্রাথত। এই আত্মসমীক্ষার 
আলোকে চারঘাট ধীরে ধরে সমুদ্ভাঁসত। নারায়ণ শেষ পর্যন্ত তার প্রাতাহংসা 
পরায়ণতার মনোবতি পাঁরত্যাগ্গ করেছে । শেষ পধন্ত সে নবাবের মহত্বে ও সম্রাটের 
প্রতারণায় খাঁজাহানকে আত্মণয় বলে স্বীকার করে নিয়েছে । “যেন তোমার দাসত্ব 
প্রাণ আনন্দে কারব দান।' 

নাটকটির চ্ছানে চ্ছানে বিশেষত শেযাংশে মৃত্যু চেতনা রবান্দ্ুভাব-ধারায় 
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প্রভাবিত। কখনও সে চেতনায় মৃত্যু সুন্দর সৌমদর্শন- মরণরে তু'হ মম 
শ্যামসমান' সদশ | কখনও মততযু 'জীবনমতত্যু পায়ের ভূতা” স্বরুপ । নাটকটিতে 
যুদ্ধ বর্ণনার কাব্যক প্রকাশ ও সাবশেষ উজ্লেখের অপেক্ষা রাখে । এ নাটকে 
মহাবং খাঁকে ছদ্মবেশে দেখা করতে আসতে দেখা গেছে খাঁজাহানের সঙ্গে । বালকের 
ছছমবেশে সোফিয়াকে দেখা গেছে ভীল সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে রদ্ধর পথে অবস্থান 
করতে। ক্ষীরোদ নাটকের বৈশিষ্ট্য এই ছদ্মবেশ। সমাপ্তি ক্ষীরোদ প্রসাদের অন্য 
কয়েকখাঁন নাটকের মত অনাটকীয়। িঙ্প সম্মত নয়। শেষাংশে কিছুটা 
অনাধশ্যক সংলাপ বর্জন করলেও চলত । 


॥ আহেরিক্সা। ॥ 


আহেরিয়া নাটকটর জাত বিচারে এটা স্পম্ট যে নাটকাঁট মুলতঃ রোমাশ্টিক 
এরীতহাসক নাটক। আহেরিয়া নাটকের আহোরিয়া উৎসবে বারাহা লাঙ্গাই এর 
বীরকুলের মেতে ওঠার ঘটনা এঁতিহাঁসিক | নাটকটি মূলতঃ এীতহাসিক পাঁরমণ্ডলে 
একাঁট রোমাণ্টিক আখ্যায়কার অনুরূপ | নাটকটিতে বি*বাস ও আঁব*্বাসের মধ্যে 
বিস্ময় বিমিশ্রিত কৌতূহল একটি সীমানা প্রাচীর রচনা করেছে । আহোরিয়া 
উৎসবে মত্ত বীর বংশীয় বালকের ধমনীতে অকস্মাৎ বর রন্ত নেচে ওঠার এবং তার 
বীরবেশে ছুটে চলার পেছনে কণ সঙ্গত কারণ থাকতে পারে তার সদুত্তর নাট্যকার 
দেন নি। বারবংশে বীর সন্তানের জল্মগ্রহণের বৈজ্ঞানিক সত্যকে মেনে নলেও 
কোন যুক্তিতে মেনে নেওয়া যাবে যে মহাবীর্যবান হওয়ার জন্যে শিক্ষার ভূমিকা 
একেবারেই গৌণ । 6115-র সঙ্গে 51051011992 এর সংযোগেই তো শিক্ষা। 
তা না হলে কী নাটক কা গরজ্প উপন্যাস সব কিছুতেই বাস্তবতাকে অঞগ্বীকার করা 
হয়। 'কদ্তু নাটকে বীর বালককে দেখা যায় সে এক অলৌকিক শীন্তবলে সাাশাক্ষিত 
রাজপূতাঁদগ্রকে অশ্বারোহণে ও যুদ্ধে একে একে পরান্ত করেছে। এই ধরনের 
চারিত্রিক অসঙ্গতির জন্যে নাটকটি এঁতিহাসিক পরিমণ্ডাঁল থেকে বিচদ্যত হয়েছে 
এবং রোমশ্টিক পাঁরবেশ সৃষ্টির প্রয়াসসূত্ধে নাটকটি ক্লমান্যয়ে উপকথার পর্যায়ে 
গিয়ে পেশচেছে। 

নাটকাঁট কিল্তু উপাদানের বৈশিষ্ট্যে, ভাবদ্যোতনার বোঁচত্র্যে আঁদ্িতায়। এতে 
আছে রাজপুত্র বারাই লাঙ্গাই ভার প্রভৃতির বীরোচিত আচরণ- মর্ধাদাবোধের 
লড়াই । জাতির আঁভমান এখানে প্রাতজ্ঞার আকারে প্রচারিত। সে প্রাতজ্ঞার 
কয় মূল্যে যত কিছু সংঘাত। এখানে অন্যায়ের প্রাতশোধের মধ্যে উগ্রতা নেই-_- 
তপরতা আছে। প্রাতশোধ স্পহার পছনে আছে ত্যাগের মহিমা-আছে তপস্যার 
[তাতিক্ষা। 
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নাটকাঁটর অন্যান্য বোশিন্ট্যের মধ্যে আছে বাকংসংযম। সংলাপের ভাষা 
বহুলাংশে 'বাঁভল্ন ভাবের বাহন হওয়ার যোগ্যতা অন করতে পেরেছে । শেবষাংশে 
মুস্ত পন্তার ছন্দের প্রয়োগও ভাবানুগ্কামী । দীর্ঘ সংলাপের বাধা ঠেলে নাটকাঁটকে 
পথ করে নিতে হয় ন। যা'কিছ? বাধা তাও আঁকণিংকর । 

সংখ্যার দক 'দয়ে চি অনেক, তবে কয়েকটি চাঁরন্র স্বাতন্দ্যে ও ব্যান্তত্বে অনন্য 
হয়ে উঠতে পেরেছে। 

ছদ্মবেশের দঙ্টাস্ত ক্ষীরোদনাট্যের অন্যতম বোৌশম্ট্য। এ নাটকে ন্তুসে 
ছদ্মবেশ কাহনী বন্যাসের অন্যতম উপাদান। এ ছদ্মবেশের রহস্য উদ্ঘাটিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের অতীত উপাদান সুজ্গুভাবে পাঁরবেশিত হতে পেরেছে। 
ঈশ্বরী রাও দেবীদাসের ছদ্মবেশে ধা কিছু করেছে তার অভাবে নাটকাঁটির আন্তিত্বই 
বিপন্ন হয়ে পড়তো । 

শান্তধর্মের প্রাতি 'নম্তা এবং ধমীঁয় আচার আচরণ, সংস্কার প্রভাঁতকেও 
নাটকটির অপারিহা উপাদান হিসাবে বাবহার করা হয়েছে । মাঁণ্দরে দেব রায়ের 
অনুসন্ধানকারী শর: বারাহদের একে একে বাল প্রদান (ঈশ্বর রাও কর্তৃকি) নাটকের 
প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে»--ধমশ্র মতবাদ ও 'ি*বাসের প্রীতও আনুগত্য দেখাবার 
সুযোগ ঘটেছে। 

এ নাটক একদিক 'দয়ে মিলনান্ত-- দেব রায় কেতুর মিলনে ও বারাহ লাঙ্গাই ভাঁট্র- 
তি শান্তর মধ্যে সন্ধি স্থাপনে (রেবা সুজন ও গরধন সঃরার প্রত্যাশিত িলনেও 
বটে) এবং বিজেতা বাজত-এর পরস্পর ভাব-সাম্মলনে। বিশ বংসরের 
তপাস্বনী কমলা যে মূল্যে কেতুকে পুন্রবধু করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন কেতু সেই 
মূল্যের প্রাত যথাযথ মযদা জাণনয়ে নিজেকে ক্ষয় নান্দনী বলে প্রমাণ করেছে। 
মুলরাজও বিনা পণে কন্যাকে দান করতে রাজণী হন নি নিজের খাঁণডত মন্তকের 
মূল্যে তিনি বিশ বংসর পূবেকার তনু রায় হত্যার অন্যায়ের প্রাতকার করেছেন 
আতআবস্জন 'দিয়ে। বারাহ লাঙ্গাই ভাঁট্র এই 'ঘশীন্তর মধ্যে তাঁন বেধে 
দিয়েছেন মৈন্রশর ও একের রাখীবন্ধন--একজাতি একপ্রাণ একতার জাতীয় বন্ধন । 

এ নাটকে রোমা্টিক দৃশ্য রয়েছে একাধক। কিন্তু সে দৃশ্য সংযমের সুতোয় 
বাঁধা" ক্ষায় রমনীর প্রাতিজ্ঞা কিংবা কঠিন পণে সে অনুরাগ আশ্নস্ফুলিঙ্গের 
মধ্যে বিক্ষপ্ত হয়েছে । সে আগুনে খাদ গলে আসল ধাতু বেরিয়ে এসেছে। 


এীতহাসিক উপাদানের আলোছায়ায় এ এক অপুব কাহিনী । ত্যাগঃ 1তাঁতিক্ষা, 
প্রীতশোধ, পণ, প্রাতজ্ঞা, বীরোচিত আচরণ» কাপুরূষতার প্রতি ধিককার-সব কিছু 
এতে চ্ছান পেয়েছে । এতে রয়েছে সত্যের জয়গান, অন্যায়ের প্রশান্ত প্রাতকার । 
অন্যায়কারণ এখানে ণভলেন নয় রন্ত মাংসের মানুষ মধাদামাণ্ডিত রাজা। তার 
পূর্বকৃত অন্যায় রাজনীতির বিচারে অন্যায় নয় । তিনি যোগ্যকে সমাদর করতে 
জানেন- বরকে বরণ করে নিতে গিয়ে সংস্কারের সঙ্গে দ্বন্দে জয়ী হওয়ার সাধ্য 
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রাখেন। এতে আছে অশ্পৃশ্যতার প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা এবং শেষ প্যস্ত তার 
গ্রাতকার । তাদের স্বীকীতি যাঁদও তা প্রচারমূলক- রাজার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া 
--স্েচ্ছায় দান নয়, তবুও বলবো, চামার গৃহে প্রাতপালত দেবরায়কে রাজ্য 
দানের মধ্যেই তার চ্বীকৃতি হয়ে গেছে। রাজার ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্যেই যেন 
তার উল্লেখ । 


ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের শেষ দৃশ্যের বৌশস্ট্য সমন্বয়, সাঁ্ধ। এখানে 
শেষাংশে দেশ প্রেম, এঁক্য ও সাম্যবাদ, »ুস্পন্ট। অবশ্য কাহনশর সঙ্গে ওতপ্রোত- 
ভাবে এই পরিণাঁতিকে গে থে দেওয়ার চেষ্টা কতকাংশে সাফল্য লাভ করেছে । 


বারাহ লাঙ্গাই ভাঁট্র-িশান্ত মিলনে, ত্যেমাদের প্রেম আচ্ছাদদনে 

একজাত এক প্রাণ এক ভাষা এক গানঃ অটুট অব্যয় শান্ত হোক রাজস্থানে । 

জাতিভেদের প্রশ্নটা অমনমাধাসত রাখতে রাজী হন নিন নাট্যকার । চর্মকার 
রুইদাস যে রাজাকে ফিরিয়ে দিল মানুষ করেশ-কমলাকে সাহায্য করল তার 
ব্রতপালনে--তারা কি অপাধন্তেয় থাকবে? “আজ হতে তারা জাতি মধ্যে হ'ল 
প্রীতচ্ঠিত। 


কি সাধু, অনা! আম ৪, 
দেব রায় £- তোমার চরণস্পশে রাজা, অনাষ ক্ষত্রিয় হয়। ক্ষা্য় দ্বিজত 
করে লাভ। 


দেব রায় জয়ণ। জননী কমলা কি দেখতে এলে ? সংলাপ স্যন্দর_ এসেছ মা £ 
হতভাগ্য »ন্তানের মমঘাতী জয় দোঁখবারে এতক্ষণ পরে ? 


--এ যেন কণককুস্তি সংবাদের প্রাতধ্যান : দেবতার চারন্র চন্তরণে তার এই 
মম'্জবালা ক্ষীরোদনাট্য সাহত্যের উজ্লেখ্য নদর্শন। --সব লয়ে জননী আমার 
ক্ষুত্র সেই পর্ণশালা দাও ফিরাইয়া ।”* থালায় মুণ্ড হন্ডে কেতুর আ্ন-পরীক্ষায় 
উত্তীণ' হওয়ার শীনর্মম অথচ অপূর্ব স্দন্দর শেষ সংলাপ- বল মা, বল মা আমি 
ক্ষাঁয় নান্দনী- এক কথায় মমান্তিক অথচ অপূর্ব সংন্দর সংলাপ মালা । 





* এ যেন রবণন্দ্র কাতার প্রাতধ্ান--“দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এ নগর 
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॥ বঙ্গে রাঠোর ॥ 


রঙ্গলালের বীরদ্ব প্রদর্শনের সূতোয় একের পর এক ঘটনা ঘটে গেছে। 
প্রীতহাসিক, অনোতহাাঁসক, ধমর্শয় ভাব-প্রভাবত অনেক িকছু ঘটনাই ঘটেছে 
নাটকে । রঙ্গলাল ও কাঁল বেগমকে ঘিরে রোমাণ্টিক পাঁরবেশ, পাঁরাস্থিত ও ঘটনা- 
সৃষ্ট নাটকাঁটকে আকর্ষণীয় করেছে মান নাট্যকাহিন? গ্রচ্হনে জাটলতা সৃষ্টি 
করতে পারে নি কিংবা নাট্যবৃত্ত রচনায় কার্যকরা ভূমিকা নিতে পারে নি। 

ভোলাই এর ছোটবার রঙ্গলাল সবাইকে অবাক করে 'দিয়েছে। দব্দন্ত পাঠান- 
বশর মুদ্দা খাঁর কবল থেকে তার চাঁ্লিশ জন সঙ্গীর হাত থেকে এক এক আওরতকে 
ছিনিয়ে নেওয়া সহজ কথা নয় । এই নিয়েই নাট্যারম্ভ এবং নাট্য-কাহনীর জাল 
'বিষ্ভার। রঙ্গলালের "ীসভালার” ও দ:ঃসাহস-__সাবধানতা সত্বেও পাঠান'র 
মুখ দেখার রোমাশ্টকতা আর নেশাখোরের অবাঞ্ছিত কার্ধকলাপ-সব মালিয়ে একটি 
সাঁত্যকারের মানূষকে কেন্দ্রে করে নাট্যকার একটি যথাযথ এীতিহাসক নাটকের 
পাঁরমণ্ডল সহাম্টর পাঁরকজ্পনা করেছেন । নাটকে কাঁলবেগমের প্রাত বঙ্গলালের 
আসান্ত ও প্রণয়ের ব্যাপারে তান প্রয়োজনীয় সাবধনতা অবলম্বন করেছেন। কাল 
বেগমের প্রাত রঙ্গলালের আকর্ষণানন্ভাত সমকৌশলে রোমাণ্চকর আভজ্ঞতার মাধ্যমে 
উপদ্থাঁপত হয়েছে । কাঁল বেগম নিজের অজ্ঞাতে প্রাণনন সপে দিয়েছে রঙ্গলালকে 
কন্তু তা কতটা কাঁব্যক পারচ্ছন্নতার আকারে এসেছে তার আত্মীয়ের ববরণ প্রসঙ্গে 
তাজানা গেছে । রঙ্গলালের কর্তব্যানঘ্ঠা অবশ্য তার স্বাভাবক ইচ্ছাকে অবদীমত 
করে তাকে সচেতন করে 'দয়েছে_সংযমের শস্ত দাঁড়তে বেধে রেখেছে । কলি 
বেগমের পিতা অবাঁশষ্ট পাঠান সৈন্য নিয়ে প্রাণপণে শন্কে বাধা দিয়েছে । কাল 
বেগমের রক্ষীীরা তাঁকে ফেলে পালিয়ে গেছে ং এখানে কাহিনী গ্রন্ছনে বাঁওকমচন্দের 
ইন্দিরা” বা “দেবী চৌধুরাণা'র প্রভাব প্রত্যক্ষ । 

অদুষ্টে দক আছে কালি বেগম বা রঙ্গলাল- কেউই তা জানে না। -_এই তো 
নাটক। 

কাঁল বেগমকে দেখে ভূবনে*্বরী তন্ময় £ একেই তাহলে রঙ্গলাল দ:রাত্মার হাত 
থেকে উস্ধার করেছে £ প্রদীপ্ত দেশপ্রেমের জবলন্ত উদাহরণ । যেখানে শিশোদায় 
কন্যা আছে সেখানেই সত্য হৃদয় ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপ্ত করে রেখেছে । 

ভুবনেম্বরীর নে শে ফটক বম্ধ করে বাইরে থেকে চাঁব দিয়ে সে চাঁব 
নন্দলালের হাতে 'দয়ে ষেন চলে যায় রঙ্গলাল। এখানে পুগেশিনান্দনী” উপন্যাসের 
৭কছু গ্রভাব থাকতে পারে । 

প্রথম অঞ্কের নাট্যকাহনী যেন সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবএও নাটকের 
বোঁশষ্ট্য এর একমুখীনতা । নাটকে ভোলাই মাতাল, তাহলেও তার তাল ঠিক 
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আছে। কথায় বলে জাতে মাতাল, তালে বেতাল নয়। তার পা টলছে, তব,ও সে 
কত“ব্যে অটল । আরো আশ্চর্ষের কথাঃ ভোলাই মাতাল হলেও দার্শীনক। রঙ্গলালও 
তার মতে মাতাল--প্রেমে মাতাল । রঙ্গলাল যে মদ খেয়েছে তার নেশা এ জন্মে 
ঘুচবে না। 

সাবাজ দাঁ নিজের অতাঁত বর্ণনায় মুখর হওয়ার আগে প্রকৃতির সাহায্য 
1নয়েছেন। এই নাটকে প্রকৃতি বর্ণনা বিরল দষ্টান্ত। তবুও শিজ্পগদ্ণের দিক 
দিয়ে এর মূল্য অনস্বীকার্য । 

এ নাটকে অদজ্টবাদও নাট্যকাহিনপর অন্তভূন্ত হয়েছে । “খোদার বাঁচন্র মাঁজ। 
আজ তারই ইচ্ছায় উজীরসাহেব আপনার ঘরে আঁতাঁথ। তাই তো কোথা থেকে 
উজীরও এসে জুটল। তাই িনা-এই রানেই ৮ _-কাহিনী গ্রন্থনে এই 
আকাস্মকতাই নাট্যকারের অন্যতম সম্পদ বা সম্বল। 


ঘটনার ঘনঘটায় নাটকে জটিলতার সৃন্টি হয়েছে যখন রঙ্গলালের সঙ্গে যেতে 
কাঁল বেগম আপাত জানয়েছে । কলি বেগম ও রঙ্গলালের রহস্যালাপে রোমাণ্টিকতা 
আরোপিত। কাল বেগম বলেছে--“বাবুসাহেব, আমার স্বামী আছেন । তানি 
দীর্ঘজীবী হউন ।” কিন্তু কে তার স্বামী ? --রঙ্গলাল ধরতে পারে নি। তার 
কাছে তা রহস্য। প্রেমের দঃরন্ত প্রকাশে কলি বেগমের রোমাণ্টকতা যে কণ 
'নিঃসংকোচ হয়েছে তা ভাবলে নাট্যকারের দ:ঃসাহসে 'বাস্মত হতে হয়। “আত 
কঠোর সমাজ বাধা না দিলে আজ আমি তোমার মুখ চুম্বন করতুম ।' 


কাল বেগমের নন্দলালকে আঁভবাদনের দৃশ্যে স্বাভাবিক স্নি্ধতা লক্ষ্য করার 
মত। প্রকৃত ঘটনা কলিবেগম নিজের মুখে বলে রঙ্গলালের দোষ স্থালন 
করেছে । ফলে কাঁহনাী গহটিয়ে নেবার সচেতন প্রয়াস প্রকট হয়ে উঠেছে। 


কিবেগম থাকবে কোথায়--তা নিয়ে নাট্যসমস্যার সুন্রপাত করার চেষ্টা 
হয়েছে এবং নূতন দন্ষোগের হী্গিতও দেওয়া হয়েছে । এীতিহাঁসক নাটক মূলত: 
সাহস ও বীরত্বের ইতিকথা । প্রাসদ্ধ পাঠানবীরজুনিদ খাঁ কলিবেগমেরপাণিপ্রাথণ | 
তা জেনেও নম্দলাল বলেছে_ “তোমাকে গৃহে রাখতে যাঁদ আমার গৃহ ধালস্যাৎ 
হয়, তাও স্বাঁকার, তবুও তোমাকে আমি রাখবো ॥ নন্দলালের ধারণায় কলি ও 
তার পিতা উজীর সকলের একমে সমাবেশ অভাবনীয়, আচিন্ত্যনপয় ঘটনা । এসব 
অবশ্য নাট্যকারের সচেতন প্রয়াসেরই ফলশ্রুাত। 


শেষাংশে নাটকাঁট ভাবসম্ধ ধর্মমূলক হলেও নাটকটিতে বাত গাঁতবেগ 
সঞ্চারিত হয় নি। দ:য়ারের সামনে মান্দরের বিগ্রহ চূ্ণ* হয় হয়। এই অংশে কিছ: 
কিছ “সাসপেন্স সনষ্টির চেষ্টা হয়েছে। জৈনুদ্দিনের চোখকে মনে 
হয়েছে গোপালের চোখ । আছাড় মেরে পুতুলটাকে মাঁটতে গশ্ুড়য়ে দিতে 
গিয়েই চরম ঘটনা ঘটল। মদ্দয খাঁকে নিহত হতে হল জৈনহীদ্দনের হাতে । 
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মন্দা খাঁর নজের মুখেই 'হন্দুদের প্রশন্তি--“আত অত্যাচারে পাথরেপ্রাণ 
এসেছে । অচল গোপাল সচল হয়েছে। অস্ত্র ধরে আমায় কেটেছে ।” এখানে 
কাহিনী বিস্তারে ও সংলাপে নাট্যকার মঙ্গলকাব্যের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে 
পারেন নি। এরপর সেই আন্তম দৃশ্য। অভাবনীয় চমকপ্রদ সব ঘটনার সমাবেশ । 
বংশের কেউ যা করতে পরে ?ন সচল গোপাল সেই অসাধ্য সাধন করেছে । জৈন্হাদ্দন 
ভহ্বনেম্বরীঁর গলা জাঁড়য়ে ধরে তাকে মাতৃ সম্বোধন করেছে । সে যেন ভৃবনেশ্বরীর 
জন্ম জন্মান্তরের হারানাধ । 


নাটকাঁট যে আসলে এীতহাসিক নাটক এবং এ নাটকে একাট 'ব*বাসযোগ্য 
এীতহাঁসক পারমণ্ডল স্যান্ট অপারহাষ+ নাট্যকারের সে কথা সম্ভবতঃ মনে পড়েনি। 
তই জৈন্দ্দন চণ্রন্র্টতে পরোপ্হার বৈষ্ণবভাব আরোপ করেছেন তান নাদ্ধধায় 
এবং বিশবাসযোগাভাবে। এতিহাসক নাটকে এ ধরনের ধর্*ভাব 1বশেষ করে 
বৈষুব ধমেরি অনুপ্রবেশ এীতহাসক নাটকের গাম্ভপর্ষ হরণ করেছে । তবে এ 
প্রসঙ্গে একটা কথা স্বীকার না করে উপায় নেই,বান্তবতার আধারে এ নাটকে যা কিছ 
ভান্তভাব সব কিছুতেই অনাবশ্যক পণড়াদায়ক উচ্ছ্বাস নেই-_আছে আআাব*বাস ও 
পারতাপ্তর আশ্বাস । বধমশ" নাসির খাঁও ষেন ভান্তবাদের ন্লোতধারায় ভাসমান, 
পরম প্রাপ্তর আনন্দে মশগুল--াবিচিত্র লীলাদর্শণে বিমোহিত । “অরুপের সম্ধানে 
আম দহ্নয়া ঘুরে এলুম এই বনদেশে এনে রূপের সাগরে চুবিয়ে দিলে 1, 
এ সংলাপ বৈষ্ণব ভাবাদশে "সন্ত নয়তো ক? মোট কথা এ নাটকে নাট্যকার 
'কছুতেই ভক্তিভাব থেকে মুদ্ত হতে পারেন 'নি। নাসির মামুদ ও জৈন্যাদ্দনের 
মধ্যে কথাবাতণয় যে ধমী'য় ভাব প্রতাক্ষ তাতে ভাবপ্রবণতার উচ্ছাস নেই । কিন্তু 
এীতহাসক নাটকের পক্ষে এসব অপারহাষ' নয়। তবে এরাঁতহাসক নাটকেও ষে 
ভ.স্তরসধারা সাত হতে পারে; ধমী'য়ভাবের অন:প্রবেশ ঘটানো যায় অবলগলাক্রমে 
_এ লাটকটিই তার প্রমাণ । এীতিহাসিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ ও যথাষথ পরিবেশ 
সাাজ্টতে নাট্যকারের সবাঙ্গীণ সাফল্যের কথা বলা না গেলেও আংাশক সাফল্য 
তিন স্বচ্ছদ্দে দাবী করতে পারেন। তবে নাটকা'ট এীতহাসিক নাটক বলে 
প্রচলিত হলেও বহনলাংশে ধর্মমূলক নাটকের লক্ষণাত্বক ৷ 


কছ? কিছু এরাতহাসক তথ্যও এ নাটকে আছ্ে। “বান্তয়ার খিলজীর সময় 
থেকে এদেশে পাঠানরা বাস করছে । পাঠানদের সঙ্গে কত রাজপুত এদেশে 
নিজেদের প্রাতিষ্ঠা করেছে । এই জেলাতেই কিছ না হোক বিশ পশচশ হাজার 
খিলজশ প'ঠান আছে। সৈন্যের আপনার ভাবনা কি 2” নাটক এ্রীতহাঁসিক হলেও 
বহুলাংশে ধর্মমূলক নাটকের লক্ষণাত্ক। উগ্ধৃতি--“তোমারা মন্ময় মন্দির 
ভাঙ্গতে পারো, কিন্তু চিন্ময় গোপালকে তো ভাঙতে পারবে না।” 
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আসলে নাটকাঁট এীতহাসিক নাটক নামাঁঙ্কত একটি বগরত্বব্যাঞ্জক বিয়োগান্ত' 
নাটক। ভাবসম্পদ সংগ্রহের উন্মাদনায় বিভোর নাট্যকার এঁতিহাসিক নাটকের 
প্রতিকূল অনেক কিছুরই অবতারণা করে হূদয়াবেগের শিকার হয়েছেন। ক দিয়ে 
শরণ কোথায় শেষ করতে হবে সব কিছ? যেন বিস্মাত। গোপাল-মদের নেশায় 
আত্াীবস্মৃত নাট্যকার তাই বহঃলাংশে একটি এরীতহাঁসক নাটকের পাঁরাচাতির 
আড়ালে ভাবসমঞ্ধে একটি ধমণ'য় ভাবাপন্ন নাটকই রচনা করে গেছেন । 

রঙ্গলাল ও কলিবেগমের রোমাপ্টিক সংলাপ যেন সামাজিক নাটকের সংলাপ। 
প্রথম অঞ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটি সামাজিক নাটকেরই যেন এক স্বাভাবিক দৃশ্য । 
কালিবেগমের মত স্ঘণ চিনের এমন সুন্দর স্নিগ্ধ আত্মপ্রকাশ এর আগেক্ষীরোদনাট্যে 
দেখা যায়নি । স্থানীয় লোকের বিচি সংলাপ নাট্যকারের বাস্তব প্রবণতার 
বৈশিষ্ট্য । এ নাটক তা থেকে বণ্চিত নয়। 


১৮০ 


॥ বাংল। গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্য ॥ 


॥ এক ॥ 


সংস্কৃতে নৃত্যগীঁত সহযোগে নাট্য নিবেদনের ব্যাপারাট গীতিনত্য আভিধায় 
প্রচলিত ছিল। গশতিনৃত্য স্বাভাবকভাবেই গান ও নাচ এই দই প্রক্রিয়ার সমন্বয় 
ধমর্ণ। গান স্বাভাবিকভাবেই এই নৃত্যনাট্যের মূল আকষ্ণ ছিল। নাচ ছিল 
এর আন[যাঙ্গক ॥ প্রশ্ন হল- ইংরেজী অপেরা বা মিউসিক্যাল ডমার মত বাংলা 
নাট্য জগতে গীতিনাট্য কথাটির প্রচলন কোন সময় থেকে ? 


উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষের 'দকে গীতিনাট্য শব্দাটর প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা গেছে। 
বিনোদাবহারী দত্বের 'কনককানন" গশীতিনাটাই (১৮৭৯ খঃ) সবপ্রথম বাংলা 
গশীতিনাট্য নামাঙ্কত গণাতবহল নাটক নয়, তবে তার আগেও গশীতনাটে)র প্রচলন 
থাকতে পারে তার লাখত 'নদর্শন মেলোন । এর পরের উল্লেখযোগ্য গণীতিনাট্য বলে 
প্রচলিত ন্যট্যগুচ্ছের মধ্যে জ্যোতীরন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এর গশীতিনাট্য নিশ্চয়ই 
সাঁবশেষ উল্লেখ্য । তাদের দ্বারাই গীতিপ্রধান্যযুন্ত নাটক গণতিনাট্য আখ্যায় 
ভাঁষত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের শ্রেণশ বিন্যাস প্রসঙ্গে গণাতনাট্য শব্দাটর 
বহুল ব্যবহার করেছেন । 

১৮৮০।১৮৮১ খণ্টাব্দ থেকেই বাংলা নাট্য সাহিত্যে গীতিনাট্য শব্দাট বহুল 
প্রচারের সুবাদে সুপারচিত হয়েছে এবং নাট্য-শ্রেণশ বিন্যাসে গণীতনাট্য আপন 
বৈশিষ্টো স্বস্হানে প্রাতীষ্ঠত হওয়ার চেম্টা করেছে। ১৮৮০ খ্টাব্দে রচিত 
জ্যোতারন্দ্রনাথের মানময়ী এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর বসম্তউংসব গগাতনাট্য 
প্রকাশের পর বাঁজ্মকী প্রতিভা (১৮৮১)"র গণীতিনাট্ রূপে আত্মপ্রকাশ বাংলা নাট্য 
সাহত্যে গীতিনাট্যের শ্রেণী বন্যাসকে সুরক্ষিত ও স্াবন্যন্ত করেছে। বংলা 
গঁীতিনাট্য শব্দটি বহুল প্রচলনে সাহত্যের অঙ্গনে স্বমাহমায় প্রাতষ্ঠিত হয়েছে । 


এখন প্রশ্ন হল--এই গীতিনাট্যের স্বরুপ কি? এর সংজ্ঞা ি ভাবে নিত 
হবে? বাংলা নাট্যসাহত্যের নবজাতক এই গীতনাট্য কোন গোত্রীয়--তাও স্পজ্ট 
করে জানতে হবে। এই গগীতনাট্যকে যান্া, পাঁচালপ, কথকতা, গাঁতাভনয়, 
নাট্যগণীতিকা, গণতিকা--কোনাটর স্বগোন্নীয় বলে ধরা হবে 2 

গণীতনাট্য যাঁদ কোনাটরই স্বগোন্রণয় না হয়, তবে এর স্বরূপ নির্ণয় করা হবে 
গীত বহুলতার প্রতীক বিচার করে £ 

ইংরাজ শাসনের আঁদপর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে গানের প্রয়োগ দেখা গেছে 


৯৮৩ 


যাত্রার সংলাপের অংশাবশেষ রূপে । ছড়া পাঁচালীর দ্বারা প্রভাবত কথকতায় 
গানের বহুল প্রয়োগ আঁনবার্ হয়ে ওঠে । গানের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভাজমার প্রচলনও 
শুরু হয়ৌোছল। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না-_এই অঙ্গভাঁঙগমার [পিছনে সরের 
মায়াকে দেহের সীমায় মিলিয়ে দেওয়ার মানাঁসিকতাই সম্ভবতঃ সাকুয় ছিল। বাংলা 
নাটকে পাশ্চাত্য আদর্শে গণীতিনাট্য রচনাধারার উৎস সম্ধানে কৃষ্ণযান্রার স্বগোতীয় 
যান্রাগানের প্রকীতি ও উপাদানের ঈদকে একটু দৃষ্ট নিক্ষেপ করে নিতে হবে। বৃষ 
চৈতন্য ও অন্যান্য দেবদেবীর কাঁহনশী অবলম্বনে রাঁচত যাত্রাগানে গানের বহ'্ল 
প্রয়োগ থাকলেও নাচের ব্যবহার ছিল-_ এমন কথা বলা যায় না। কাহিনপর পাঁরধি 
মহাভারত, পুরাণ, বিদ্যাসনম্দর পধন্ত বিস্তৃত হওয়ার পর রূচিবিকারের পৃণ' 
লক্ষণ দেখা দেয় এবং তার প্রকাশ কবিগান, হাফ আখড়াই ও খেীড়র মধ্যে । 

হরমোহন রায় 'জানকণ বিলাপ” গীতাভনয় লিখছেন কিংবা তার আভনয় 
হচ্ছে কোলকাতায় তখনই বা তার আগে থেকেই ইতালীয়ান অপেরার বহল গুচলন 
শুরু হয়েছিল কোলকাতায় । সুতরাং হাঁরমোহন রায় তার গীতাভনয়ে ইতালী য়ান 
অপেরার প্রভাব যে এঁড়য়ে ফেতে পারেন 1ন তা বোধহয় বলাই বাহূল্য । তাই তার 
গঁতাভনয়ে ইতালীয় অপেরার সম্যক প্রাতফলন সহজলভ্য । অপেরা শব্দাটর 
বাংলা প্রাতশব্দ 'গীতাণভনয়* একথা বলা বোধহয় সঙ্গত হবে না। বিশেষ শ্রেণীর 
আঁভনয় -যাকে গীতিকা বলা হয় তা পাশ্চান্ত রতি অনুযায়ী “অপেরা? শব্দ'টর 
সার্থক ও সুষ্ঠু প্রয়োগ কি না বিচার করে দেখা দরকার এবং এই গীতিকা অপেরার 
সগোধীয় কিনা তাও দেখা দরকার । হারমোহন রায়ের পর জ্যোতী রন্দ্রনাথের 
মানময়শ গীতাভিনয় বা নাট্যগীতিকা অপেরার সগোন্নীয় বলে ধবে নেওয়া যায়। 
বাংলা নাট!।সাহাত্যে গীভনাট্য পাশ্চাত্তের গ্রাণ্ড অপেরার প্রাতিশব্দরুপে বাবহৃত 
হয়েছে। ডকটের সুকুমার সেন এর প্রতিশব্দরূপে নাট্যরাসক বা গী:তনাট্য কথাটির 
উল্লেখ করেছেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইীতহাস পনুন্তকে । অপেরা বুফ বা অপেরা 
কাঁমক তাঁর কাছে আখ্যাত হয়েছে নাট্যগণীতি নামে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে 
অপেরা গণাতনাট্যর্পে চিত হয়ান। তাঁর গীতনাট্যের ধারণা অপেরাকে বাদ 
দিয়ে--সঙ্গীত সমহদ্ধ নাট্যানুজ্ঞানকে ঘিরে । সঙ্গীতের স্বরুপ বোঝাতে প্রসঙ্গত 
তাঁর মন্তব্য £__-বান্মকী-প্রাতিভাম্পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণায় অপেরা বলতে যা বোঝায় 
ঠিক সেই পষয়িভুন্ত নয়। সুরে নাটক, তাই বস্তব্যর হীরঙ্গতে এটা স্পন্ট যে 
বাল্মিকণ প্রাতভায় সঙ্গত প্রাধান্যের চেয়ে নাট্য প্রাধান্যই বেশী ।”১ 

রবান্দ্রনাথের রুরোপ প্রবাসকালে অপেরার প্রকৃতিগত রূপান্তর ঘটেছিল । 
অপেরার মধ্যে যুগধমের আনবার্ধ প্রভাব তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিরাট ফাটলের 
সৃষ্ট করেছিল । হালংকা হাঁস ঠাট্রা বিদ্রুপ ভরা অপেরা যথেচ্ছ গানের লীলায় 
এক নতুন বিকৃত রুচির স্বাদ এনে 'দিয়েছিল। রূচিবকার ও যুগধম্মের গঙ্ভাঁলকা 


১. জীবনস্মৃতি--রবীন্দ্রনাথ। 


৯১৮৪ 


প্রবাহের উজান বেয়ে প্রবীনের সঙ্গে প্বদ্ৰে নবশন ভাবনার ফসলের তরদ ভিড়োছল 
বাংলা সাহত্য সংস্কাতির তণরে । রুচি বদলের ভেলায় একে একে ভেসে উঠেছল 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাটকের অনুবাদ আর নতুন ভাবাদশে" নতুন ভাবধারার নাটক । 
নাট্য তালিকায় (১৮৫২ ) তারাচরণ শিকদার ও যোগেন্দ্রনাথ গপ্তের ভদ্রাজন ও 
কশীতীবলাস এর পাশে একে একে আবিভূত হয়েছিল ইংরাজী ও সংস্কৃত নাট্যাদর্শে 
লেখা বা অনুবাদ সামাজক নকসা, প্রহসন, ট্র্যাজোঁড বা ফার্স। 

সংস্কৃত ও ইংরাজশ নাটকের আদর্শে রচিত বাংলা নাটকের আঁভনয় যাত্রার রেশ 
সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। আঙ্গিক ও আভিনয় এর গতানৃগাঁতিকার সঙ্গে 
উপকরণের আভিনবত্ব মিলিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টার স্বাক্ষর রয়েছে সমসাময়িক 
অজস্র নাটক বা ধান্াগানে । ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে নাটককে ভেঙ্গে যাত্রায় টেনে আনার 
আঁভপ্রায়কে জয়যুস্ত করলেন হরিমোহন রায় রত্বাবলী নাটক অবলম্বনে 'রত্বাবলন? 
গীঁতাঁভনয় সৃষ্ট করে। এই গীতাভিনয় সৃষ্টির পিছনে যাত্রাকে নাটকের পথায়ে 
উন্নীত করার মানসিকতা সাক্কয় ছিল বলে অনুমান করে নেওয়া যায়। 

এখন প্রশ্ন হল এই গীতাভিনয় এর স্বরুপ কি? গতাভিনয়ে গানের ব্যবহার 
বা প্রয়োগ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না। গানের প্রাধান্য গীত কথাটর মধ্যে 
স্পচ্ট । আঁভনয় শব্দাট যোগে গীতাভিনয়_ নাট্য পষয়িভুত্ত হওয়ার হীঙ্গতবাহীও 
বটে। অথচ গীতাভনয় [ঠিকমত নাটক বা যান্না কোনটার আঁগকের সঙ্গেই হুবহু 
মেলে না। তা সত্তেও দুয়েরই কিছ? কিছু লক্ষণ সহজেই গীতাভনয়ের মধো ধরা 
পড়ে। সুতরাং গীতাভিনয়কে যান্না বা নাটক কোনটিরই সগোর না বলে দুয়ের 
সাম্মীলত রূপ বলাই যশন্তসঙ্গত। তবে গতাীঙনয় ও গঈ'তনাট্য এক নয়, দুইকে 
এক পযাঁয়ে ফেলা যাবে না এবং তা আদৌ যাান্তসঙ্গত নয় । 10510 9156) 006]. 
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০7 (০ ০1001215০69 । ওয়াগনারের ধ্যান ধারণার অনুকলে 10915811019105-র 
আদলে রবীন্দ্রনাথ এবং তার প্রভাবের পাঁরমপ্ডলে অবস্থিত প্রায় সমসামায়ক নাট্য- 
কারগণ গাীতিনাট্যরচনার এক নতুন পদ্ধাতি অবলম্বন করোছলেন। এই ধারার 
সঙ্গে ওয়াগনারের অপেরার প্রভাবম্যন্তি ও নূতন গশীতিনাট্য প্রণয়নের মানাসকতার 
কিছু ছু যোগ ছিল। ওয়াগনার পৌরাণিক কাহনীর মোহজাল ছিন্ন করে 
স্বাভাঁবক জশবনের স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে সক্ষম হন 'ন--রবীন্দ্ুনাথ ও 
রবধন্দ্রোততর গণীতিনাট্যকারগণ যা পেরেছেন । জীবনের কাঁহনী বিন্যাসে আধানক 
দৃভ্টিভঙ্গি, ট্র্যাঁজকজীবনের রূপদানে কিংবা জীবনের গভনরে প্রবেশ করে সামাগ্রক 
কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গীতের সমীকরণ কাষে" রবীন্দ্রনাথ যে সার্থকতা অন করেছিলেন 
ওয়াগনারে তা নেই। ব্যালে, অপেরা, গ্রাশ্ড অপেরা ও সঙ শ্লের অপেরা বৃফ: বা 
কাঁমক এর রূপান্তর বাংলা নাট্য সাহত্যে ষাঘ্াগান, পাঁচালণ, নাট্যগরণাতি, গীতা ভনয় 
-স্গণীতনাট্য প্রভৃতির পধয়িক্লুমক রূপান্তরের সামিল বলে গণা হতে পারে। 
য়াগনারের রীতি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের বাজ্মিকী প্রাতিভার কথা বাদ দিলে 
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অকেন্ট্রার ভূমিকা কোন বাংলা গণীতনাট্যেই মৃখ্য হয় নি এবং এক কথায় 
িটোভেনের প্রদর্শিত আদর্শে অকেন্ট্রা বাংলা গণশতিনাট্যের প্রাণস্বরৃপ হয় নি 
কোন 'দনই। 

ক্ষণরোদপ্রসাদের গাীতিনাট্যগীল আলোচনা করলে দেখা যাবে সেখানে গানের 
1বশেষ ভ্মকা বা মযার্দা স্বীকৃত হলেও এবং নাট্য লক্ষণগৃলি পুরোমান্রায় বজায় 
না থাকলেও নাট্যগণ ইতগ্ভতঃ উশক মেরেছে নাটকগহীলর অনেক জায়গায় । 

ওয়াগনারের মযজিক্যাল ড্রামার ধ্যান ধারণা রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত 
হয়ে এবং বাংলা নাট্য সাহিত্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে প্রজ্জেহাল হয়ে ক্ষটরোদপ্রসাদের 
মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল । 

পাশ্চান্ত্য অপেরা তখন বিকৃত রুচির শিকার হয়ে এক কলাঁঞ্কত রুপ ধারণ 
করেছে । এর থেকে মাান্ত পাবার জন্যেই ওয়াগনারের এই মন্যাজক্যাল ড্রামা 
প্রবতণনের কাজে আত্মীনয়োগ । 

“ড/82109775 00100001816101, 06 086 10009] 11368165 216 081219060 
8100 19161%650 70৮ 1)15 106911960. 15101. 0 31991. 11)6266 11796 1170010018- 
190 211 0) ০0110160178 01 01:68 81:62 21 &, 191651005 15250101116 7810- 
০1786101 ০01 1179 9100116 00171701016 8100 0179 ০০-099121101 ০0 211 07৩ 
2115 11) (109 01911091010 1910195910120101) 01 0139 1005010 8001010.১23 


ওয়াগনারের নবপ্রবাততি মযুজিক্যাল ড্রামা রবীন্দ্রনাথেয় কজ্পলোককে 
আলোকিত করেছিল এ ধারণা অসঙ্গত হবে না। সেজন্য বাজ্ম”গ প্রাতভার 
অপেরার কাছ থেকে যত বেশশ দূরত্ব ম্যাঁজক্যাল ড্রামার কাছে তত বেশ নৈকট্য । 
রবীন্দ্রনাথ তাই গতিনাট্য বোঝাতে ওয়াগনারের ম্যুজিক্যাল ড্রামাকেই সম্ভবতঃ 
বোঝাতে চেয়েছেন। বাল্মীকি প্রাতিভায় দস্যদের হালকা ভাবের গান কিংব্য 
অন্যান্য গানের সুরের তরল ইমোসন: ফ্যরোপের তৎকালীন অপেরার সগোন্ন হলেও 
সামাগ্রকভাবে ভাবাদর্শ ও সঙ্গীতপ্রয়োগ্নবৈশিষ্ট্যে বাজ্মশীকপ্রাতভা ওয়াগনার 
প্রবাতত ম্যজিক্যাল ড্রামা বা গীতনাটোর সগোন্র। প্রকৃত গশীতনাট্যের স্বরূপ 
অবশ্য আধক পাঁরমাণে মায়ার খেলাতেই প্রত্যক্ষ ৷ 
ইতালীয় অপেরার অবক্ষয়ের যুগে আঁভনেতারা অপেরার বিষয়বস্তুকে আধকতর 
ভোগ্য করে তোলার জন্যে নাটকের বিষয়বস্তুকে অবজ্ঞা করে নিজেদের সঙ্গীত 
প্রাতভার সম্যক বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করতেন। ফলে দর্শক ও শ্রোতারা অপেরার 
সামাগ্রক অবনতি সত্বেও এর প্রাত আকৃষ্ট হয়োছলেন। তাই নাট্যবস্তু বা নাটকীয় 
ঘটনাবলী তখন গৌণ হয়োছল--আভিনেতারা তাদের সঙ্গীত গপ্রাতিভার সম্যক 
বিকাশেই তখন ঘত্বশীল ছিলেন বলে বাংলা নাটকেও বিশেষ করে ক্ষীয়োদপ্রসাদের 


২, 17811051021 1019100--ড1821057, 
৩. 181058991 1018778--৬/82091. 
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গণীতিনাট্যে নাট্যবস্তুর প্রীত উপেক্ষা আঁভনেতা আভনেরীদের পাঁরবর্তে নাট্যকারের 
পক্ষেই প্রযযন্ত হয়েছিল অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। দর্শক শ্রোতাদের মন 
ভোলাবার জন্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ অনেক সময় সঙ্গশতকে যথেচ্ছ প্রাধান্য 'দিয়ে নাটকের 
শর্ত লঙ্ঘন করেছেন-_গীতিনাটকগৃলিকে গীতিপ্রাধানোর আওতায় এনেছেন। 
রবীন্দ্র পরবতণ গণাতিনাট্যে এই লক্ষণ অনা নাট্যকারের পক্ষে প্রযোজ্য হোক বা না 
হোক ক্ষণরোদপ্রসাদের পক্ষে অবশ্যই প্রযোজ্য । তার আঁধকাংশ গখাঁতনাট্যে নাট্য 
মুখ্য নহে-_গান ই মৃখ্য। 

গান ও সংলাপের অন্তিত্বের সুবাদে যার্লাভনয়, গণতাভিনয় ও দাশর?থ রায়ের 
পাঁচালী গণীতনাটাআখ্যার অসঙ্গত দাব করলেও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে 
এ গুলি উত্তীর্ণ হতে পারে না' রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গশীতনাট্ে পাশ্চাত্য প্রভাবহণীন 
জীবন চর্চার ছায়া এবং যান্রা-গানের রেশ ওয়াগনার প্রবাত'ত ও রবীন্দ্র প্রভাবান্বিত 
মঢ্যজিক্যাল ড্রামায় স্পম্টভাবে নৃতন রূপে প্রাতফলিত হয়েছে । 

সঙ্গীতের অগ্লশল ভাষা ও লঘ: বিষয়বস্তু গ্রহণের বিকৃত রুচির দাপটে একটা 
জরাগ্রন্ত গীতিবহ?ল নাটকে প্রাণের জোয়ার এল রবীন্দ্রনাথ_ জ্যোতীরন্দ্ুনাথের মধ্য 
'দিয়ে প্রবাহিত ওয়াগনারের মদ্য'জকাল ড্রামার আদর্শে অন:প্রাণত বাংলা 
গাঁতনাট্যের অবতারণায় । ধশরে ধগরে স্বাভাঁবক কথোপকথনের সজধবতায় বাংলা 
গীতিনাট্য তার স্বকীয় বৌশজ্ট্যে সমজ্জল হয়ে উঠল। 

ক্ষণরোদপ্রপাদ এই নূতন আদর্শের গীতনাট্য প্রণেতাদের অন্যতম অংশীদার- 
রূপে গণা হওয়ার জন্যে নিঃসস্দেহে দাবি রাখতে পারেন । 

'মায়ার খেলা তে গানের যথেচ্ছ ব্যবহার নেই । সুতরাং এতে অপেরার প্রভাবের 
চেয়ে ওয়াগনারের মহ্যাজক্যাল ড্রামার প্রভাব বেশ । তবে গাতিনাট্যে নাট্যলক্ষণের 
চেয়ে সঙ্গীতই সম্যক প্রাধান্য পেয়েছে । 


ওয়াগনারের গীতনাট্য সম্পকে" জীবনবোধ ও মূলাবোধ গড়ে ওঠে সঙ্গীত 
শিল্পী বিটোভেনের প্রভাবের আওতায় এসে । 
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নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োজন সম্পকে এবং সঙ্গীতকে নাটকের অপাঁরহার্য অঙ্গের 
অঙ্গীকারে আবদ্ধ করার স্বপক্ষে ওয়াগনারের মতামতাঁট উজ্গেলখা-_ «[২5০081215105 
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মনোমোহন বসু গ্সীরশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ পধন্ত সকলের 
মধেই ওয়াগনারের 'নাটকে সঙ্গীত সম্পকে নূতন চেতনা ও মুল্যবোধ সায় 
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ক্ষণরোদপ্রসাদের গণীতিনাট্য পধণয়ের নাটকগুলিতে কোথাও বা গীত প্রাধান্যের 
ভারে নাটক মিউজিক্যাল দ্রামার লক্ষণাত্বক, কোথাও বা সঙ্গীত নাট্য কাহিনী 
বন্যাসের অন্যতম সহায় ও সংলাপের িকম্পরূপে প্রত।ষ্ঠত হয়ে নাটককে শ্রীমাণ্ডত 
করেছে, কোথাও বা কাঁহনী চারন্রচনরণের আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দর্শক শ্রোতার 
উদ্দেশ্যে নাট্য নিবেদনকে অনুকূল পাঁরবেশে এনে হাঁজর করেছে । মনোমোহন বস 
প্রবাতিত গণতাভিনয় ধারার উত্তব্র-সাধকর্‌পে ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজেকে আঁবম্ট ও 
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নাটকে কৌশলে সামাঁজক অবস্থা বা রুপবর্ণনার সুযোগ করে নিলেও, 
ক্ষণরোদপ্রসাদ জমাট ও কৌতুহলোদ্দীপক গঙ্পবন্তুর জন্যে পৌরাণিক নাটকে পুরাণ 
কাঁহনীর মত রঙ্গনাট্য, ব্যঙ্গনাট্য ও কৌতুকনাট্যে বদেশী কাহনী ব্যবহারের জন্য 
আকৃষ্ট হয়োছলেন। আরব্য উপন্যাস বা পারস্য উপন্যাস কাঁহনীগহীলর গল্পাংশে 
আকষণক বহাঁবধ সামগ্রীর মধ্যে রোমান্স, বিস্ময়ঃ কৌতুক, দ্বেষ, হিংসা, প্রেম, 
প্রসীতি, প্রণয়, উৎকণ্ঠাঃ উদ্বেগ, আনন্দ, বেদনা- কোন কিছুর সংযোজনেই কমতি 
ছিল না। নাটকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র সম্পাদন এবং নানান ভাব প্রকাশের মাধামে 
নাট্যকাহনীতে চমক সৃষ্টির পরিকজ্পনায় নাট্যকার উদ্বুত্খ হয়োছলেন--এটাই 
ভবাভাঁবক । 

উন্নাবংশ শতাব্দীর পাশ্চান্ত্য প্রভাবহীন জী বনচচয়ি যান্লাগানের অবাঞ্চিত প্রভাব 
ও বিকৃত রুচির দাপট পাশ্চাত্য নাট্যাদ্শের আলোক প্রাপ্ত নাট্যকারদের বির্ণ্ত 
উৎপাদন করাছল । এর থেকে মন্ত্র আঙ্বাদ লাভ করার জন্যে বিদেশী সাহতা 
সম্ভারের হাতছানি উপেক্ষা করার আবমশ্যকারতা বা নিবাদ্ধতা পাশ্চান্ত্য শিক্ষায় 
1শাক্ষত কোন নাট্যকারই প্রদর্শন করে নি। ক্ষীরোদপ্রসাদও এর ব্যাতক্রম ছিলেন 
না। পৌরাণক নাট্যসম্ভারের জন্য তান পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারত এর 
শরণাপন্ন হয়োছলেন । এ্রাতহাসক কাহনী অবলম্বন করে এীতহাসিক নাটকের 
বোঁচন্রা সম্পাদন করোছিলেন। সামাজিক নাটক রচনাকারীদের তালিকায় ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের অন:পাচ্ছীতির কারণেই সম্ভবতঃ সামাজিক উপন্যাসকার 'হসাবে তার 
আঁবভরব। এ্রাতহাঁসিক নাটক রচনার পর খন বৈচিন্র্যের বিস্তৃত প্রজাপাতিপাখায় 
আরও রঙের রোশনাই এর প্রয়োজন হল তখনই নাট্যকার বিদেশ? সাহিত্যের 
লোভনপয় হাতছা'?নকে স্বাগত জানালেন ॥ গাঁরশচন্দ্রের প্রদার্শত পথে তখন ভন: 
দেশের কাহনশীভীত্তক গখাত বা কৌতুক নাটকসৃন্টির সংখ্যা একান্তই নগন্য । 
ণগারশচন্দ্রের আবুহোসেনই বলতে গেলে সে পথের একমান্র উজ্লেখ্য ইসারা। 
ক্ষণরোদপ্রসাদের নাট্য রচনা সৃষ্টর বৈচিন্যে তখন আকাঙিখত পথ পারক্রমার জন্যে 
উন্মুখ । আলিবাবা. আলাদন, কিন্নরী, বাদশাজাদী সেই আকাঞ্খিত পথপরিক্রমার 
এক একটি পান্থ 'নবাস। 

মনোমোহন গীতাভিনয় রুপের যে নাট্যধারার সূত্রপাত করেন তার পাঁরণাতি 
রাজকৃ্ণ রায়ের নাটকে । তানি নানান ধরণের নাটক [লিখলেও পৌরাণক ও 
ভান্তমূলক নাটকেই তার স্বাতশ্ত্য ও বৌঁশিল্ট্য চহিত হয়ে রয়েছে । লঘু বিষয়ক 
রূপকথা উপকথা অবলম্বনে কৌতুক ও হাস্যরস পারবেশনের ধারাটি কিন্তু রাজকৃফ 
রায়ের মধ্য দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদে এসে পৌশ্ছায় নি । আসলে এই ধারাটির সম্যক 
পারপ্যান্ট আশীরোদপ্রসাদের মধ্যে ীগারশচন্দ্রের মাধ্যমেই । গিরিশচন্দ্র অন্যান্য 
নাটকের সঙ্গে পণ্চ রগ নামে এক ধরণের লঘ? সংক্ষিপ্ত এবং নিতান্ত সরল ও সাধারণ 
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ঘটনা সম্বালত কাহিনণ নাট্য রুনা করেছিলেন। এরই পাশা পাশি কিছ; কিছ 
গঈতাভিনয় তার হাত দিয়ে বৌরয়েছিল। তার উজ্গেখযোগ্য গাঁতনাট্যগ্ীলি হ'ল 
মালনমালা, মালনা বিকাশ, স্বপ্নের ফুল, দেলদার প্রভৃতি । গাীতিনাট্যের যে 
ধারাটি ক্ষপরোদপ্রসাদের মধ্যে পর্ণ বিকশিত হয়োছল তার বাঁজ অও্কাঁরত হয়েছিল 
আরব-পারস্য দেশের রূপকথা, উপকথা অবলম্বনে রাঁচত গতাভিনয়ের সগোন্ন 
গীতিনাট্য 'আবুহোসেন' এর মধ্যে । “আবুহোসেন, গিরিশচন্দ্র সবাপেক্ষা 
জনপ্রিয় গীতিনাট্যর্পে স্বীকৃত ॥ “আবুহোসেন” এর কৌতুককর কাহিনগ বহ- 
লাংশে ক্ষীরোদপ্রসাদকে এই ধরণের কাঁহনণ নিবচিনে অনন্প্রাণত করোছল বলে 
মনে করা ভুল হবে না। “আবুহোসেন' এর রোমাশ্টিক ও হাস্যরসাত্মক সদর 
ক্ষণরোদপ্রসাদের এই পধাঁয়ের নাটকগ্দালর মধ্যে পারপূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল । 


ক্ষীরোদপ্রসাদের সমসাময়িক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এর জনপ্রয়তার কারণ 
তার গগাতনাট্য নয় প্রহসনগীল। অবশ্য এই সব প্রহসন থেকে গান দাদ দলে 
প্রহসনগ্ীল নীরস ও কৌতুক বাঁজত হয়ে যায় এবং এর মূল্যায়নেও গুর:তর 
তারতম্য ঘটে। নাটকের আঙ্গক 'বচারে ক্ষীরোদপ্রসাদের গণীতিনাট্যের সঙ্গে 
দিজেন্দ্রলালের গীতিপ্রধানপ্রহসনগুলির কোনরূপ সাদশ্যই উল্লেখ্য নয় । স্বরূপ 
বা প্রকৃতির দিক দিয়ে দুই নাট/কারের গশীতপ্রধান নাটকের মধ্যে মিলের চেয়েও 
গরমিলই চোখে পড়ে বেশী । উও্ভট, 'বস্ময়কর ও কান্পাঁনক মঙ্জাদার ঘটনা 
সমাবেশের ফাঁকে ফাঁকে সরস গ্রান থেকে উদ্ভূত হাস্যরন দ্বিজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্যের 
তালিকায় পড়ে না। এই দিক দিয়ে আলিবাবা কিন্বরা প্রভৃতি কয়েকটি নাটকে 
যে অনাবিল হাসারস কৌতুক কাহনী বিন্যাস সূত্রে স্বতঃ উত্সারিত তার স্বরূপ ও 
প্রকৃতির সন্ধান মিলতে পারে দীনবন্ধু ও অমৃতলালের সরস ও কৌতুকাবহ বাক্য 
নিবাচিন করার সংযোজনে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াসের মধ্যে । গান যে নাটকের 
অন্যতম আকর্ষণ এবং গানের আধক্য অনেক সময় পাঁড়াদায়ক না হয়ে মনোরঞ্জক 
হতে পারে এই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে অমহতলালের নাটকগুলি 
অনেকক্ষেত্রে গাতবহুল গতিনাট্য ধম অপেরার অক্ষম অনুকরণে পর্যবসিত হয়েছে । 
রসরাজ এর রসসূন্টির সচেতন প্রয়াস থেকেই যে তার নাটকে গানের আধক্য তা 
বোঝার অসুবিধা হয় না। থিয়েটারের আভিজ্ঞতায় বাঙাল দরশশকদের চাহিদা তান 
জানতেন এবং তদনুসারে ভন এত আধক গীত তার নাটকে সাল্লবোশত করে- 
ছিলেন । মাঝে মাঝে ছড়ার আকারে পদ্য রচনাও আছে । গ্ান এবং ছড়া নাটকের 
সরসতা বাঁদ্ধ করার জন্যেই ব্যবহার করেছিলেন 'তাঁন। ক্ষীরোদপ্রসাদের এই 
ধারার অনুবর্তন মাঝে মাঝে লক্ষ্যণণয় । 
ক্ষীরোদপ্রসাদের গীতনাট্যগ্যালতে চাঁরাতিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ-এ নৈপুণ্য কিংবা 
সুক্ষ রসপারিচয় নাই । অপেরা শ্রেণভুন্ত কাহনীগ্যীলও মৌলিক নহে । ারশ- 
চন্দ্রের আরব, পারস্যের রূপকথা অবলম্বনে নাটক রচনার যে ধারা ক্ষীরোদপ্রসাদে 
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'তারই অনুবর্তন লক্ষ্য করার মত। এই শ্রেণীর নাটকগুলিতে ক্ষীরোদপ্রসাদের 
বিরুদ্ধে আভযষোগ আছে যে তার নাটকগনুলিতে চারান্রক বোশম্ট্য বিশ্লেষণের 
প্রচেম্টা এবং অবকাশ কম। রূপকথা উপকথা 'ভাত্িক রম্য কাহনীতে চ রাত্রিক 
বোৌশিস্ট্য ও ব্যান্তস্বাতন্ধ্য প্রকাশ খুব সহজসাধ্য নয়-সে প্রচেম্টার 'বিপদও 
আছে,তাতে রূপকথা উপকথার রোমাস্টক কাহনীর বা মজাদার গঞ্জের গতি ব্যাহত 
হওয়ার আশঙ্কা থাকে, রূপকথা উপকথার কাহিনী বিন্যাশের ছন্দপতন ঘটে, 
নাটকটিতে ঈশ্সিত রূপকথা বা উপকথার পরিমণ্ডল গঠিত হতে পারে না।' 

গ্রচালত মতবাদ অনুযায়ী ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে 'গিরশচন্দ্রের আদর্শ প্রাতি- 
ফলিত এবং রোমান্টিক ধর্ম প্রবলতর । শুধু এটুকও নয় নিরঙ্কুশ কজ্পনাবহার 
ও ভাবাবেশ প্রবণতার যুগধর্ম অবশ্যই ক্ষীরোদপ্রসাদে পূর্ণ মানার বিরাজমান, তবে 
ক্ষণরোদপ্রসাদের অন্যতম বোৌশম্ট্য তার স্বাতন্্য সেই ভাবাবেশ প্রবণতার সংযম 
ব্দ্ধবাদ ও মনুক্তবাদের বিকাশ । ক্ষীরোদপ্রসাদ য্যান্ত-বাদের সাহায্যে নাটকে 
সত্যপ্রকাশ করতে চেয়েছেন। ভাবাবেশের সংযমের ব্গায় আবেগগ্রবণতাকে বেধে 
রাখতে পেরেছেন 1তাঁন অবান্তব উপকথা অবলম্বনে লেখা নাটকে । হীঁতহাস 
পুরাণ কাহিনীতে গজ্পের রসকে জমাট বাঁধাতে না পারলেও এই সব রোমা*্সধমণ 
নাটকে 'তাঁন স্বকীয়তার এবং নাট্য শিজ্প সুষমার পারিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছেন । 

ক্ষীরোদপ্রসাদ নিছক িশুরাজোর রুপকথাকে নাটকে রূপান্তীরত করার 
দুঃসাহসিক কার্ষে ব্রতী হয়োছলেন । তাই অনেক সমালোচক প্রন তুলেছেন 
এ গুল কি নাটক না প্রচালত জনীপ্রয় কাহিনীর নাটারূপ? রুপকথার কাহনীর 
নাট্যর্‌পে নাট্যকারকে নিশ্চয়ই স্মরণ রাখতে হয়ে।'ছল যে রূপকগার পরিবেশ অক্ষু্ন 
রাখার জন্য কাঁহনী িন্যাসের মূল লক্ষ্য হবে নাটকটির বিষয়বস্তুকে রঙীন মধুর 
করে উপস্থাঁপত করা । এই প্রাথাীমক শর্ত পূরণের মাধ্যমেই রুপকথা অবল'ম্বত 
নাটকের নাট)/রস আস্বাদন রুপকথা পাঁরমণ্ডলের মধ্যেই সম্ভব । আমাদের 
বান্তববাদী যুক্তিতর্ক সংবাদণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমান প্রৌঢ় মনাঁট যখন ঘহমাইয়া পড়ে 
তখন আমাদের কঞ্পনা পিপাসু শিশু মনাট বাণ্তব অবান্তবের মধ্যে আতক্ষীণ 
সারস্বত বিশ্বাসের সূত্র মান্র অবলম্বন করিয়া কজ্পনার স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করে 
আর তখনই সে আস্বাদন করে রূপকথা ।* ৭ এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে যে কথাটি স্মরণ 
করার মত তা হল-স্র্পকথা লইয়া যাঁদ কোন নাটক হয় তবে সে নাটক আম্বাদনে 
প্রয়োজন শিশুমনের এবং সে নাটক বিচারে যযন্তিবাদী শিশুমনেরও প্রয়োজন আছে ' 


তখনকার দর্শক সাধারণের চাহদা ছিল নাটকে নাচগ্নানঃ গল্পরপ, কৌতুক । 
রোমান্সে কৌতুক রসই ঈ্সত। তাই কন্পময় স্বপ্নাচ্ছন্ন এক রোমা ণ্টক পাঁরবেশে 
মনকে আচ্ছন্ন করে রাখার সচেতন প্রয়াসে ক্ষীরোদপ্রসাদের রোমান্স গাীতিনাট্যগ্াল 
বাগণাতবহূল নাটকগুল সুচিহিত। 


৭--বাংলা সাহত্য নাটকের ধারা--ডঃ বৈদানাথ শীল। 


১৪৯৯ 


ক্লামক সংখ্যা 


র্‌ 
২) 
৩) 
৪) 
৫) 
৬) 
9) 
৮) 
৯) 
১০) 
১১) 
১২) 
১৩) 


১৪) 
১৫) 


॥ গীতিনাট্য | রঙ্গনাট্য ॥ 


॥ ব্যঙ্গনাট্য নাট্যগীতি ॥ 

॥ কালান,ক্রীমক তালিকা ॥ 
'বিয়য়বন্তু । নাটকের নাম প্রকাশকাল 
বাংলা গশতনাট্যের বৈশিষ্ট্য 
আলিবাবা (রঙ্গনাট্য ) ১৮১৯৭ 
প্রমোদরঞ্জন ( রঙ্গনাট্য ) ১৯ অক্টোবর, ১৮৯৮ 
জালয়া (গশীতিনাট্য ) ২৪ জানুয়ারঃ ১৯০ 
দৌলতে দ:নয়া । সপ্তমপ্রতিমা ১৯৩ ডিসেম্বর, ১৯০২ 
বেদৌরা (গশীতিনাট্য ) ১৩ জানঃয়ারি, ১৯৯০৩ 
রক্ষ ও রমনা ১০ জান:য়ার, ১৯০৭ 
আলাদন ( রঙ্গনাট্য ) ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৭ 
বাসজ্শ ( গশীতিনাট্য ) & জুলাই, ১১০৮ 
বরুণা ( গী[তিনাট্য ) ১০ জুলাই, ১৯০৮ 
ভূতের বেগার ( রঙ্গনাট্য ) ২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৮ 
পালন (গশীতিনাট্য )- ২ মার্চ” ১৯১১ 
রূপের ডালি ( রঙ্গনাট্য ) ২৩ অক্টোবর, ১৯১৩ 
বাদশাজাদী ( ক্গপনামূলক 

গীতিনাট্য ) ৩১ ডিসেম্বর, ১৯১৬ 

ণিল্বিরশ (গশীতিনাট্য ) ১৭ আগস্ট ১৯১৮৬ 
জয়শ্রী ২০ ডিসেম্বর, ১৯২৬ 


এর মধ্যে আলাদিন, পালন রূপের ডালি ও বাদশাজাদী নাটক নাট্যকারের 
নাট্যসম্টির সম্ভারে সাবশেষ উল্লেখ্য নয় বলে আলোচনার অন্তভূর্ত রা হয় নি। 


৯৯২ 


॥ আলিবাব। ॥ 


কাহনধর দিক দিয়ে আলিবাবা আরব্যউপন্যাস কাহনখাভাঁত্তক রঙ্গনাট্য। 
বলাই বাহুল্য নাটকটি গর্ীতবহূল, এবং এঁট গখাঁতনাট্যের পযলিভ্ন্ত । আঁলবাবায় 
গর্গীতনাট্যের লক্ষণ শুধু গানের সংখ্যাঁধক্যের সুবাদে নয়--গানগুঁলর আঁধকাংশই 
হয় সংলাপের 'বিকল্পরূপে প্রধুস্ত কিংবা পাঁরাম্হাত ও পাঁরবেশের আন:কূল্ে 
সংযোগজত 'কংবা চাঁরমের মানস প্রাতফলনের প্রতশক 'হসাবে উপস্ছাঁপত । গ্রানের 
কৌতুকরস প্রায় সবর ব্যাপ্ত । করুণ পাঁরাঁচ্ছাঁতর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাহরঙ্গে করুণ 
রসাত্মক গানের অন্তরালে নাটকের মূল লক্ষ্য কৌতুকরস পাঁরবেশন আশ্চর্য দক্ষতার 
সঙ্গে সম্পাঁদত হয়েছে ॥ কাণহনশীবন্যাস ও পরবতর্ণ ঘটনার হীঙ্গতপ্রদানে নাট্যকার 
বেশ কয়েকঁট গানের সদব্যবহার করেছেন । যেমন প্রস্তাবনা গীতেই মূলকাহনপর 
বশজ 'নাহত আছে একথা জোর 'দয়ে বলা যায়। 

“মসকরা করাছস যে'--আম ক বেগম হতে পার না: আবদালার প্রাত 
মরাঁজনার এই দণ্ ডীন্তু ও রহস্যালাপ কাহিনী বিন্যাসে উল্লেখ্য ভাঁমকা গ্রহণ করেছে । 
“ফের মসকরা 2 “তবে আম যেমন করে পাঁর বেগম হবো । কাহিনীর পারণাততে 
এই সংলাপেরই প্রাঁতধবান শোনা যায় । মরজনা হুসেনের মিলন নাটকের সচনায় 
যা অসম্ভব অকঞ্পনীয় ছিল তা বান্তবাঁয়ত করোছল। তবে এর জন্যে মরাঁজনার 
নিজস্ব কোন চেষ্টা, কোন আতক তাগিদ মানসিক প্রচ্প্টোর কোন স্বাক্ষর মরাজনা 
চাঁরন্রে পাওয়া যায় না। মরাঁজনার ভাগ্যাববর্তন ঘটনাশ্রয়”, যাঁদও সে ঘটনা 'নিয়ন্মণে 
মরাঁজনার বাণ্ধ, দুরদৃণ্টি প্রভাত গুণগতীল যথাযথ সহায়তা করোছল। 

নাটকাঁটতে করণরসের অবতান্পণা কৌতুকরসের ছলমান্র। করুণ ও কৌতুকরসের 
আলোছায়ার মধ্যেই নাট্যকাহন* গ্রন্ছনা এবং নাট্য সংলাপ সংযোজন আত সতকর্তার 
সঙ্গে সম্পাঁদত হয়েছে । আলবাবার উপকথার কাহনণকে বান্তব জশবনের পারাধর 
মধ্যে বেধে বান্তব অবান্তব প্রত্যক্ষ ও কঙ্পলোক-এর ব্যবধান কমিয়ে সমন্বয়ের সূল্লে, 
গ্রাথত করে এক 'বাঁচত্র গ্বাদের নাটক সৃষ্টি করার চেম্টা করেছেন নাট্যকার । তাই 
এই উপকথার কাঁহনী নাটকে ছক আষাড়ে গন্প হয়ে দাঁড়ায় নি। নাটকে কিছ 
1কছদ অন্ঞদর্ন্দ, মানবিক আচার আচরণ, আত সংক্ষিপ্ত ব্াপ্ধিদশপ্ত সংলাপ-মালা 
নাটকটিকে সঙ্জীব ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। নাটকের কোথাও কোথাও শিল্প 
চাতুষের সুবাদে জীবনের সংঘাতপর্ণ দরখময় সমস্যা ও জটিলতার আম্বাদ সুখান্‌- 
ভাঁতর সৃষ্ট করে। 


৯৯১৩ 
স্্”১৩ 


আলবাবার 'বশাল অর্থপ্রান্ত নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় ঘটনা । 
ঘটনাট আকাঁম্মক উত্ভেজনাময় এবং সেই অথে* নাটকীয়ও বটে। ঘটনা'ট ঘটার 
সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আন_ষাঙ্গক ঘটনা ঘটেছে একের পর এক স্বাভাবিক নিয়মে । 
ফাঁতমা সাঁকনা কাশেম-...-.চরিত্রগুল শতদলের মত পাপাঁড় মেলে 'বকাঁশত 
হয়েছে আপন আপন বোশচ্ট্যে ও স্বকীয়তায় । 
আ'লবাবা প্রচুর অথ" পেয়েছে । কিন্তু সেই অর্থ আনছে সে সম্পূর্ণ সংগোপনে। 
নাটকের যে শর্ত নাটকীয়তা, সাসপেন্স নাট্যকার তার 'কিছংটা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন 
বিশাল সম্পাত্তপ্রাঞ্চি খবরটা একেবারে না জাণনয়ে ধাপে ধাপে জানানোর প্রচেষ্টার 
মধ্যে। | 
হ্যাগাঃ ও কি গাছের কাঠ ? 
আন্তে-আন্তে । 
“*"হ্যাগা, ও বাঁঝ চন্দন কাঠ গা 2" 
আন্তে-আন্তে। 


এইভাবে নাট্যকার উৎকণ্ঠাকে দশঘাঁয়িত করার প্রচেষ্টায় সফল হয়েছেন । 

অপ্রত্যাঁশত বিশাল অথপ্রাঞ্থির ফলে অত্যধিক আনন্দে যে মানাসক 'বিপধ্ 
দেখা দেওয়া ছুবই স্বাভাবক ফাঁতমার আচার আচরণ ও সংলাপে তার পণ 
প্রীতফলন ॥। কাহিনগর পরবতরঁ অংশে কাশেমেরও 'াবপুল ধনপ্রাঞ্চর প্রাককালে 
উন্মাদনায় উত্তেজনায় উপস্থিত বদ্ধ ও স্মতিনাশ নাটকীয় দক্ষতায় ও মনন্তাঁত্বক 
সক্ষমতায় নাটকে বথাষথভাবে 'চাত্রত হয়েছে । আঁধকরান্রে মোহর গোনার জন্য 
কূনকে চাইতে আসার প্রশ্নে মরাঁজনাকে প্রথমে বিস্্রতা ফাঁতমা হু বলতে চায়াঁন। 
নাট্যকারও সেই সূত্রে কৌতূহল বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত বিমা 
ফাঁতমার মুখের অসংলগ্ন ভীন্তু নাট্যরসের দিক 'দিয়ে কৌতুকনাট্যের উপকরণ হতে 
পেরেছে ।. সত্যকথা বলতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত ফাঁতমার মুখ থেকে সত্যের 
আভাস পাওয়া গেছে এবং সেই সত্যের আভাস এবং কুনকের তলায় আঠাল দ্রব্য 
প্রয়োগের ফলশ্রীততে নাট্যকা'হিন? স্বাভাবিক ধারায় প্রবাণহত হয়েছে । 


আমার কাছে যা বল্লে আর কারো কাছে এমন পাগলের মত বলো না, বিপদ 
ঘটবে। মরাঁজনার সাবধানবানশর পর মূহূর্ত থেকেই বপদের সন্রপাত। সংলাপের 
মাধ্যমে পরবতর* ঘটনার ইঙ্গিত নাট্য ব্যাকরণ সম্মত ভাবেই নাটকে স্থান পেয়েছে । 

নাট্য কাহনণ গ্রন্নে মোন্তাফার প্রয়োজন আঁনবার্ধ ছিল। মরাঁজনার সংস্পর্শে 
এসে এই,সাধারণ নগন্য চারন্র্টিও উজবল হয়ে উঠেছে 1 অজানা আশব্কান় ম.ন্তাফার 
. মরাজনাকে অনুসরণ করার দ্বিধা নাটাগ্রন্ছনায় সক্ষম কারীশজ্সের পরিচয় 'দয়েছে। 
মরজনার পোলাও খাওয়ানোর প্রন্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে মুস্তাফা সরাসরি, চাই না 
বাবা, আমার পোলাওতে কাজ নেই, তুম ছেড়ে দাও, তোমায় আমি ঘগান দানা 
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খ্খাওয়াবো। বোনাই-এর আদরে হাতে টাকা গ'জে দেওয়ার ব্যাপারে মোন্তাফার 
অব-স্তদ্বন্দব নাটকটিকে রহস্যময়তার বৈচিম্যমশ্ডিত করেছে । 'কে জানে বাবা, এর 
ভেতরে কি গোলক ধাঁধা আছে ।+--এ রহস্য, এ আঁনশচয়তার পাঁরবেশ নাট্য প্রয়োজনের 
সঙ্গত কারনেই । 

প্রভুর অঙ্জানা বপদের আশগ্কায় মরাজনার মানস প্রাতক্রিয়া সেই রহসাময়তাকে 
আরও গাঢ় করেছে, আরও ঘনীভূত করেছে । “আম হলদম কি, লোক দেখলে সন্দেহ 
কার, হাঁস শুনলে ভয় পাই, রাতে আতাঁথ দেখলে শাঁকয়ে যাই । ঘরে একটা কুটো 
দেখলে অস্ত্র বলে ভয় কার। জানলা 'দয়ে হাওয়া বইলে আঁতকে 1শউরে উাঠ।, 
লাটকে এই মনন্তাঁত্বক বিশ্লেষণও উল্লেখ্য । 

গরম তেল ঢেলে ডাকাত দলকে শেষ করার মধ্যে মরাজনার প্রত্যুৎপন্নমাতত্ব 
নাটকে স্বকীয় ওষ্জবলে প্রাতফাঁলত। কিন্তু এর পরের ঘটনাগুলি নাট্যসূত্রে গ্রাথত 
হয় দন- আরব্য উপন্যাস কাঁহনীট কোন মতে শেষ করার প্রয়োজনেই নাট্যকার শেষ 
পর্যন্ত কাহনশীটর 'নছক ছেদ টেনে কর্তব্য শেষ করেছেন। 


ডাকাত দলকে পধুদপ্ত করার আঁবশ্বাস্য তৎপরতায় মরাঁজনাকে অলৌকিক 
শীশ্তর আঁধকারনণ বলে আঁলর মনে হওয়াই গ্বাভাবিক। তাই আলির বিস্ময় "". 
তুই কোন পরার রাজ্য থেকে এপ্পোছাল মা.'সঙ্গত কারণেই নাটকের যথাথ” সংলাপ 
রূপে চিহ্নিত হতে পারে। গভীর জণবন দশ+ন হঠাৎ নাটকটিতে নীতবোধ ও ধর্ম- 
ভাবের এক 'ঝাঁলক হাওয়া বইয়ে দিয়েছে । মরাঁজনার উত্তর, আম উপলক্ষ্য । 
ঈম্বরই আমাকে প্রভাতে থাঁড়র চিহ্ন দৌথয়েছেন--ঈশবরই আমাকে তেলের জন্য 
সওদাগরের জিনিষ চার করতে পাঠিয়েছেন। নাটকের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে নেপথ্যে দক্ষ 
বাঁজিকরের মত নাট্যকার ঘটনা 1নয়ন্তণের রঞ্জন তুলে দিয়েছেন ঈশ্বরের হাতে । 


এরপরের ঘটনা এবং সংলাপ নাট্য প্রয়োজন কতটা 1সম্ধ করেছে তা উল্লেখ্য নয়৷ 
কিহটা অপ্রাসাঙ্গক, অবান্তর ও নিষ্প্ুভ বলে মনে হয় এই অংশাট। অঙসঙ্গাত ও 
অনোৌচত্য এথানে প্রকট । দসযরাজ সবরিকে দরবেশের ছম্মবেশে এনে হার 
'করার ব্যাপারে নাট্যকার কিছু কৌতূহল জাগিয়ে ঘটনার স্ত্রোতকে কছুটা দশধারিত 
এবং বেগবতণ করেছেন। এই বেগ শেষাংশে মরাঁজনার ছোট ছোট সংলাপ থেকে 
উৎপন্ন হয়েছে এবং এ ছোট ছোট তাৎপর্ধময় সংলাপ নাটকের ঘটনা প্রবাহে এক 
একটা বিরাট তরঙ্গের কাজ করেছে । আবদ্রালার সঙ্গে মরাজনার কথোপকথনও 
'সংক্ষপ্ত ও সাংকৌতিক । ছ'্মবেশধ দরবেশ যে দরবেশ নয় ডাকাত, প্রায় গনঃসংশরা 
মরাঁজনাকে পরবতর্ধ ঘটনাবলশ 'নিয়প্ণে তার সেই সিদ্ধান্তই প্রেরণা জনাগয়েছে। 
'“উপধাচক হযে বিনা স্বার্থে ক কেউ কারো সঙ্গে ভাব করে ৮ মরাঁজনার ঈশ্বরে 
বম্বাস অউল। ঈশ্বর আর একবার সহায় হও। বাদ নিরপরাধ হয় আমার হাত 
'ধনন্পন্দ করো, যাঁদ দসদ্য হর হাতে বজ্র বল'দাও। ক কার? একটা ভালমানূষকে, 
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পক শেষকালে হত্যা করে বসবো ।' এ অন্তর্থস্য শুধন মরাজনা চিকেই জীবন্ত করেনি 
--নাটা কাঁহনপকেও একটা ঝাক়ান দিয়ে জীবন্ত রেখেছে । 


নৃত্যগণতরতা মরাজনার গুপ্ত ছরিকায় নিহত দসম্য সরদার-এর আকাপ্মক সঙ্জনে 
রূপান্তারত হওয়া নাট্যকাণছনশতে আকাঁম্মক নাটকাঁয়তা আনলেও ঘটনার দিক 'দিয়ে 
অনাটকণয় । মরাঁজনাকে কন্যা জ্ঞান করার মধ্যে নাট্যকারের নাঁতিজ্ঞোন সহসা সজাগ 
বলে মনে হওয়াই স্বাভাঁবক। মতত্যু পথযাণ্র” সর্দারের হঠাৎ নশীতবাগীশ হয়ে 
ওঠার ঘটনা নাট্যকা'হনধধারারর অনুকূল নগ্ন । এককথায় নাটকের সমাপ্তি নাট্যরস 
সৃষ্টির সহায়ক হয়নি। অবশ্য একথাও বলে নিতে হয় যে নাটকের স:চনায় মরাজনাকে 
বেগম বানাবার প্রাতশ্রাত রক্ষা করার অনুকূলেই নাট্যকাণহনীর শেষাংশ রাঁচত হয়েছে । 
কাহনধ গ্রন্ছনের ব্যাপারে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে আলোচনা 
অসম্পৃণ* থেকে যাবে । সৌট হল দস্যু সদারের আলির বাড়ীর সন্ধান পাওয়ার 
ব্যাপারে প্রথমবারের ঘটনা নাট্যসূশ্নে গ্রীথত হলেও 'দ্বিতশয়বারের ঘটনা নাট্যধারার 
সঙ্গে তাল রেখে চলোন। 


নাটকটির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নাট্যকাহণী, 
সঙ্গতের প্রয়োগ, আভিনয় সব কিছুই যুগোঁিত রসরুচি অনুযায়ী হলেও বোচ্রযে 
ও বৈশিন্ট্ে আদ্বতশযর় ছিল। আভিনয়ের উপযোঁগতা ও সাফল্যই জনাপ্রয়তার 
অন্যতম কারণ বলেধরে নেওয়া যায়। কা'হণ্ধ 'নবচিন ও জনীপ্রয়তার আর এক 
কারণ বলে গণ্য হতে পারে। উপকথার হালকাচালের কাঁহনশ গ্রশ্হন অনায়াসেই 
শিচারপ্রবণ য্যাস্তিপ্রবণ মনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সেই আচ্ছন্নতার প্রবাহে 
দশ“কদের বেশশক্ষণ ভাসতে দেন 'নি নাট্যকার , আবার পরমুহ্‌তে সজীব চারিঘরচন্ননের 
মাধ্যমে বান্তবের মাটির স্পর্শে তান সবাইকে সচাঁকত করেছেন। কঙ্পলোক ও 
মাঁটর পৃথবধর মধ্যে অবাধ বিচরণ নাট্যকাণহনীকে গনঃসন্দেহে জনীপ্রয়তার ৬ধ 
শর্ষে উত্তণ“ করেছে । 


জনপ্রিয়তার অন্যতম চাঁবকাঠি অবশ্য আবদালা মরাঁজনার দ্বৈত নৃত্যগ্ীতের 
সংযোজন ও সুষ্ঠু পাঁরবেশন । আকর্ষণ হাস্চটুল নতত্যগীত রসাল সংলাপ। 
মাঝে মাঝে করুণ রসের অবতারণার আবরণে নিছক হাস্যরস পাঁরবেশনের চমকপ্রদ 
কৌশলও দর্শকবন্দকে সহজেই আকৃষ্ট করেছে । ঘুগোচিত রসরহাচ চাঁরতাথ করতে 
পেরেছে নাট্যামোদীরা নাটকাঁটর ঘটনাশ্ররী সংলাপধমর্স হাস্যরসের মাধ্যমে । স্মপ্রয্ত 
গান, চটুল নাচ নাচগ্ানের উপযোগশ সংলাপধমখ গানের বাণশ-সব কিছুই নাটকটির 
জনাপ্রয়তার অনুকূলে রায় দেবে। প্রচলিত কাহনণ বহিভূর্ত কয়েকাঁট নূতন সৃষ্ট 
চঁরপ্লের সজীবতা ও নাটকীয় উপস্হাপনাও নাটকাঁটর জনাপ্রয়তার একাঁট কারণ । 


নৃতাগাঁত, ঘটনার চমক, রোমান্স, বিষয় বৈচিগ্ত্য এবং সবেপিরি সাহতাগণ 
১৯৬ 


সম্পন্ন না হয়েও মণ সাফল্য ও আভনয়ের উপযোগিতা -জনীপ্রয়তার কারণ বলে সহজেই 
চাহত হতে পারে। 

র্‌পকথা বা উপকথাঁনিভ'র কাঁহনীর প্রাণ প্রণতষ্ঠার প্রাণান্ত চেষ্টার কসুর করেন . 
নি নাট্যকার। ব্যাক্তিজ্বাতন্পের আলোয় উত্জবল করে তোলার স্ীমত সূযোগ 
পেয়েছেন নাট্যক!র মাল কয়েকাঁট চারম্লে। তার মধ্যে গ্বকণীয়তায় উদ্জ্বল অন্যতম 
চাঁরঘ্র মরজনা । নাট্যকাহিনণ বিন্যাসে, ঘটনা নিয়ন্ত্রণে মরাজনার ভামকা আগাগোড়া 
মৃখ্য। মরাঁজনার উপাস্ছতবুদ্ধ,। সহানুভাীতশশলতা, ন্যায়-নপীতবোধ নাটকের 
ঘটনার গাতশশলতার ধারাকেই যে শুধু অব্যাহত রেখেছে তা নয় মরাঁজনার রসাল 
ও ব্দ্ধিদৃণ্ড সংলাপ নাটকাঁটর অন্যতম আকর্ষণও হয়েছে। এছাড়া কাহিনীতে 
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যুর ভয়াবহ পাঁরণাঁতর নৌতক দিকটিও নাটকঁটর আধাঁশক 
আকর্ষণ বলে ধরে নেওয়া যায়। আরাঁব ফার্স ও উদ শব্দ প্রয়োগের বৌশষ্টযও 
নাটকটির আকর্ষণ বাঁড়য়েছে। 


নাটকাঁটর মল লক্ষ্য বস্তুর সঙ্গে গভীর জীবনদর্শনের সমন্বয় খুব সহজসাধ্য নয়৷ 
তাই নাট্যকার নাটকাঁটকে কোন গভশর জশবন দর্শন কেন্দুক করে তোলেন নি। 
ঈর্ধা এবং লোভের পাঁরণাতি কী ভগ্লাবহ তার প্রকাশে নাট্যকারের িছ;টা প্রয়াস 
লক্ষ্য করা কঠিন নয়। আকচ্মিক ধন লাভেও আলিবাবার উচ্ছবাসহখনতা, নিরত্বাপ 
আচরণ এবং অনাসন্তভাবের পাঁরণাতর পাশে আকাঁস্মক বিপুল ধনপ্রাশ্তির সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মহারা কাশেমের উচ্ছ্বাস ও উদ্মততা এবং লালসামদ্ধ হৃদয়ের বিকট আত্মপ্রকাশের 
পারণামের বৈপরীত্য নাট্যকারের লোভে পাপ; পাপে মৃত্যুর নির্মম এবং নোঁতক 
জীবন দর্শনের দিকে অঙ্গাল দেশ করে। 


নাটকঁটর 'বাভন্ন বিচি পরিবেশে নাট্যকারের জীবনবোধ আবার কোথাও 
কোথাও বা সমাজ চেতনা ধনী সম্প্রদায়ের আগ্রাসী লোভের বিরুদ্ধে মদ? ধিক্কার- 
সংলাপের মাধ্যমে সৃ*পদ্ট প্রাতভাত হয়েছে । 

আগলর স্লশর কাছ থেকে কাঠ কেনা লাভজনক-একধা জানার পর সাঁকনার কাজের 
সমর্থন জানাতে কাশেম বলেছে, 'থাসা কাজ, তোফা. কাজ । এরকম কাজ করো, 
কন্তু দেখো তুমি ষেন তাকে নেমতন্ন করে বস না।” কারণটি চমৎকার । নাট্যকারের 
গরণবদের প্রাত ধনীদের মনোভাবের সার্থক প্রকাশ লক্ষণীয় পরবতশ সংলাপে থাকণতর 
পেট গো-গ্রাসে গিলবে । বূঝেছ 'বাঁব, পাঁচজনের খোরাক একলা মেরে দেবে । নাট্য- 
কারের সমাজ সচেতনতা এখানে লক্ষণীয় । 

ফাঁতমা বাব স্বামীকে কুড়ুল কাঁধে 'নয়ে আবার কাট কাটতে বেরুতে দেখে 
সহানুভ্াতসূচক প্রশ্ন করে, ও কি, তুমি আবার এখনি কুড়ুল কাঁধে বেরুচ্ছ যে? 
আঁলর মুথ "দিয়ে নাট্যকারের উদ্ধর মমর্পশস ব্যঙ্গোস্তির পর্যায়ে পড়ে। ওটা 
ক'ধের সঙ্গে ক রকম একটা আঠা লেগে জাঁড়ক্ে গেছে । ওটার 'দফে নজর কর না' | 


১৪১৭ 


সদাজাগ্রত ন্যায়নীতবোধ নাট্যকারের সংলাপমালায় উদ্জহল হয়ে উঠেছে। -পাঁকনা' 
কাঠের ধথাথ* দাম দেয় না কচ্তু ফাঁতমার মতে--“দাম যে দেয় এই হথেষ্ট।, তাক 
দায়িত্ববোধ ও উদারতাও লক্ষণীয় । তাই আলির আভিধোগের উত্ধরে বলেছে 
ও যদ বড়মানুষের মেয়ে না.হত, তোমার ভাই যাঁদ রোজগার করতে না পারত 
তাহলে তোমাকে যে সঃন্ত ভার নিতে হত।" 

সাঁকনার মধ্যে যার অভাব অথাৎ নাতবোধ ফাঁতমার মধ্যে তা একান্তভাবে 
উপাচ্থিত। আলিবাবার কাছে মোহরের কথা শুনে 'বাত্মিত ফাঁতমার সাঁবজ্ময় উীষ্ত_- 
“আমরা দিন আনি দিন থাই। কোনদিন বা পাই, কোনাঁদন বা না পাই। আমাদের 
মোহর কি গ্রো? তুমি ডাকাতি করতে শিখেছো নাক? ওগো আমাদের কি 
সর্বনাশ হল গো।১ . 

মরাঁজনা চারন্র চিন্ননের ব্যাপারে নাট্যকার একটি নিরাসন্ত সরল মনের পাঁরিচয় দান 
প্রসঙ্গে ক অপর জীবন বোধের পাঁরচয় "দয়েছেন। টাকার নেশা আলির সহ্য 
হচ্ছে না। তাই পাঁরচাঁরকা মরাঁজনার কাছে প্রন্তাব- আমরা অনেক টাকা পেয়োছ। 
তার নেশা আমরা রেউ বরদাস্ত করতে পারাছ না, টাকাগুলো তুই 'নাঁব £ 
(ফতিমার প্রাতি) তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে এই বুঝি আমার বকসিস 2 আমায় 
পাগল করতে চাও। আমি বাঁদী। তোমরা স্বাধীন গেরস্ত। তোমরা টাকার: 
ধাকা দইতে পারলে না, আমি সইতে পারবো? তোমরা পাগল হলে দেখবার লোক 
আছে। আমার কে আছে? মরাজনার এ সংলাপ অনবদ্য । 

নাট্যকারের আধ্যাত্মচেতনাও নাট্যকাহিনীর শেষাংশে স্পত্ট আকার নিয়েছে । 
গরম তেল ঢেলে ডাকাত দলকে শেষ করার ব্যাপারে মরাজনার প্রত্যুৎপনমাতিত্ব প্রকাশ 
পেলেও আলির বিচ্ময় 'তুই কোন পরার রাজ্য থেকে এসৌছাল মা।' গভীর 
জীবন দার্শীনক নাট্যকার মরজনার মুখ "দিয়ে শোনালেন--'আঁম উপলক্ষ্য । 
ঈম্বরই আমাকে প্রভাতে খাঁড়র চিহ দেখিয়েছেন। ঈশ্বরই আমাকে তেলের জন্য 
সওদাগরের জিনিষ চুরি করতে পাঠিয়েছেন ।* সংলাপের মধ্যে আধ্যাত্বচেতনা কৌশলে 
নাট্যকার সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন। 


লধ্াবষয়ক গণাঁতনাট্য 'গিরিশচদ্দে ধার সচনা--দিগদর্শন, ক্ষপরোদপ্রসাদে তার 
প্রসার । পূবেই উল্লিখিত হয়েছে নাটকটির অন্যতম আকর্ষণ হাস্যচটুল ন:ত্যগগত। 
নাটকাঁটতে কৌতুকরস সর্বঘর পারব্যাপ্ত। কাহনগর দিক 'দিয়ে এটিকে কৌতুকরসাত্মক 
রঙ্গনাট্যে এবং গর্ণীতনাট্যে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা দুঃসাহাঁসকতার সামিল বলেই 
গণ্য হওয়া উচিত। কারণ নাটকাঁটর বহু স্থানে করুণরস ইতন্ত: 'বাক্ষপ্ত হয়ে 
আছে। কিচ্ছু তবুও এ ক্ষেম্নে স্বচ্ছদ্দে বলা যায় যে করুণরসের অবতারণা 
কৌতুক রসেরই ছলমান্ত। নাটকের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে কখনও বিষাদ, কখনও 
'বিপদের 'আশক্কায় রুদ্ধম্বাস প্রতণক্ষা, কখনও করুণ পাঁরণাঁতির পারপূরক আকাম্মক 


১৯৮ 


অকাল মৃত্যু-_কিন্তু তবুও প্রবাদ'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তব রঙ্গে ভরা'র মত নাটকে 
কৌতুক প্রবণতার জোয়ারে ভাটা পড়ে নি। “সুখে দুঃখে জীবন ছুটে চলেছে 
মন্দাক্রান্ত ছন্দে । করুণ ও কৌতুক রসের আলোছায়ার মধোই নাট্যকাহনখ গ্রন্ছনা, 
নাট্য সংলাপ সংযোজন আঁত সতর্কতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে ।, 

নাটকাঁটর হাস্যরপ মূলতঃ ঘটনাশ্রয়শী ও সংলাপধমর্শ। কৌতুক গণাতগীলও 
সমানে হাস্যরসের জোগান দিয়েছে এবং পরিস্থিতি ও পাঁরিবেশকে রসাল করে তুলেছে। 
আবদালা মরজিনার দ্বৈত নৃত্য গীত ও হাস্যরস কৌতুকরসের অন্যতম উপাদান রূপে 
নাটকে স্থান পেয়েছে। 

শাকাঁগক ধন প্রা্চতে ফাঁতমার মানস 'িপ্'য়কে স্মকৌশলে নাট্যকার হাস্যরসের 
উপদানে র.পান্তারত করেছেন। ফাঁতমা চিৎকার করে যখন প্রায় সব জানাজান করে 
দিচ্ছিল, ঠিক সেই সময়, সে আবার বাাম্ধ করে পেট ব্যথার সুন্দর যে আঁভনয় করে 
তাতে পধাপ্ত হাস্যরসের সাণ্ট হয়েছে। হাস্যরস সা্টর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় 
কৌতুকরসেরও যে সৃ্টি হয়েছে একথা না বললে নাট্যকারের প্রত অন্যায় করা হবে। 
এ হাস্যরস সৃষ্টিতে মান্রাজ্ঞান না থাকলে এই সমস্ত কার্যকলাপ 'নঘাতি ভ'ড়ামর 
পয পড়তো । নাট্যকার তা হতে দেন 'নি। 

মরজনা অবদালার সংলাপমালায় হাস্যরস খণ্ড খণ্ডরযপে শোভা পেলেও হাস্যরস 
দু একাঁট বিশেষ ঘটনা থেকেও আত সতর্কতার সঙ্গে নাট্যকার উৎসারিত করেছেন। 
কাশেম ধনরত্ব নিয়ে প্রচ্থানোদাত ৷ কিন্তু ফটকের বাইরে যাবার সূতর-সেই দুটি 
সাংকোতিক শব্দ 'বগ্সৃতির অতল তলে তাঁলয়ে গেছে । মুহূর্তে ধনাগার কাশেমের 
কাছে মৃত্যুর গহবরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে । মুন্তর আঁশ্থিরতায় সে বত ছটফট করেছে 
হাস্যরসও পাঁরবেশন করেছে ঠিক সেই পাঁরমানে। সাংকেতিক শব্দ দুটি মনে এলেই 
মুস্কল আসান হত_ কাশেমের সাংকৌতিক শব্দ দ:ট মনে পড়লে অন্যান্য উচ্ভট সব 
শব্দ উচ্চারণের মজা জমতো না-_রঙ্গরসও দানা বেধে উঠতো না। এই পাঁরাম্ছাততে 
[বিশাল ধনসম্পা্তর আঁধকার? হতে হতে এ ধরনের বিস্মত এবং কৌতুককর আচরণ 
সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং এই পাঁরচ্ছিতি থেকে উদ্ভূত হাস্যরস স্বতঃউংসারিত 
এবং স্বাভাঁবক। 


আ'লবাবা গণাতনাট্য ও রঙ্গনাট্যে এ! নেই. কিছ? কিছ 801 ও আছে আর 
আছে চ্হুল ভাঁড়ামর পায়ের কিছ, তরল রঙ্গতামাসা ও কৌতুকরস। তবে কোথাও 
তা অসহ্য নয়. বরং উপভোগ্যই ।' 

পারবেশ পরাস্হাত সৃষ্টি জানত হাস্যরদ ও কৌতুক প্রবণতা ছাড়াও ছু কিছু 
সংলাপ কৌতুকরসের পারপোষক হয়েছে । তবে আবদালা ও মরাজনার কথোপকংনের 
মধ্যে হাস্যরসের সন্ধান মিললেও আব্দালার সংলাপ মাঝে মাঝে অসঙ্গত । অসঙ্গত এই 
কারণে আবদালার মুখে কাঁব্যক উীন্ত দ্বাভাঁবক হতে পারে না। মরাঁজনা বান্তব 
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জগ্গতের মানুষ৷ মাটিতেই সেপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । আবদালার একটানা ভাবা- 
য় সংলাপকে যে যেন কান ধরে নাড়া দিয়েছে । 

মরাঁজনা_মিছে নয়, আমার ভেতরে কাঁড়খানেক ক যেন ঢুকেছে । কিসে সারে 
বল দেখি? 

আবদালা-_গ্রান গা, গানের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে । 

মরাজনা-_ঝড়ে আবার গান কি? 

আবদালার উীঁ্তর মধ্যে আবার কিছুটা অপঙ্গাত. তবুও সংলাপ উপভোগ্য। ঝড় 
বাইরেই হ্‌ হু করে, বাঁধা ঘরের জানালায় গিয়ে বাঁশ বাজায়। তুই বাঁদী, তোরও 
বাঁধা বরাত। আম বাদ্দা আমারও নিটোল দুঃখ । তুই হাউমাউ কর, আমার কানে 
মধুর ঠেকবে তখন। 


হঠাৎ বড়লোক হওষার পর ফাঁতমা ও আঁলর কথোপকথন কৌতুককর। কিযে 
করবে আর কি যে করবে না কছুই তারা ঠিক করতে পারছে না। অজস্র সুখ্বগ্নের 
মাঝথানেও অস্বান্ত আর উদ্বেগের কাঁটা বিধছে তাদের অহরহ ৷ ফাঁতমা তাই শেষ 
পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেছে আলর কাছে । “আমার প্রাণটা যেন কুশকয়ে উঠছে । আম 
বসতে পারাছি না, দাঁড়াতে পারাছ না, শুতে পারাছ না। আলিরও গ্বান্ত ছিল না। 
আমি হাসতে পারছি না, কাঁদতেও পারাশ্ না। গানের মধ্যেও ফাঁতমার সেই একই 
অগ্বন্ভিকর আর্তনাদ । তার 1চৎকারেও একই সুরের প্রাতধানর অপূর্ব আভব্যান্ত। 
মাগো আমার কি হল গো আমার ঘুম হয় না কেন গো, ক্ষিদে পায় নাকেন গো 
আমার চোখ ফেটে জল আসছে কেন গো”-_ইত্যাদ । 

পিশাল ধনপ্রাঞ্চঘর আনন্দে কাশেমের মানাসক আঁচ্ছরতা প্রকাশে তার দরর্ঘ 
স্বগতোঁশ্ত নাট্যব্যাকরণসম্মত না হলেও উপভোগ্য । আনন্দে আত্মহারা কত'ব্যে 
দিশেহারা কাশেম ক করবে কি না করবে নাটকে তার মানস চিন্তা প্রাতকলিত। এ এক 
ধরনের পাঁরবেশের সঙ্গে সঙ্গীতসচক 'দিবাম্বগন । চাঁরম্র বিশ্লেষণের পারিপ্রোক্ষিতে ও 
হাস্যরস সাঁঘ্টর উপযোঁগতায় এই দশর্ঘ স্বগতো্তর প্রয়লোজনশীনতা অনম্বীক্ষার্য। 

কাশেম ধনপ্রা্চর সংবাদ আলির কাছ থেকে আহরণ করবার জন্য হঠাং আলির 
প্রতি সদয় হয়েছে । আল কাশেমকে 'বিলক্ষণ চিনতো। “তুমি এত ধনের অধশ*্বর । 
আলি ভাই কতাঁদন অনাহারে কাঁটিয়েছে। ফিরেও দেখো না। শুনোছ তুমি ভাই 
বলতেও ঘণা কর।” স্বার্থপর কাশেম কার্মীপাঁদ্খর জন্য দে চমৎকার উত্তর দিয়েছে 
তাতেও হাস্যরস ম্বতঃউৎসারত “কে বলেকে বলে, কোন শালা বলে” সংলাপ 
গিসাবেও এমন বাস্তব সংাক্ষপ্ড নাট্যরসশ্রয়ী সংলাপের ব্যবহার সে যু'গর বিচারে 
শবজ্ময়কর । 

ফাঁতমা যে রকম কাঠের ব্যবসার সূন্্পাত করেছে তাতে আ'লর বোধ হয় ধরে থাকা 
সম্ভব হবে না। চির বনবাস করতে হবে। তাই পন হুসেনের কৌতূহল নিবদ্ধ" 
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করার ব্যাপারে আলির উষ্তি 'এ যে আসছেন ওরই মৃখে শুনলেই ব্যাপারটা বুঝতে 
পারবে এখন।” নাট্য কৌতূহল অক্ষ্ন রাখার ব্যাপারে এই ধরনের সংলাপ সাঁবশেষ 
'কার্ধকরধ হয়েছে। ূ 

কুনকে থেকে সাঁকিনার কথামত মোহর বেরুতে দেখে মত্ত অবস্থায় কাশেমের 
'মাতলাম উগ্রর্প ধারণ করেছে । আবদালা ফরমাস মত একপেয়ালা সিরাজ এনেছে । 
কন্তু কাশেমের ঈর্ধাকাতর, অচ্হির মন তাতে সুতুদ্ট হয়নি। পরিকঞ্পত পাঁরবেশে 
সংলাপ ও কাঁসম চীরশ্লের (মুভমেপ্ট ) গাঁতাঁবধি বাস্তবান্গ । তবে চারন্বের দক 
দমনে বাস্তব দহণ্টিভাঙ্গর পারিচয় মেলে সাকিনার পরবতর্ন সংলাপের মধ্যে। “অমন 
করে পাগলামি করলে তো হবে না। উপায় কর, ভাল করে খবর লেও। দেখ দেখ 
এ কোন বাদশার মোহর |” 

আবদালা মরাঁজনা হুসেন প্রসঙ্গে কিছু কিছ সংলাপমালা উল্লেখ্য ৷ নাট্য প্রয়োজন 
মাঁটয়েছে তারা অনায়াস দক্ষতায় । মরাঁজনার সংলাপ মাঝে মাঝে দীর্ঘ, কন্তু তবুও 
প্রাণবন্ত । আবদালা মরাঁজনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষ কিন্তু মরাঁজনা অত্যান্ত বান্তববাদী। 
আবদালা মরে গেলে গোর দেবে কে? মরাঁজনার পক্ষে তাও যে সম্ভব নয় । আমার 
হাতে বড় বাধা । হুসেন প্রসঙ্গে আবদালা খন বলল, 'লাফ মেরে উঠল যে? 
হূসেন এল বলে এল। একেবারে মরজনা 'বাঁবর বগ ঘেষে এল ।১ হহসেনের সঙ্গেও 
মরাঁজনার সংলাপ শান্ত পারবেশ সৃষ্টির অনুকূল । 

মরাঁজনার সংক্ষণ্ড সংলাপ এককথায় তার মানস প্রতিক্রিয়ার সার্থক রূপায়ণ-_ 
“তোর গঞ্টা বড় মিষ্টি লাগছে রে।, 

দস্যার হাত ধরে মুস্তাফা এসেছে নিয়ে দিতে। রাস্তার. পরস্পরের সংলাপ 
রীতিমত কৌতককর। মুষ্তাফার মুখে মরাঁজনার বর্ণনা রঙ্গনাট্যকে প্রণোচ্ছল করে 
তুলেছে। ঝগবগে রগরগে পোষাক, পানা পানা মুখ. গোলাপী রঙের ঠোঁট তাতে 
পটল চেরা চোখ-_তাতে 'বাঁতাকীঁচ্ছার ঠার, মজাদার হাঁস রাঙা ঠোট দয়ে সিরাজ- 
মাখানো কথা । 


নাটকাঁটর জনাপ্রয়তার অনাতম কারণ সংলাপ ও গ্রানের মেলবম্ধন। যেখানে 
সংলাপ কৌতুক রস পরিবেশনের অনুকূল পথ খ'জে পায়ান সঙ্গীত এসে সংলাপের 
পাশে দাঁড়য়েছে--আবার সঙ্গত যেখানে থেমে গেছে সংলাপ ঠিক ঠিক জারগায় 
গনজের দা'য়ত্ব পালন করেছে । ী 

কাশেমের ব্যর্থ প্রতশক্ষাকে মরাঁজনা সাম্্বনা দর়্েছে ঘথারীত। সাঁকনার মুখ 
দিয়ে একটা সত্য কথা প্রকাশ পেয়েছে, কি করলুম মরাঁজনা, কেন পরের ধন দেখে 
হিংসা করলূম মরজিনা 2 এই অংশে সাকনার অনুশোচনা আংশিক দীর্ঘ সংলাপের 
মধ্যে বিবৃত হয়েছে । অত্যাধক সংলাপ নাট্য বিগারে অনেক সময় গভীর উদ্বেগ 
প্রকাশের প্রাতবন্ধক-নাট্যকার সামায়কভাবে সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন। 
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আগেই টীল্লাথত হয়েছে নাটকটির গানগ্ীল বহক্ষেত্রেই নাটকাঁটর অপাঁরহার্য 
অঙ্গর্‌পে প্রাতভাত হয়েছে। . বহ: ক্ষেপ্রেই পারবেশকে মজাদার, পাঁরাচ্ছাঁতর স্বরে 
সুরেলা করে তোলার জন্য গানগুি মৃখ্য ভামকা গ্রহণ করেছে। 
প্রথম দুশ্যের গানে 'হাশ্দি ও বাংলা শব্দের সংশশ্রনে ধ্যানবোচম্য লক্ষণ য়। 
তা ছাড়া প্রস্তাবনা গণতে মূল কাণহনশরও ইঙ্গত আছে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় 
দৃশ্যের শেষে আবদালা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যে গানটি গেয়েছে মরাঁজনার সঙ্গে 
সোঁটর বাণ অপর, পাঁরবেশানূগ ও কৌতুকপ্রদ । চতুথ দৃশ্যের সচনাতেও যে 
গানটি রয়েছে তাতে বৃভৃক্ষু মানুষের অন্তজর্ালা আভিব্যন্ত। 
আলিবাবা গণাতিনাট্যে গানের একাঁট বিশেষ ভামকা আছে আগেই উল্লেখ করা 
হয়েছে। কাশেম তখনও গফরছে না। উংকাষ্ঠতা সাঁকনার মানাঁসক আঁস্থরতার 
প্রাতক্লিয়া তার শরীরে ও তার আচার আচরণে-_চলনে বলনে--তার অঙ্গসণ্ালনের 
গঞ্ পর্বে। গানের একাঁট কাঁলর উদ্ধত থেকেই সে কথার পাঁরছ্কার প্রমাণ 
লবে। 


আমার কেমন কেমন করছে মন 
চোখ ছলছল পা টলটল রগ কেন টনটন। 
আমার ?শউরে শিউরে উঠছে কেন গা 
থাঁল হাদয় করতেছে খাঁ থা 

€ আমার ) হাত মড়মড় বুক ধড় ফড় 
প্রাণ কেন ঝনঝন:। 
এমন ফটফটান প্রাণ পোড়ান 
ক ছাই অলক্ষণ। 


কাশেমের জন্যে সাকনার ব্যর্থ প্রতণক্ষার অগ্বান্তকর পাঁরাচ্থিততে কৌতুকরস 
নাটকটিকে 'ঝাময়ে যেতে দেয় ন-_বরং বেশ জাঁময়ে তুলেছে । 

আলিবাবাকে স্বামীর সন্ধানে প্রেরণ করে কিছ;টা নিশ্চিন্ত সাকনা, তবে সংশয় 
তার মন থেকে যায় নি তখনও । গ্রানের ভাব ও ভাষা তার সংশয়ের সার্থক বাহঃ- 
প্রকাশ । 

দ্বতীয়দ'শ্যে দস্য্দের গান, গানের বাণ? ও ভাব পারবেশানূগঞধ্ধ তৃতীয় দৃশ্যে 
ফাঁকরের গান, সাবধান বাণ? পরবতর্ঁ ঘটনাপ্রোতের প্রাতি অঙ্গুলীনদেশ। শরতান 
ঘুমরহে হরদম শখানে রাহা হ্াসয়ার। সাকিনা, ফাঁতমা, হুসেন সবাই মরাঁজনা 
বলতে পাগল, এখানে মরাঁজনার গান সেই মনলভাবের দ্যোতক হলেও ব্যাপারটি 
পুনরুক্তিমাত, অপারহার্য নয় । 


পঞ্চম দূশ্যে গরম তেল ঢেলে ডাকাত দলকে শেষ করার প্রসঙ্গে সমবেত লঙ্গঈতাঁট- 
২০২ , 


সাধারণের কৌত্হল শীনবৃদ্ধর পাঁরাগ্থাত-পরাঁলো5নার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহাত 
হয়েছে।, ৃ 

আঁলবাবা গর্ীতনাট্যাটর অন্যতম আকর্ষণ নৃত্যগণীত। এই নাটকটি বুগরদাচর 
প্রতক হিসাবে দর্শক শ্রোতার হাদয় জয় করতে একাঁদন সমথ* হয়েছিল__সেই 
সামর্থয কালপ্রবাহে আজও শন্ত মার ওপর প্রাতাষ্ঠত বলে প্রমাণ করেছে। তাই 
আঁলবাবার অভিনয় বা তার নত্যগীত সংলাপ শুনলে বা দেখলে আমাদের কৌতুক- 
প্রবণ মনপ্রাণ একাত্ম হয়ে তার 'দকে আকৃষ্ট হয়। 


॥ গ্রমোদরঞ্জন ॥ 


প্রমোদরঞ্জন নাট্যকার কর্তৃক রঙ্গনাট্য রূপে চিহত। মানুষকে ভালবেসে 
মানুষের উপকারের বিনিময়ে কী পেল প্রমোদরঞ্জন ?1--উপহাস, অবজ্ঞা, আশ্রদ্ধা ।' 
মানুষের প্রত বাঁতস্পৃহ, সংসারের প্রীত উদাসধন প্রমোদরঞ্জনের তাই মনুষ্যসমাজ 
বিবাঁজত হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এক কাজ্পাঁনক রাজ্যে উত্তরণ ঘট্টেছিল। 
সেখানে রোমান্স, প্রভৃতির মাধ্যমে নাট্য পারবেশ সৃস্টি করার চেন্টা হয়েছে । 

সচনায় গান (বিশেষ করে সমবেত ) ফীরোদ রঙ্গনাট্যের বৈশিষ্ট্য । 

মানুষের 'বিবাসঘাতকতায়, অকৃজ্ঞতায় বতজ্পৃহ প্রমোদ কি করে বম্ধূকে হেড়ে 
যাওয়া যায়, মায়া কাটানো বায় তার উপায় বের করেছে। এব্যাপারে হিমালয়ের 
আশ্রম বালক-বালিকা যথাক্রমে চণ্চল ও চণ্লার অদশ্য হস্তক্ষেপ অন্যান্য নাটকের 
আঙ্গিকের কথা স্মরণ কারয়ে দেয়। 'হিমালয়েয় আঁধষ্ঠানশ দেবগ জয়ন্ত কাহিনীর 
অদৃশ্য নিয়ন্যা। 

মানুষ প্রসঙ্গে নাট্যকারের ফিহ বন্তব্য নাটকে অগ্রাসাঙ্গক না হলেও বাহুলোর 
পায়ে পড়ে এবং ঈ্বভাবতই তা নাট্য রসাস্বাদনে ব্যাঘাত সহন্টি করেছে। 

জয়ন্ত মানুষ খ'ঁদজেছে, অথচ কারণ কিছু বলে নি। রঞ্জন প্রকৃত মানুষ কিনা 
পরধক্ষা করে দেখতে চেয়েছে জয়ন্ত । মানুষ প্রসঙ্গে র্জনও সব কথা খুলে বলতে 
চায় 'নি, যাঁদও প্রমোদের অমান্াষক আচরণ তার ক্ষোভের কারণ হয়েছে । 

মানুষের আচরণে তার ও পর বিশ্বাস হারানোর নৈরাশ্য প্রমোদের দশর্ঘ সারগভ 


২০৩ 


'সংলাপ নাট্যপ্রধাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। তার জাবনদর্শনে সেই একই কথার 
পুনরাবৃত্তি । প্রমোদরঞ্জনের বিস্ময়-_-“কোথায় তার ক্পিত আদশ* বান্তব মানুষ ।” 
নাটকে প্রমোদের গভশর জশবনবোধের আঁভব্যান্ত চরিশ্রটিকে মাঝে মাঝে দ'ণ্ত করে 
তুলেছে। অত্যাচার .বাড়ার সূত্রে জাতির অগ্রগতি। “এ বেটার জাতের 'কছদ হল 
না। মারামার, কাটাকাঁট-সর্বনাশ । অত্যাচার ধতই বাড়ছে বেটার জাত 
বলে, আমরা উন্নত হচ্ছি 1 

জয়ন্তণর সংলাপ-_দে রামা মানুষ দে* নাটকে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে । জয়ন্তীর 
এই উদ্ভট সংলাপকে কেন্দ্র করে পাঁচ পাঁথকের রসাল সংলাপ নাটকের কাঁহনীর 
জন্য প্রয়োজনীয় নয়, স্বাভাবিক রসগ্রহণে বরং ব্যাথাতই সৃষ্টি করেছে । তবে নাট্য- 
কারের গ্বাভাঁবক রঙ্গরাঁসকতার যে প্রবণতা-_তার মনীস্ত সাধন ঘটেছে । পরোপকার 
প্রবৃত্ত থাকা লত্বেও উপকার না করতে পারার অজুহাত ডি. এল. রায়ের নন্দঙাল 
কাঁবতাকে স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । “ওরে বাবারে, কি করলেম রে। আমার ওপর বে 
ডারতের অনেক আশা আছে রে।; 

“দে রামা মানুষ দে? ; মানুষ থংজলেই কি মানুষ পাবে জয়ন্তী £ এর জ্বপক্ষে 
নাটকের কাহনীর দিক দিয়ে না হলেও--নাটকের ইজম- এর দিক দিয়ে প্রমোদের 
মানুষ চরিত্র বিশ্লেষনের চেষ্টাকে স্বাগত জানাতে হয । সতাহরণের সময় মানুষ না 
আসার উদ্াহরণাঁট উপযোগণ । “একটা মানুষ এসে তার চোখ মছয়ে ছিল বেট ?, 
মানুষ এল না, বানর এল। বানর এসে রামকে কোল 'দিল। উপকার করাছ না 
ভাবলে কি হবে ? জয়ন্ত বলেছে, তার বৃথা মানুষ খোঁজার হায়রানির হাত থেকে 
বাঁচয়ে প্রমোদ তার উপকার করেছে । 


রঞ্জন মযান্ত প্রসঙ্গে নাট্যকার পাশাপাঁশ আর একাঁট কৌত্‌ক উপকাণহনীর জাল 
বিস্তারে প্রয়াসী হয়োছিলেন। সে কাঁহনণ নাট্য. প্রয়োজনের মানদণ্ডে বথাযথ হয়ান। 
২য় অংকের ৩য় দৃশ্যের রঞ্জনের দীর্ঘ ঈ্বগতো্ত আলো আঁধারের জোয়ার ভাটার সৃষ্টি 
'করেছে। দীর্ঘ হওয়ার ফলে নাট্যগুণ হারালেও এই সবগতোস্তি দশ“কদের এক বান্তব 
পাঁরাস্থাতির মুখোমুথ করে দিয়েছে । কী্নম রাগ করে ভালবাসা যাচাই করতে গিয়ে 
রঙ্জনের ফ্যাসাদ কৌতূকপ্রদ ও নাট্যোপযোগণ 1 মাছমাছি চলে যাঁচ্ছ' বলে রঞ্জন 
মুন্তর ভালবাসার পরীক্ষা নিতে চেয়েছে। এই দশ্যে হুসেনের প্রেমাভক্ষা ও 
মর্জনার কটাক্ষ-_-এর কথা মনে পড়ে যায় । যাবো বলে ও ধন যেতে নারাজ রঞ্জন, 
মনান্ত তাকে একহাত 'নতে চলেছে,-কারণ সে আর অপেক্ষা করতে নারাজ । রঞ্জন 
শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া, আর তাতেই প্রত্যাশিত কৌতুক। 
জয়ন্তীর নেপথ্য কাহিনী নিয়ন্ত্রণের সুবাদে রঞ্জন ও মা্ত--দুটি প্রাণ শেষ 
পধন্ত কাছাকাছি এসেছে । রঞ্জনকে উপয্স্ত শাণ্তিদাও। সে আর মানুষের ওপর 
'খ্বণা নাকরে,এমন উপায় করো। এ আশ্রমের যে যেখানে আছে ছম্মবেশে থাকতে 


২০৪ . 


আদেশ দাও। তুমি হও ভূতের রাজা আর এ বেটা হোক পেত্বীর রাগণ। ফণরোদ 
নাট্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা--বাঁভল্ন চারঘ্রের সুযোগ পেলেই ছন্দবেশ ধারণ ও. 
কৌতুক স্মাষ্টির প্রয়াস এ নাটকেও অনপাচ্ছত নয় । 

ণকছু কিছু ভাবাম্ভীর পারবেশ স্যাষ্টর অবকাশ ছিল। কিন্তু নাট্যকারের 
ম্বভাব সুলভ হাস্যরস স্ষ্টর আচমকা প্রবণতার তা নষ্ট হয়েছে। 

মানুষের ওপর রাগ করে প্রমোদ শেষ পর্যন্ত ভূতের দেশে এসে পড়েছে । এই 
প্রসঙ্গে দশঘ* সংলাপের সেই গতানুগ্াতক অসংযম। সংলাপ যাঁদ বা কিছুটা রসাল 
তবুও নাট্যকলার 'দিক দিয়ে প্ুটমুন্ত নয়। এতে একধে"য়েমির ক্লান্তির হাত থেকে 
রেহাই নেই ।." রঞ্জন আমাকে একটা পেত্বী গাছরে দিয়েছে .*** এরপর শিশু সাহত্যের 
ভূতের নৃত্য। শেষাংশ কিছুটা কীন্রম । কিম ভূতের ভয়ে প্রমোদও যেন পাঁলয়ে 
বাঁচল। এরপর যে দৃশ্যে প্রমোদকে সাঁড়াশি দিতে_-রঙ্গরাসকতা- কথার মারপ্যাচ-_ 
সে দৃশ্যটির নাট্য প্রয়োজন আঁকণ্িৎংকর। --উঃ, ছেড়ে দে, দেঃ আরে তোর এ 
কোমল হাতে ব্যথা লাগবে । বাল ও লোহার চাঁদ। ছাড়- ও ইস্পাতের চাঁদ। এ 
দৃশ্যটর নাট্যোপযোগগতা স্বীকার করে নেওয়া যায় না- এখানে নিছক কৌত্‌ক 
প্রবণতার শিকার হয়েছেন নাট্যকার ৷ 


নাটকে কিছু কিছু উৎকণ্ঠা উদ্বেগের মুহ্তও আছে। মুক্তির মুখে সরস 
সংলাপে প্রমোদ বুঝতে পেরেছে পেত্বীরপনপধ শান্ত তার বরহে কাতরা। শেষ 
পর্যন্ত প্রমোদ আত্মসমর্পণ করতে বলে--ণপেত্বী বে করবো'--যা কেউ কখনও করে 'ন, 
তাই করবো । জশীবস্ত পেত্বী বিবাহ করতে পারলেম না। আমায় প্রেত কর।, 

রঞ্জন উৎকাণঠত। নদশতে কি শেষ পর্ন্ত জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল প্রমোদ £ 
মুন্ত এ কথায় আমল দিতে চায় না। রঞ্জন রেগে ওঠে ক্রোধে ফেটে পড়ে । সর্বনাশশ 
নরহত্যা করবার জন্যেই ক তোরা প্রেম কাঁরস। শান্ত পাব্তপর মত ফুল 'দয়ে 
প্রমোদকে পূজা করেছে। শান্তর আদ্যোপান্ত কাহনধ ধাতে প্রমোদের সঙ্গে পারিচয় 
পরের উপস্হাপন, নাটকের কাঁহনণ গুটিয়ে নেবার কৌশল বলে ধরে নেওয়া হায়। 
শান্তর জীবনের দহঃখের কাহনীতে প্রমোদের সহানুভাতিকে বিন্বাসযোগ্যভাবে উপ- 
স্থাপন করা হয়েছে। 

আমার পানে চেয়োছল, আমায় কুরুপা দেখে মুখ 'ফাঁরয়ে নিলে। সেই আফশোবে 
ভেঙ্গে পড়েছে শান্ত। এর ০6০ টিও চমৎকার নাটকশয়র্‌পে প্রকাশিত। যে শালা 
এমন নিষ্চুর _আর ফিরল না-_-বল, সে শালার বাড়ী কোথায় ? 
আদ্যোপান্ত সব কথায় যখন প্রকাশ পেল সে শালা আর কেউ নয় স্বয়ং প্রমোদকুমার, 


তখনই নাটকের নাট) মহত সৃষ্টি হয়েছে। 
ঠিক তোমা মতন। 
আমি শালা নই তো? 
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ণকম্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না তাই প্রমোদকুমারের কুশ্ঠিত 'জিজ্ঞাসা। তৃই কি 
বড় কুধাসং ? এ 

শেষ পর্যন্ত নাটকের কাহনশর যে জাল বস্তার করা হয়োছল-_-সে জালে ঈ'"সত 
বাঁঞ্ত ফল আটক পড়েছে । 

বাব কোথার ? কুখাসতে ; তুই আমার স্মী, তুই আমার হৃদয়েশ্বরণ। চোখ 
দাও। আম আমার ধর্ম পত্বীকে স্বণণক্ষে দোথ। 

যার হাত এত কোমল, কণ্ঠ এত সুমধুর সে কিরে কুৎাসং; সৌন্দ্ের একটি 
দনটোল কাঁবতায় কি করে ঘটবে ছন্দপতন ! 

অসুন্দরকে, কুৎীসংকে ভালবাসার মাধ্যমে সন্দরর্‌পে পাওয়া যায় _এ সত্য চিয়ন্তন 
এবং এই সত্যের প্রাতষ্ঠাতেই নাটকাঁটর প্রাণ প্রাতষ্ঠা । 

কাঁহনধ বন্যাসের দিক দিয়ে নাটকাঁটতে জমাট নাট্যকা'হিনণ গড়ে ওঠে নি। খশ্ড 
খণ্ড কয়েকটি দৃশ্যে উপভোগ্য পরীগ্থিত ও পারবেশ সৃষ্টি করে কৌতুক পারবেশন 
করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছল । নাট্যকলার নিয্নম মাফিক চাহিদা মটুক-_কৌতুক 
সৃষ্টর সুযোগ যেখানেই পেয়েছেন নাট্যকার সব কিছ ভুলে তাই সে সুযোগের 
সদ্ব্যবহার করে নিয়েছেন। কৌতুক সাষ্টর সঙ্গে সঙ্গে কিছ ীকছু জণীবনদর্শন 
প্রচারের দিকেও নাট্যকারের সধত্ব অচেতন প্রয়াস ছিল। সুতরাং সর্ব হিসাবে নাটকের 
সামাগ্রক রসাবস্তারে এর এলে স্বভাবতই বাধার স্াঁষ্ট হয়েছে । 

নাটকে শুধু এই নাটকেই নয়-_নাট্যকারের প্রায় সব নাটকেই সংলাপ প্রয়োগের 
একটা বৌঁশম্ট্য আছে। নংলাপের যৌন্তকতা কোন কোন ক্ষেপ্লে মেনে না নেওয়া 
গেলেও সংলাপের সাহত্যগুণ অস্বীকার করা যায় না। সংলাপ মাঝে মাঝে বাঁঞ্ত 
পাঁরবেশ সৃষ্টিতে এবং কৌতুক পারবশনে উচ্চমানে পেৌীচেছে । 

রঞ্জনের কাছে মান্তর আত্মপ্রকাশ আঁভনব। 
মান্ত- দাসকে এতাঁদন ফেলে কোথায় ছলেন ? 
বুজন আজ্ঞে মাতৃগভেঁ। আপনার বিরহে কাতর হয়ে এতকাল সেই খানেই আশ্রন্র 

নিয়ৌছলুম । 

দুজনের মধ্যে রসাল কৌতুককর সংলাপ আরও কিছু আছে। “আরে আরে 
মধূভাঁষনপ, শুভাকাক্ষিনী, দাসীর:পিনী মনোমোহণণ মাগন, এতকাল কোন চূলোন 
ছাঁল-"(রঞজন)। 

আরে আরে মধুভাষী সদাউদাসী িরপ্রবাসী মিনসে। আমি কি দ্বিগারণ৭.** 
মদন্তি) | 

দৃশ্য জুড়ে এই রকম ছোট ছোট কৌতুকরসসিম্ত সংলাপ । 

পণম পাঁথকের সমা্চি সংলাপে বাঁঙ্কম5ন্দের কমলাকান্তের দরের প্রভাব স্পপ্ট-. 
সংলাপের কয়দংশ রসগ্রাহী৷ এরং সে কারণে উল্লেখ্য । 
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“দোহাই মা গম্ধেম্বরী। আম মানুষ নই- গরু ।- পাঁচ ইয়ারে ছিড়ে খায়। 
পৈতৃক বিষয়রূপ ভাগাড়ে যখন পড়ে থাক, তখন কত শিয়াল-কুকুরে ষে আমাকে 
উচ্ছিষ্ট করে তার সংখ্যা নেই। **মরে গোভ্‌ত হয়ে বেড়াচ্ছি। হিন্দুর দেবতা মা, 
'আমার ওপর লোভ কোরো না ।১** 

শান্ত প্রমোদরে সংলাপেও মজা আছে। কৌতুক পাঁরবেশ সৃষ্টির প্রত্যাশা পর্ণ 
হয়েছে । শান্তর প্রশ্ন সোজাসাীজ । আম কেমন দেখতে ভাই ? 

প্রমোদের সংলাপ.'**তোমার পটল-চেরা চোখ, পান পানা মুখ রাঙা রাঙা 
চে, প্রানভরা হাঁস, গলাভরা কাস, তুমি অতি সুন্দর । 

নাটকে কয়েকাঁট সুন্দর সংলাপ আছে। 'প্রেততত্ব, রাধাকষের প্রেমকথা নিয়ে 
মানুষের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। কিন্তু গরশব আয়ানের জন্যে কখনও ?ক কাহাকেও 
একফে।টা চোখের জল ফেলতে দেখা গেছে! 

মুন্তর কথায় রঞ্জন বলেছে, তুমি কি মনে কর আম সবার জন্যে প্রাণ বিসর্জন 
দতে কুশ্ঠিত। ম্বীন্তর আর একদফা সুন্দর সংলাপ । 

প্রেম বিসর্জনের তুলনায় প্রাণ বিসর্জন আঁত তুচ্ছ। সবার জন্যে প্রাণ দিতে কাতর 
নয় কিন্তু তার জন্যে আমাকে ত ত্যাগ করতে পারলে না? প্রাণ দেওয়া যায় প্রেম 
দেওয়া খায় না। পুরাতন ভতপ্রেত গুসঙ্গ নিয়ে সংলাপ বৈচিন্ন্হীন--কিছুটা 
একঘেয়ে । 

ক্ষণরোদ প্রসাদের নাটকের সনাতন বোঁশঘ্ট্য সঙ্গীতের মাধ্যমে সমাগত । িলনান্ত 
নাটকে পটপাঁরবর্তন। তার পরে মধুর রসাশ্রয়শ একাঁট গানের মাধ্যমে দর্শক বাঞ্চিত 
সুন্দর সমাথি। অন্যান্য নাটকেও এই একই রতি--একই আঁঙ্গকের আশ্রয় গ্রহণ করা 
হয়েছে--গণীতি নাটকের বেলা ত কথাই নেই। 


নাটকাট গীতিপ্রধান। রঙ্গকৌতুক সৃষ্টির প্রয়াসে এর আঁধকাংশ গানই 
সপ্রধূত্ত। প্রয়োগ নৈপুণ্ের দিক ও 60০০ সৃঁষ্টর সযত্ব প্রয়াসে এ নাটকের বহুলাংশ 
আঁলবাবা গপ্ীতনাট্য সষ্টির সঙ্গে সমকক্ষতা দাবী করতে পারে । 

প্রস্তাবনায় যে গত তাতে মূলভাবের দ্যোতনা থুব সহজেই প্রকাশিত । নাট্য- 
কারের বিশেষ টেকনক--গানাঁটর আঁঙ্গকগত বৌশষ্ট; নাটকের অপরিহার্য অঙ্গা 
বলে দাব করার যোগ্য । 

প্রথম অংকের প্রথম দশ্যের গানাট ৪০11 ০৫ 1০৩-_প্রেমের ফাঁদ 'বষ্তারের 
প্রারাম্ভক হিসাবে পারবেশ স্াষ্টর জনো প্রয়োজন*য় ছিল। গানের বাণীতে চাঁলত 
ব্যবহার ধন্বাত্মক শব্দ থাকায় গানের ৪৫6০ নাটক'টিকে রসঘন করে তুলতে সাহায্য 
করেহে। 
চতুর্থ দূশ্যে আচমকা বে করতে হবে+_-এই ঘেষণা শুনে ম্দান্তর মনের প্রাত- 
কুয়ার প্রাতফলনের জন্যে গানাট ভাবানুগ এবং সংপ্রযৃন্ত। একই দৃশ্যে রঞ্জনের সঙ্গে 
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প্রেমের আঁভনয়ে- প্রেমালাপ প্রসঙ্গে মৃন্তির রঙ্গগপাত-রঙ্গাগখীতনাট্টের অন্যতম 
উপাদান। গানের কথা সহজ । বন্তব্য সোজাসাজি। 

পণ্চম দূশ্যে তৃতণয় পাঁথকের গৌরাঙ্গ বিষয়ক গান নাটকের কোনও প্রয়োজন 'সিম্ধ: 
করে'নি। ৬গ্ঠ দৃশ্যে মান্তর কাছে রঞ্জনের আত্মনিবেদনের গান মধুর রস বিজ্ঞারের, 
উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সিম্ঘ করেনি। 

ই অংকের তৃতায় দৃশ্যের গানটি সম্বন্ধে কিছ? বলার প্রয়োজন আছে। রঞ্জন 
ও মস্তি দুজনের ঘানষ্ঠতা জয়ন্তী এসে বাঁড়রে 'দিয়ে বায়। সেই ঘাঁণষ্ঠতার পাঁরণাঁত 
দু'জনের 'নাবিড় সান্ধ্য । 

পরস্পরের কাছাকাছি আসার ঘটনা তাদের দ্বৈত সঙ্গীতে বিধৃত। গানের ছোট 
ছোট সংলাপগণ্ণীল চমৎকার- কৌতুক নাটকের প্রাণস্বরপ।. এই গান মার্জনা 
আব্দালার কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয়_সেই যে বিথ্যাত গ্ানাঁট-আমি বাদশা বনোছ 
আম বেগম সেজোছ, তার কথা । 

২য় অংকের ৫ম দৃশ্যে মানুষ প্রমোদকে ভয় দেখানোর উপযোগী বাণী সম্বলিত 
গান গেয়েছে প্রোতনশ মার্তধারণী গিরবালারা। গানের বাণীর মধ্যে ছেলে 
ভুলানো শব্দ প্রয়োগের প্রবণতা লক্ষণীয়। একই দৃশ্যে প্রেমে মজেছে প্রমোদ । 
তার কাছে সুশ্রণ কুৎীসতে ভেদ নেই। তাই গানের মাধ্যমে একট? কৌতুক করার 
প্রয়াস অসহ্য মনে হয়ান। 

তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে ম্বান্ত জের পারচয় দিতে গিয়ে প্রমোদের সথার 
পাঁরচয় দিয়ে একটা গান গেয়েছে । এ গানে আত্মীবশ্নেষণের সুর যথার্থই বেজেছে । 

সমাঞ্চি সঙ্গখত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বৈষব পদাবলী । গ্রানাট 'মিলনান্ত নাটকের 
বোঁশষ্ট্য সচক। পট পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবার একটি গান। প্রকাতি কেন্দিক 
গানাটিতে 'মলনান্ত নাটকের মধুর আমেজ ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা পাঁরলীক্ষত হয়েছে। 

নাটকে মোট গানের সংখ্যা আঠারো । 
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জুলিয়া | 
গানেম উদার দাশীল । বাঁদপদের সে মযান্ত দিয়েছে তার দার্শানক যুক্তিতে_ 


“আমার চেয়ে দুঃখী, তারা যাঁদ হাসতে পারে গান গায়, আম কি -ধৈর্য ধরতে 
পারবো না ১*-সমাজবাদ ও অর্থনৌতিক সমস্যার চিত স্পম্টভাবে আঁকা হয়েছে । 


প্রাথামক পযাঁয়ে নাটকের মল ফাহিনগর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার লুযোগ 
নয়েছেন নাট্যকার প্রথম দৃশ্যেই । ঈশ্বর ঘা করেন মলের জন্য । নাটকে এই কথাটি 
প্রমাণ কর'র জন্যেই যেন নাটক রচনা করা হয়েছে । দসুযর হাতে পড়ে লাঞ্ছনা, ভগ্নী 
হতে 'বাচ্ছিন্ন হওয়া, শেষ পযন্ত আয়ুবের ঘরে ক্রীতদাস হওয়ার যাবতীয় ঘটনা 
আ'জবের বাসে সব িছুই মঙ্গলময়ের নিদে'শে সংঘঁটিত। তাই তার প্রার্থনা 
মঙ্গলময় তোমার কার্যে ষেন আমার সন্দেহ না হয়। তোমার প্রাত ভান্ত যেন 
চিরাদন অটল থাকে । দৈব ািভ'রতা এ নাটকের প্রাণকেন্দ্র । 


আবদুল গানেমের আভভাবক । বাহার একটি অজ্ভুত প্রাণবন্ত কিশোর চাঁন । 
বাহারের সংলাপ আচরণ, একাঁদকে যেমন আমাদের হাসির উদ্রেক করে, অন্যদিকে 
তেমান সে আচরণ জশবন রহস্যের বহ? সত্য উদ্ঘাটন করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে 
আমাদের দোষ ৮টি অসঙ্গাত সব কিছু দোঁখিয়ে দেয় । আজিব-গুলনারসংলাপে দুটি 
হৃদয়ের ভালবাসার স্পশ" আছে, অথচ উত্তাপ নেই ॥ ওদের মিলনের বড় সমস্যা 
আ'জবের বংশ মষাদা । আ'জবের ধারণা মঙ্গলময় ঈশবরের ইচ্ছাতেই আজবের 
বোগ্দাদ যাওয়া হয় ি। তার বন্তব্য :₹__এই ক্ষুদ্র বালিকার এই ক্ষদুদ্র হাদয়টুকুতে 
সাগর প্রমাণ করুণা থাকতে পারেঃতাই দেখবার জন্যে ঈ*বর আমাকে বোগ্দাদে যেতে 
দেন লি । আমার পরম মঙ্গলের জন্য খোদা আমাকে গোলাম করেছেন। গ্রতু'ত্তরে 
বান্তববাদশ এ্রীহক সুখাঁপয়াসণ গুলনারের স্বাভাবিক প্রত্যুত্তর নাটকীয় সংলাপের 
অঙ্গীভ্‌ত হয়েছে । 

গুলনার £-_"ছাইএর জন্য করেছেন পাঁশের জন্য করেছেন। আমি এর কিছুই 
বুঝতে পাঁর না। আজবকে পাওয়ার পথে যা কু বাধা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে তা 
মানতে রাজণ নয় গুলনার। গুলনার আ'জবের প্রাতি অনুরন্ত। আজিব গ্লানেমের 
মার কাছেও অবাঞ্চিত ব্যান্ত নয়-শুধু অবাঞ্ছিত তার বংশ মর্যাদা । নাট্য সমস্যার 
উশক ঝুকি এই অংশে কিছুটা প্রত্যক্ষ । গানেমের মার কাছে সবচেয়ে যে দ্বিধা 
মানসিক বিরোধ তা হল আ'জবকে মনেপ্রাণে গ্রহণও করতে পারছেন না, আবার 
ত্যাগ করার কথাও চিন্তা করতেও ছিউরে উঠছেন । “এমন সোনার ছেলে তুমি কেন 
বান্দা হলে ? গানেমের মার মূখে সমস্যার কথ আরও আছে সেগুলি নাটকীয় 


২০৯ 
১৪ 


সংলাপ বৈশিষ্ট্যে সমজ্জবল। “বংশ পা আর পোড়া মেয়ের নজর--এই তিনে আমার 
হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়ে মারলে । তারপর পান্ন মিলল পোড়া মেয়ের নজর ঠাণ্ডা হল। 
কিন্তু জালা চারগুণ জ্বলে উঠল। আজব, সব মিললঃ বংশ মিলল না ।' 


মেয়ের থোরাক কমে যাওয়ার প্রসঙ্গে গানেমের মার সংলাপ পাঁরবেশ অনুযায়ী 
লঘ--গ্লাম্যতা দোষ বাঁজণত নয়। যৌবনে নিজের খোরাক কমে যাওয়া এবং শেষ 
পর্যন্ত তা পূরণ হওয়ার ব্যাপারে তার স্মতিচারণ £ যোদন তার সঙ্গে সাদী হল 
সাতাঁদনের খোরাক একাঁদনে মেরে 'দিলুম। প্রতুত্তরে আজবের সংলাপ যেমন 
বাস্তব তেমনি হাস্যরসের উপাদান স্বরূপ | পর বাঁড়,এইসব কথা কি হেলের কাছে 
কয়? এই দৃশো স্নগধতা আছে আর আছে সমস্যার সমবেদনার রসে অভিষেক । 
সমাধানের হইীঙ্গত দিয়েছে আজব নিজেই । আমি যাঁদ রাজপুত্র হতুমঃ তাহলে 
তোমার আর কোন গোল থাকত না। শেষ পর্যন্ত এই সূত্র ধরেই কাহিনগ মিলনান্ত 
নাটকের শর্ত পূরণ করেছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে নাটকের কলেবর বুদ্ধি, চারন্ের 
সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এক প্রেমিক যুগলের সুন্দর সংলাপ উপহার দেওয়া ছাড়া নাটকের 
গাঁতপ্রকীতি নিয়ন্্ণে এই দ্বদ্দের কি উপযোগিতা থাকতে পারে ? 


ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য--এই মূল 01619 নাটকের এই প্রাঁতপাদ্য বিষয়ের 
দিক দিয়ে বিচার করলে এই উপকাহিণীর প্রয়োজনীয়তার থা অস্বীকার করা যায় 
না। রোমান্টিক দূশ্য হিসাবে এঁটর বিশ্লেষণ প্রয়োজন । কিন্তু কাহনী বিন্যাসে 
এর মূল্য আঁক্িংকর--তাই এর বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। তবে নাট্যকৃতি 
হিসাবে কিছ? কিছু সংলাপ উল্লেখ্য । ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য প্রমাণ করার 
জন্য নাটকের বিচিত্র উপাদান, বিস্ময়, চমক, অদ্ভুত কা/কলাপ সব কিছুরই সমাবেশ 
ঘাঁটয়েছেন নাট্যকার । 


২য় অগ্ের চতুর দৃশ্যে কবর স্হানে জযালয়া অবাক হয়ে ভাবছে তার হারেমে 
এতসব অবাঞ্ধত লোক এল ক করে। বান্দাও ফটকের ফাঁক 'দয়ে কৌশলে 
পালিয়ে এসেছে। তার ভাষায় গোরস্হানের মধেযই নাটকের প্রার্ণাবন্দ। মূল 
ঘটনার পাঁরণাঁতির বীজ এই দৃশেই চোখে পড়বে বাহারের সংলাপ অনুসরণ করলে। 
চুপি চুপ মাটিতে কফিন পরতে আবার চুপি চুপি ফিরে গেল দেখে আমার সন্দেহ 
হল। তারা চলে গেলে মাটি খুঁড়ে ক'ফন বার করেছি । খুলে দোখ তার ভেতরে এক 
আওরাং। এমন সুন্দরী আওরাং আমি কখনও দোখাঁন। দেখে মনে হল 
মরে নি। | 


চমকগ্রদ অপ্রতাশিত ঘটনার কৌতূহল নাটকের কাহনণীকে বৈচিত্যমণ্ডিতকরেছে। 
অবশা পরে এই ঘটনার সম্ভাব্য সব প্রকার প্রতিক্রিয়া বিশেষ করে মানাসক প্রাতক্রিয়ার 
পূণ" বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা টাল্পথযোগ্য। 


জুয়া ও বাহারের রসাসিন্ত সংলাপে নাট্যক্রিয়া উল্লেখ্য । জ্যালিয়ার ভুকৃটিতে 
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তোমার প্রাণে ভয় নেই 2 এটা কাঁলিফের হারেম তা জানো? বাহারের বুগ্ধিদগন্ত 
কটাক্ষ চমৎকার 1701708: এর ,নজশর রেখেছে । এবার থেকে যাকে গাল দেবার 
দরকার হবে তাকে বলবো কালিফের হারেমে যাও ॥$ 

বাহারের রসবোধের পারচয়ের নিদর্শন আছে নাটকের বহু জায়গায় । 


জহালয়াঃ আমি খানাঁপনা করে পালঙ্কে শুয়ে ছিলুম+ এখানে এলুম কেমন 
করে ? 

বাহার ঃ কফিনে করে 'বাবসাহেব। 

জুলিয়া ও গানেমের সঙ্গে এই অংশে কথাবার্তা আবেগশন্য বুদ্ধদপ্ত অথচ 
স্বাভাবিক ও স্ন্দর । জুলিয়া ( গানেমের প্রাত )--আমার এই সংখানদ্রায় ব্যাথথাত 
ঘটিয়ে এই যন্ণাময় জাগরণের মাঝে আবার টেনে এনে কাজ ভাল করেন ন। বাহারের 
সত্যভাষণ ভাবষ্যৎ ভাষণের সামল হয়েছে । খোদার মাঁজতে হুজঃরের বরাতে 
, তুমি নাচ্ছ, তাই মাঁটতে প?ততে তুমি যে আবার গ্াঁজয়ে উঠলে শবাবসাহেব ।, 


প্রথম অঞ্কে নূরবিহারের মুখে গরানেমের পরিচয় পেয়ে তার গ্রাত অন:রন্ত 
হতে জ্বালয়ার প্রাণ চেয়েছিল, সংস্কারাচ্ছন্ন মন চায় নি। তাই গানেমকে হঠাৎ 
আ'বজ্কার করার চমক নেই-_-চেনার মধ্যে নাটকীয় বিস্ময়বোধও নেই । জুলিয়ার 
পক্ষে গানেমকে চিন্তা করাও পাপ-_এখানেও সেই প্রাণ চায় চক্ষু না চায়।* গ্রহণ 
করা তো দূরের কথা । কিন্তু এযে কীবেদনা। ছোট্র সুন্দর সংলাপে নাট্যকার 
তার আস্বাদ গ্রহ করার সুযোগ দিয়েছেন। 

বাহার £ আমার কান্না আসছে কেন বাবসাহেব? 

জুলিয়া তোর মানব না আসতে আসতে আমাকে আবার কাঁফনে পুরে 
পুতে ফেল। 

বাহারের জবাব চমৎকার ন্বুঃ0001 অথচ সংবেদনশীলতার স্পর্শে আভাষন্ত। 


বাহার £$ তোমায় কাফন থেকে বের করাতে হাতে আমার চোট লেগেছে--আর 
পারবো না 'বাঁবসাহেব । জহালয়ার অন্তদাহ ও বেদনার সার্কপ্রকাশ--'ভাই হয়ে 
হতভাগিন ভগ্নীকে জীবন্ত দগ্ধ কারস নি । আমায় মাঁট দে।, 

বাহার £ খোদা পোড়ায় পুড়বে। মাঁটর ভেতরেও তো আঁদ্দন থাকে 


বাবসাহেব। 

গানেমের উদ্দেশ্যে জুলিয়ার অনুযোগ-_হৃদয়ের বেদনাকে নিঙড়ে দিয়েছে সে, 
'অথচ গানেমের সাড়া মেলে ন। 

প্রাণ থাকতে কবরে পাঁঠয়ে সমন্ত জীবনের সঙ্গে মরণ গে'খো দলে । একেবারে 
হত্যা করে পাঠালে বেশী কি অপরাধ করতে? ন:রাঁবহার গ্রানেমের নামের সঙ্গে 


২১৯ 


'সঙ্গে যস্মণা এনেছিলি। সর্পশীশশ ছিল, সর্বনাশী দেখে ধা, আজ সে অজগর 
হয়েছে । এ সংলাপ তুলনাহপন। 

গ্রানেমের পুনজর্গবন গানেমের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন প্রণয়ের সুন্দর দৃশ্যটি বণনা করার 
পর এই ঘটনার প্রাঁতক্রিয়ার কথা জানিয়েছেন নাট্যকার । সাহী 'বাবির (ষড়যন্ত্কারী) 
নৃরবিহারের প্রীত সাম্ত্বনা প্রাতক্রিয়ার একদিক । “যে গেছে বাঁদলে সেকি আর 
আসবে 2 না জেনে ক খেতে দিতে ফি দিয়োছস ? ভালবাসাতিস, ইচ্ছা করে ত 
আর মেরে ফোলিস 'নি।* কিন্তু সাহশীবাবর অন্তর এখানে লুকানো, তার আসল 
রূপ নাট্যকার একটু পরেই তুলে ধরেছেন। 

আমার হাতের বিষ, সে বোঁট মরেছে আর এ বোট আসামী হয়েছে। এরপর 
আবদুল রাগের মাথায় সাহীবিবির কাছে বিকিয়ে বসল বাহারকে । কিন্তু রাগ 
পড়তেই আবদুলের পিতৃহ্দয় আবার বাহারকে দাব করে বসল । “আমার আর 
কেউ নেই-আ'ম হাতে করে মানুষ করোছি।* সাহীবাঁবর কাছে সব আবেদনই 
ব্যর্থ। ফাঁহনী বিন্যাসে চাঁরঠের সামগ্রস্য রাখতে অবশ্য এর প্রয়োজন ছিল ॥ 
কারণ সাহণীবাবর যড়ষন্ত্র যে অন্ততঃ একজনের অজানা নয়» বাহারকে নিজের আয়ত্তে 
না পেলে জানতে পারতো না সাহপাবাব। 

বাহার 8 আমায় নিয়ে কি করবে বাব সাহেব ? 

সাহশীবাব £ সোনার পালঙ্কে শুইয়ে ঘুম পাড়া 2 

বাহার £ আর সেই ওষুধ খাইয়ে দেবে ? 

সাহশীবাঁব £ (চম্িয়া ) কোন ওষুধ 2 

সার্থক কাঁহন? বিন্যাস। সুন্দর সংক্ষিপ্ত সংলাপ । 

গানেমের কাছে জুলিয়া বিদায় নেবে। তঞ্জাম এসেছে। কিন্তু তার আগে 
পুন্দর গানেমকে দেখে যেতে হবে অন্ততঃ একবার ॥। বেয়াদাঁপ মাফ: হয়ঃ আমি, 
হাঁপয়ে মরে যাচ্ছ। (অবগণ্ঠন মোচন )--আহা কি গরানেম। কি সুন্দর 
গানেম । 

ণকল্তু যেতে যে মন চায়না । তাই নজেকে প্রশ্ন করে জদালয়া, হৃদয় কারে 
দতে কারে 'দয়েছি ।**"*ন্দয়ার আধার সম্রাট, শুধহ ভন্তি নাও, আমার হাদয় 
ফরিয়ে দাও । 


সংঘাত এর পর কোন বাহিরের ঘটনাকে কেন্দ্ু করে নয় - একান্তই অস্তরীন। 


এ যন্তণা থেকে ঈশ্বর আমাকে মান্ত দেবেন কি এখান থেকেই নাট্য 
সংকটের সূন্পাত-- অবশ্য চরিব্রগত জটিলতা সৃষ্টিই উল্লেখ্য । 

জীলয়া মুখ ঢাকতে চায় না; গ্রানেম তাই বলেছে এ সমাজ 'বিবহদ্ধ ব্যবহার । 
একজন অপাঁরাঁচত পুরুষের সম্মুখে এ প্রকার পাঁরাঁচতের ন্যায় সম্ভাষণ আপনার 
ন্যায় মহিলার উচিত নয় । নাট্যকারের সাহস উল্লেখযোগ্য । 


১৭, 


গানেমকে ভালবেসেও নিরুপায় জুলিয়া । অদন্টের নির্মম পরিহাস! তাই 
বাহারের কাছে সে তার সাহফ্তার কথা বলেছে অকুশ্ঠিতাঁচত্তে। 


জালয়া £ দেখ ভাই বাহার, দু্দশায় আমার হাঁস এসেছে। 
বাহার £ হাসি মানুষ চেনে-_জায়গ্া চেনে, তাই এসেছে । 
জুলিয়া 8 আমি আলোক দেখেছি। 

বাহার £ আলোক যে দুর্দশার গোলাম 'বাঁবসাহেব। 


আজবের মুখ থেকে গ্রানেমের মুখ থেকে এসব দাশনক কাব্যমপ্ডিত সংলাপ 
শুনলে অবাক হতে হয় না- বাচ্ছা বাহারের মুখে আশাক্ষিত অনন্চরের মুখে এ 
ধরনের সংলাপ একটু কেমন বেমানান, বেসযরো শোনায় । শেষ পর্যন্ত নাট্য সমস্যার 
যথার্থ রূপ দেখা গেল জাঁলয়ার আচরণে । সে কাঁলফের কাছে ফিরে যাবে না। 
কবরের মানুষ কবরে ফিরে যাবে তাতে ভয় কেন গানেম । 

এদকে তাতার জয়ের যে যশ কালিফের মতে ধর্'তঃ আজিবেরই তাতে সম্পূর্ণ 
আধিকার। আজব প্রাতদান নিতে অস্বীকৃত। কিন্তু কি দিলে আঁজবের মানবকে 
জয় করা যায়? আঁভমান, জেদ্‌--একটা সদাগর পরের কাছে কালিফ্‌ মাথা হেট 
করবে ? তা হতে পারে না। ণঁক করে কৃতজ্ঞতা দেখাই । কাঁলফের এই মনোভাবই 
শেষ পধন্ত নাটকটিকে মিলনাস্ত করেছে-_গানেম জুলিয়ার অসম্ভব মিলনকে 
সম্ভব করেছে-_নাউকটিকে স্বাভাবিক পাঁরণাঁতর দিকে সচ্ছন্দ গাঁততে এগয়ে নিয়ে 
গেছে। চার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কাহনী বিন্যাসের কাজের সমষ্ঠু সমম্বয় নাটকটিকে 
সহজ স্বাভাবিক ও সাবলীল করেছে । 

তৃতীয় অঙ্কের চতুথ' দৃশ্যে কালিফের দীঘ" স্বগতোন্তি নাট্যরস ক্ষ*্প করেছে। 
বিচির সংলাপের মাধ্যমে কাঁলফ সন্ধান পায় বাহারের মানবের । বাহারের পাঁরচয় 
পাওয়ার পর কাফের সংলাপ প্রাণবন্ত হস্ছে। “তোর সেই বেইমানী মানব 
কোথায় ? বেইমান, তোদের না দেখে বুড়ো উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তোমরা 
এখানে আমোদ করছ ।' 


এঁদকে ধীরে ধীরে জিয়ার মানস বিবর্তন ঘটাছল। সে বিবত ন গানেমকে 
গ্রহণ করার অনুকূলে । 'কন্তু এরপরেই গানেমের কৃ্িম সংলাপ- জুলিয়া বন্দনা 
_যে জিরা কালিফ-গৃহনী। তাই সংলাপের কীত্রিমতা অন্যাদকের বিচারে 
্বাভাবিক ধম্ভীরু গানেম যখনই জেনেছে জালয়া কাঁলফের-সেই মহত 
থেকে তার আচরণ অদ্ভুত। 'অন্যকথা কও বাবসাহেব। আমার পরম সৌভাগ্য 
তোমার সেবার নিষুত্ত আছ, আমাকে লাঞ্ত কর বিবিসাহেব। সংঘাত তীব্রতর 
হওয়ার এমন সম্ভাবনা পূর্ণতা পায় নি। 


প্রাকৃতিক বর্ণনার চমৎকারিঘের মাধামে জ্নীলয়া অনকলে পারবেশ স্থন্ট করে 


১৩ 


অনচ্চারত কথা বলতে চায়। কিন্তু গ্রানেমের সামনে যে দ্র বাধা । বাধা 
কাঁলিফ, তার সততা, ধর্মভরুতা । 

জুলিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আস্বাদনের মাধ্যমে বেদৌরা নাটকের গ্ুভাব কে 
স্বাগত জানিয়েছেন নাট্যকার । এই রকম রাঘিকালেই চনা রাজকুমারী বেদৌরা 
বাগানের মর্মর বেদশর ওপর বসে সখণদের সঙ্গে গজ্প করতে করতে ঘাময়ে পড়োছল 
৮৯০০ ভাগ্যবতী বেদৌরা স্বস্নসাগর পার হয়ে প্রাণেশ্বরের পায়ে ছাদয় পুজ্প উপহার 
'দিয়েছিল। তাই অদৃজ্টে স্বপ্ন সত্য হল । কিল্তু আমার কি অদৃন্ট । সত্য আমার 
নসপবে স্বপ্ন হবে।' 

নাটকীয় প্রবেশের পর কালফ অবাক । জ্ালয়া অপারাচিত যুবকের সম্মুখে । 
কিন্তু জুলয়ার ভয়ে নাটকের প্রয়োজনে নিজেকে গাঁটিয়ে নিয়েছে । “আমায় ক্ষমা 
কর গানেম। রহস্য করাছলুঃম। খোদার দোহাই, আমি তোমার মহত্বের পরণক্ষা 
করছিলুম। 


প্রেমের নতুন স্বরপ--আত্মীনবেদনের নতুন তাৎপর্য ফুটে উঠেছে জ্দলয়ার 
অপূর্ব সংলাপের আলোয় । 

এই হচ্তপদ--এই মাটর দেহ কালফের সম্পার্ত--আবার কালিফের রাজকোষভুত্ত 
হবে। কিন্তু গানেম- প্রেমময় গানেম। অভাগনণ আজন্ম দুঃখিনী জুলিয়া 
চ্েচ্ছাপ্রণোঁদতা এই হৃদয়পুজ্প যে তোমার পায়ে অর্জাল প্রদ্দান করোছল । দোহাই 
গানেম-দয়া কর গানেম, সোঁটকে চরণ প্রান্তে আশ্রয় দাও-ফারিয়ে দিও না। সেটি 
কালিফের ঘরে ফিরে যাবে না। এ যেন রবীন্দ্রনাথের শেষের কাঁবিতার প্রেমতত্। 


অপরকে হাদয় দান করে শুধু মান মাটির দেহ কালিফকে উপহার ।॥ রাজভান্তর 
পররাকান্ঠা বাবসাহেব ।*****'ফুলের সৌন্দর্য শুধু রূপে নয়-_গন্ধে । হাদয়হীনা 
নারী তার কাট দুষ্ট পলাশ একই পদার্থ । কালিফকে কি তাকেও মাথায় তুলে 
রাখতে বল সুন্দরী! সংলাপে উচ্ছ্বাস নেই-_ রাগের আনবশ সংযত- সহংত। 
কাঁলিফের কাছে এই দেহের প্রলোভন একাদনও কি তার চক্ষে প্রাণহীন দেখাবে নাঃ 
অমাবস্যার অন্ধকার চপলার হাসিতে কতুক্ষণ আলোকিত থাকে সংন্দরশ। দায়তের 
বিপদাশঙ্কায়্ জুলিয়ার উদ্বেল হৃদয়ের আকুতি আর একবার প্রমাণ করল সে 
গানেমকে ভালবাসে । 

গ্রানেমের অন্তুত সংলাপ একাধারে বিস্ময় ও চমক উদ্রেক করে। যে কথা 
গোপন করে আসাঁছ--নিজের কাছেও যে কথা বলতে সাহস কাঁরনি, যে কথা আমার 
সঙ্গে সঙ্গে করবে আশ্রয় গ্রহণ করত তাই আজ প্রকাশ কার । শুন জুলিয়া কালিফের 
প্রিয়তমা । তুমিই আমার প্রাণে*বরশী। জাহাপনা বাঁদ বেইমানী করেছে, 
শান্চি চায়। 
 ম্লাজাদেশ। শান্ডির ব্যবন্ছা হবে। এই প্রণয়ণযগলকে একসঙ্গে সুবণ" শৃঙ্খলে: 
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আবদ্ধ করে অমার প্রমোদোদ্যানে--যেখানে এই সংন্দরীর সমাধি মান্দর নিার্মত 
হয়েছে, সেইখানে নিয়ে হাও। ক ঘটবে তার কৌতূহল সৃষ্ট করেছেন নাট্যকার । 
কিন্তু সে কৌতূহল বেশীক্ষণ রাখতে পারেন নি। কালিফের স্বগতোন্তই তার 
অকাল সমাধি ঘঁটয়েছে। 

কালিফের একটা তুজ্ঞ প্রজা গানেম! গানেম, তোমার মত প্রজার আন্তিত্বেই 
কাঁলফেব্র গৌরব, কাঁলফ তোমাকে সেলাম করে ।” ব্যাস। কৌতূহলের হীতি এবং 
আঁনবাধ ফলশ্রুতিতে নাট্যরস ক্ষন । 

গানেমের সব প্রিয়জনেরই প্রাণদণ্ডান্রা হবে-_-এইরকম প্রায় স্থির বলেই সবাই 
জানতাম কিন্তু তার জন্যে কি বাহারের একট, ভয় আছে ? সাহস ও প্রাণশান্ততে সে 
ভরপুর । “কেনচুপ করবো কেন? একট. বাদে যখন একেবারেই চুপ করতে হবে 
তখন এমন সাধের কথাগুলো পেটের ভেতর রেখে যাব। আমি মরব আমার সঙ্গে 
আমার কথাও মরবে কেন ?-এ যেন ধনঞ্য় বৈরাগপর মুখে রবীন্দ্র সংলাপ। 

নাটকাঁটতে শেষ পযক্ত মিলনান্ত নাটকের সব শতই পূর্ণ হয়েছে। অবশ্য 
ক্ষেত আগেই প্রস্তুত ছিল । আজব ও গুলনারের সম্পকের নৈকট্য ও 1মলন ঠিক 
অন্যস্ত হয়ে না থাকলেও যথোচিত গুরুত্ব লাভ করে নন নাটকের এ একটা মস্ত 
ঘুটী। নাটকে নূরাবহারের পণরণাঁতি অসম্পূর্ণ। সে উপোক্ষতা। জাঁহাপনা 
মেহেরবাণণ করে হুজুরের মত গানেমের মত 'জ্খীলয়া লাভ" একটা শান্ত আমায় 
দয়ে দাও। কিন্তু নূরাবহার তো মুখ ফুটে কিছ; বলল না। 'নরাঁবহার' 
নরাকাঙ্খারুপিনণ, তুই যখন কিছ? চাইীল 'ি, তখন এ মিলনে যত আন"দ 
সব তোর । 
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॥ দৌলতে দুনিয়া ॥ 
॥ অন্যন্ত সঞ্চম প্রাতিমা ॥ 


ক্ষপরোদপ্রসাদের অন্যান্য নাটকের মত এতেও কল্পনার এশবর্য এবং কাহন্নী 
বিন্যাসের ম্যান্সয়ানা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকরণ করে । এ নাটক চাওয়া না পাওয়া, 
না চাওয়া পাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই যেন লেখা । মুরাদ পেশমন, মৃত বাহাদঃর 
শার উত্তরাধীকারীরা সবাক, হারিয়ে পর্ণ কু'টিরে বাস করেছে, তব? 'মথ্যার আশ্রয় 
গ্রহণ করে নি। শেষ পর্যন্ত ফকীরকে আশ্রয় দান করে তাদের অবস্থার রুপান্তর । 
ফয়জুল্লার অনেক কিছ পেয়েছে যা তার পাওয়া উচিত নয় তব্‌ও তার "বাঁ 
জহরার সঙ্গে তার আলাপের পাঁরাধ বহুদূর বিস্তৃত । পেশমনের ঈঘাঁয় তারা 
কাতর । এ কাহিনীর সঙ্গে আলবাবা কাহনশর অনেকটা মিল আছে । আ'লবাবার 
এশবষে কাসিম সাঁকনার যে ঈ্যা, যে মানসিক অবস্থা এ নাটকে অনেকটা সেই অবস্থা 
সেই উন্মত্ততা আর ঈষরি আগুনে ঝলসে যাওয়ার অস্বাভাবকতা স্দদ্দরভাবে 
রুূপায়িত। তফাৎ শুধু পারণাতির । এ নাটকে নাট্যকারের সধত্ব প্রয়াস সত্বেও সত্যের 
জয়, ধমাচরণের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে নাটকাঁটকে নিয়ন্িত করেছে । নাটকাঁটকে ধনী য় 
প্রচারের মুখপন্ন হসাবে গোপন করতে পারেন ?ন নাট্যকার 


ক্ষীরোদ নাট্যের অন্যতম বোঁশস্ট্য শুরু থেকেই গাঁতিবেগ, কৌতূহলকে সদাজা প্রত 
রেখে কাহনশর বস্তার ঘটানো- ক্ষীরোদ প্রসাদ নাটকের অনাতম শর্ত হিসাবেই যেন 
ধরে নিয়েছেন । রোমান্টক পাঁরবেশে মেহেরার স্বপ্ন দর্শন দয়েই নাটকাঁটর সূত্র- 
পাত। এই স্বপ্ন দেখার ঘটনা সমগ্র কাঁহনণীটকে নয়ান্মিত করেছে । স্বপ্নে মেহেরার 
সিরাজ শহরে যাওয়ার বাস্তবতা প্রম।ণিত হয়েছে মোবারকের সংলাপে । বিপুল 
এশবর্যের আঁধকারণ হওয়ার পেছনে যে কাঁহন্াট আছে তার উল্লেখে নাটকটি 
রস্ঘন হয়ে উঠেছে। স্বপ্নে যে ফাঁকরকে দেখা গেছে 'িকছ-ক্ষণের মধ্যেই তার 
আ'বভবি ঘাঁটয়ে তার আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
নাট্যকাহিনণ স্বাভাবিকভাবেই ক্রম পাঁরণাঁতর দিকে অগ্রসর হয়েছে । স্বশ্নের 
বাস্তবতা সমর্থিত হয়েছে ফকিরের আঁবিভর্বের সঙ্গে সঙ্গে। সিরাজ শহরে 
মোবারকের ভাগ্য বিবর্তন, প্রাতশ্রুতিশীববাহের প্রথম ফল তুলে দিতে হবে ফাঁকরের 
হাতে । স্বপ্নের ফকিরের অতাক্ত আঁবভবি নাটকের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। 
তার সম্বন্ধে ঠিক যখন আলোচনা চলেছে তখনই তার আ'বিভাঁব ঘটেছে লাট্য- 
কৌতুহলের প্রাত যথাযোগ্য সম্মান প্রদশ'নের সূঘে। এরপর বাহাদুর শার পনর 
মুরাদের দুরবন্থার বিবরণ সব পেয়েও হারানোর পরবতর্ণ অধ্যায় পর্ণকু'টিরে বাস, 
--জশবনাদর্শের ব্যাখ্যা সত্যাশ্রয়ের সমস্ত ঝূশক নেওয়ার প্রাতজ্ঞা। এ পরিস্থিতি 
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পারবেশ 2৪ ১০৪ 1106 1 এর নির্বাসিত 1010 এর দুরাবস্থা অথচ অত্যতৃপ্তি 
শাস্তির সন্ত্বনা ক্ষীরোদ নাট্যের অন্যতম বিশেষত্ব । মাকে 'নয়ে পথে নাক্ষপ্ত, সব 
কিছু থেকে বা9ত******অতাঁকতে স্বখ্নদশ'ন-" *..সত্য পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার 
প্রাতিজ্ঞা। স্বণ্নে সুদূর আরব মরুভূমির মধ্যে এক বালিকার সাহায্য প্রার্থনার 
দৃশ্য: এ নাটকে স্বপ্নের এই বিশেষ ভূমিকা লক্ষণণয়। মুরাদ নিজেই অবাক 
বিহবল। স্বপ্নে আমি মরুভূমি যেতে প্রাতিজ্ঞা বদ্ধ হলুম। দেখলুম এক সংন্দরী 
বালিকা । আরব দেশের এক বিশাল মরুভূমির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আমযে 
ত।কে রক্ষা করতে প্রাতজ্ঞাবদ্ধ হয়োছ। জহরার চরিত্র স্বাভাবিক, ফয়জুল্লার মত 
সে ও মতের মানুষ । ভাইএর বিয়ের কথায় তার মন্তব্য অভিমানব্যাঞ্ক। বিয়ে 
দেবার ইচ্ছে থাকলে কি এতাঁদনে তাকে আইবুড়ো করে ফেলে রাখ । অপনুত্রক 
এক নারণর মাত্‌ হৃদয়ের আকুাঁতিও দেখানো হয়েছে চীরন্রাটতে । একটা কছ; হল না 
দেখে মনে করেছিল:ম ভাইএর সকাল সকাল বয়ে দিয়ে তার দুটো একটা সোনার 
চাঁদ নিয়ে নাড় 'চাড়া করবো, তা তুম প্রাণ থাকতে হতে দেবে ? 


শেষ পরযস্ত,বাঞ্চত পারণাঁতর দিকে এগিয়েছে নাটক। পেশমন 'বাঁব সবহারা। 
দু অভাব অনটনে দিশেহারা, গহত্যাগণ । জহরার ভাই উল্লসিত--পেশমন বাবকে 
'আমার দেউীড়তে িক্ষে করতে দেখবো ? 


পেশমন বাবও নিঃসম্বল। তার নিজের মুখেই শোনা, নূরবকস জোর 'দয়ে 
বলেছে, সাত্যি তার কিছ? নেই । ফয়জনুল্লার জীবনদর্শন লক্ষণণয়। নূরাময়া পথ 
দেখ, আমার বাড়ীতে তোমার চাকার চলবে না। দুনিয়াকে বিশ্বাস করে তুমি আমার 
চাকার করবে? তা হলে তুমি একাঁদনেই আমায় দেউলে করে দেবে। ফয়জ-ল্লার 
সন্দেহপ্রবণ মনের সহন্দর প্রকাশ সত্যের জয়ঃ 'মথ্যার ক্ষয়-কেতাবের এই 'মথ্যা 
কথাগুলা কেবল শুনে যাবে, শুনে যাবে । কাজের সময় উল্টো করবে- কাজের 
সময় মৌলবাঁরও কথায় বিশবাস করবে না। যাঁদ বি*বাস করেছ ক সাত্য করেছ ত 
অমাঁন মরেছো । 

******্যাবে উত্তরে বলবে পশ্চমেঃ ভাজবে উচ্ছে, বলবে পটোল। নূরবাকস্র 
বিস্ময়ের সংলাপও যথাযথ । ওরে বাবারে। কি শালা শয়তানের খপ্পরে 
পড়েছিলুম রে। 

নাটকে বৈপবাত্য-_ নীচতার পাশে মহত্বের নিদর্শনও আছে। ফয়জনল্লা পেশমন 
'খাবির চানর আংট হাতাতে চায় অথচ নূরবকস তার যৎসামান্য স্থিত 'দিতে চায় । 

ক্ষুধা ফাঁকরকে তাড়ানোর চেষ্টায় কৃতকার্য হওয়া শেষ পর্যস্ত জহরার যোগ্য 
আচরণই হয়েছে। তবে এই 'বিতাড়নের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল। পেশমন বাব তার 
বাড়ীতে তাকে যেতে বলে নিজের কৌশলে আত্মতীপ্ত লাভ করে। 

পেশমন বাব নিজেই যেতে পাচ্ছে না, তার ওপর আবার আতাঁথ। ফকির 
যে নাছোড়বান্দা, আম তাই তাঁড়য়োছ, আর কেউ হলে পারতো না.। পেশমন বত 
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বলবে আমার নেই; ফকির ততই বিশ্বাস করবে আছে। শেষে দুই. উপোষীর লড়াই 


লেগে যাবে। কাঁহনী বিন্যাসে এই ঘটনার গর্ত্ব অত্যাধক অথচ আচরণ 
চারতানুগ । | 


নাটকে বহু জায়গায় ছোট ছোট সংলাপে নাটকীয় পারবেশ সৃষ্টি হয়েছে । পচা 
খাবার গছয়ে আংট নেওয়ার ব্যাপারে নরবকস যে সভা করেছে- হাস্যরস সৃষ্টির 
ব্যাপারে তা উল্লেখযোগ্য । 

এ রাদ্দ মালে এ আংটি বিকোয় না। 

তবে রে শালা, চোর । 


শেষ পযন্ত অনুনয় বিনয়ঃ ফাকুতিঃ তবু আংঁট দিতে নূরবকস নারাজ । শেষে 
জহরার দীর্ঘশ্বাস আফশোষ। “মনসে দুনিয়ার কাউকে বিশ্বাস করবি নি, 
তাকিহবেঃ আমার হাতে কখনও 'কি পয়সা রাঁখস ?' কৌতুকরস সাঁষ্টর প্রয়াস 
বহুলাংশে সার্থক। 


এরপর মোবারকের আঁবভবি। মিচ্দিকে একদিন এক সমন্দর প্রাসাদ তৈরি করে 


দেওয়ার নিদেশ। এখানে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদশপের ঘটনার প্রাতফলন 
লক্ষণীয় । 


মুরাদ ও মেহেরার দেখা রান্তায়। রোমাশ্টিক দৃশ্য হিসাবে এটি স্মনিপুণ- 
ভাবে গ্রাথত হওয়া উচত ছিল-_ধিন্তু কাযণতঃ তা হয়াঁন। নাটকে মধ?র রস 
পাঁরবেশনের সুযোগ নাট্যকার স্‌চনায় দীর্ঘসংলাপ যোজনায় নম্ট রে ফেলেছেন। 
তাছাড়া সংলাপ যতটা স্বাভাবক হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি- কীন্রিমতায় ভরা 
সংলাপ। ফকিরের কম্টকজ্পিত সাজানো ঘটনায় তার কন্যা বেলার আবভবি। এক 
আসরফাঁ, 'বানময়ে মেহেরাকে 'বাক্ক করে 'দয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় ফাঁকর। যে 
মাঁনক মুরাদ বা নুরবকস কেউ নিতে রাজ নয় বেলা সেই মানকের 'বাঁনময়ে 
মেহেরাকে ক্রয় করে নেয়। এইভাবে ঈীপ্সত পাঁরণাঁতর দিকে নাট্য কাঁহনী এগিয়ে 
চলেছে। 
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জাহরণেরও ঘরের কোহনুর চার গেছে । সেও স্বপ্নের প্রভাবে । স্ব্ন-- 
নিষ্ঠুর স্বন। মোবারকেরও অদৃঞ্টে স্বপ্ন জাগরণ সমান হয়ে গেছে। 


বাহাদুরশার প্রেতমূত্তির আবিভাব পাশ্চাত্য এবং শেকসপীরীয় নাটকের 
অনুরূপ । কাহিনী বিন্যাসে এর প্রয়োজন ছিল ।*****পপ্রেতমততে কুঠারের 
প্রহরী হয়ে দ্ীড়য়ে আছি।*****আমাকে এ মন্রণাময় অবচ্থা থেকে মযান্ত দিতে 
একমাত্র তুমি ।* এরপর রূদ্ধশবাস কৌত্হল--আিবাবা নাটকের আঙগক। পত্রের 
চক্ষের সমুখে ধনাগারের দ্বার উম্মোচন করতে বলল প্রেতমৃতি” এরপর ধূনাগারে 
ভন্ন মূর্তির প্রতীকের মাধ্যমে বাহাদুরশার অতৃপ্ত আত্মার দুরস্ত কামনাকে 
বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে । বাহাদুরশার অতৃপ্ত আত্মা কিসে তৃপ্ত হবে. 
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তা জানার মধ্যে মর্মান্তক চমক সৃষ্টির কৃতিত্ব নাট্যকারের,। হদর ধার করকমলে 
তার উপর হৃদয় বিদারক পরীক্ষা চালাবার 'নর্দেশ দানের মধ্যে পিতৃআদেশ ও, 
দাঁয়তার প্রতি প্রেমের দুবলতা-দ;য়ের নাট্যসংঘাত এর সষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু 
প্রিয়ার সন্ধান যাঁদ না পায় মুরাদ 1-_এ পুরুষের উপয্যন্ত কথা নয়।-*”***পাাথবী 
যেমন বিশাল******মনূষের জীবনও তেমাঁন দীর্ঘ । এই দশর্ঘ জীবনেও কি তার: 
সন্ধান পাবে না ? মমান্তিক নিদেশাট এইর্প-- 

পারস্যের প্রান্তদেশে উচ্চশৈল প্রাচর বোঁষ্টত এক হুদ আছে। সেই হুদ মধ্যে 
এক অতীন্দ্র দ্বীপ । সেই দ্বীপে একাঁট গভশখর জলময় গহহর***** গভীর ***** 
গভীর । বিবাহের পরক্ষণই' যাঁদ তাকে সেই গহবর মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারো-- 
তবেই তোমার পিতার মহন্ত ।-*"*“*যন্্ণা-*" বড় যন্না পুত্র আমাকে এই যল্তণা 
থেকে মুক্তি প্রদান কর। বীভৎস রসের অবতারণা করে কৃত্তিম উপায়ে নাট্যসংঘাত, 
এবং সংকট সৃ্টির উদাহরণও আছে। 

পিতা পিতাঃ নিষ্ঠুর হয়ো না-অন্য উপায় থাকে তো বলে দাও। 

মেহেরা-মেহেরা_ আর আমাকে দেখা দিও না-স্ব্নে দেখা 'দিয়ে উম্মত্ত 
করেছ- জাগরণে দেখা দিয়ে মরণ ষন্ধণা ভোগ কারয়েছ এবার দেখাও নরক । পিতার 
কাছে আম প্রাতশ্রুত আম তোমাকে খজব। কিন্তু তুমি ধরণাঁর প্রান্তে আত্মগোপন 
কর- এ হতভাগ্যকে আয় দেখা দিও না- নাটকে যাঘ্ার ঢঙে হলেও এই' অংশ সাঁত্যই 
হৃদয় বিদারক । 

ক্ষীরোদ নাট্যের একটি প্রচলিত রণীত-ফরমুলাও বলা চলে-_ কোন কোন 
চারনের ছদ্মবেশ ধারণ ( এখানেও সেই শতের প্রাতি অনুগত্য লক্ষ্য করা যায় )। 
বেলার সঙ্গে রাস্তায় দেখা গেল বালকবেশে মেহেরাকে। কিন্তু এ ছদ্মবেশের কোন 
প্রয়োজনই ছিল না নাট্যকাহিনপর দক 'দয়ে । কারণ মুরাদ তাকে দেখেই চিনতে 
পারল, অথচ ছম্মবেশের কোন উল্লেখও নেই তার সংলাপে । 

প্রত্যক্ষিত মিলনের প্রাক্কালে আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় সে ব্যাকুল । 

স্ব্ন আপনার ও আমার মিলনের ঘটক। আপনি ছাড়া অন্য কাউকে হাদয় 
দিতে আমার অধিকার নেই । কিন্তু মিলন যে বড় সাংঘাতিক । এ মিলন বিষময়, 
তার উত্তরে মেহেরা জানিয়েছে-তা হলে সুধা ও বিষে কি প্রভেদ আমি জানি না। 
প্রার্থনীর প্রার্থনা পূর্ণ কর । নুরবকস ভাবল, দুঃখিনী মেহেরার দুঃখের বুঝি 
অবসান হল। কিন্তু বেলা ঠিকই বুঝতে পেরেছে-_যাঁদ জীবনের অবসানে তার, 
দুঃখের অবসান হয়-_তা হলে মেহেরার সে সময় এসেছে । 

ফকিরকে পেয়ে ফয়জূল্লা ঠিক করতে পারে কি সে চাইবে । তাইতো কি নেব। 
দানয়ার মালিকানী চাইব, ধনদৌলত চাইব । যা চাইব, তাই পাব। ফকীর 
তাড়া দেয়, কি, আর কতক্ষণ ? সর্বনাশ করলে এ যে কিছুই ঠিক করতে পারছি 
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না। মানাঁসক দ্ব্ঘ কোনটা ছেড়ে কোনটা রাখবে, চমৎকার ফুটেছে নাটকে ফয়জল্লার 
মনন বিশ্লেষণে । শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাঞ্ছত আপোষ দি ইচ্ছাপূরণের বর এর 
মাধ্যমে ইচ্ছা শাশ্তর অপপ্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণ গঞ্পের প্রভাব । খোঁড়াকে 
দেখে বাঙ্-_ তোর কি রে শালা ; খোঁড়ার আবার ইচ্ছে। ফর়জলল্লা সুবিধাবাদী । 
ফকীর তাকে সীমত ইচ্ছে দিয়েছে, তাই ফগরকেও নে গাল "দিতে ছাড়ে না। উঃ 
শালার ফকীর।* নুরুকে খোসামোদও উপভোগ্য। ধরে তোল ভাই, ধরে তোল 
নূরুরে, তুই যে আমার দোস্ত। তাজানতুম না। 


.....এরপর বকাউল্লার পাল্লায় পড়ে তার একটা ইচ্ছে মাঠে মারা গেল। বকাউল্লা 
বাঘের ভয় দেখাতে ফয়জল্ললার আঁ্থিরতা নাটকীয় কাহনী বিন্যাসের সহায়ক হয়েছে। 


স্বপ্ন প্রসঙ্গে জেগে স্ব'্ন দেখারও ঘটনার উল্লেখ করেছেন নাট্যকার কৌশলে। 
পেশমন বাবর প্লাতারাঁতি এতবড় অট্রালিকা চোখে দেখেও স্বাভাবিকভাবে স্বস্ন বলে 
মনে হয়েছে ঈর্যান্বভা জহরার। এই প্রসঙ্গে স্বামী জ্্ীর কৌতুককর সংলাপ 
উপভোগ্য । 

যাঁদ জেগে থাক, তাহলে আমার কানটা ধরে বার দুই মোয়েম করে নাড়া দাও 
ত, নইলে শালার ঘুম আজ কিছুতেই চোখ ছাড়তে চাইছে না। আম এখনও যেন 
স্বন দেখাঁছ। 

স্বপ্ন আবার কি? শালা স্বপ্ন একেবারে একটা বাড়ী ভাড়া করে চোখের 
তারায় বসে গেছে । নইলে সন্ধ্যে বেলায় যেখানে ফাঁকা? সকাল বেলায় সেখানে 
বাড়ণ।....পেশমন বাটার অট্রালিকায় খুব সুরত বাঁদীদের দেখে অবাক হল়েছে 
ফয়জুল্লা। ফয়জনল্লার বেশভৃষায় তাকে বান্দা বলে ধরে ধনয়ে বাঁদীরা ঠাট্টা করেছে। 
কাছে বসে যে ক'গাছি কাঁচা চুল আছে, তুলে দেব। বেলার কাছ থেকে সব ব্যাপারটা 
জানার চেষ্টায় নাটকীয়তা আছে। বেলা প্রসঙ্গে ফয়জল্লার আক্ষেপ নাটকে 
হাস্যরসের উপাদান হয়েছে । আমার চারে মাছ এসে ঘাই মারল: আর সে মাছ 
একজনের খাল বণ্ড়শীতে কানকোয় গে'থে উঠে পড়ল। আফশোষ এককাঁড় বাঁস 
পোলাও সকাল বেলায় ভাইবোনে গাঁই গাঁই গগিললে তার এক ফোঁটা ফকরে বেটাকে 
দল কি এই সব+নাশ হয় । হা নসঈীব। ফি করাছ। আমাকে দিতে এসে পেশমনকে 
'দয়ে ফেললি। 

বেলার দূষ্টুবহাদ্ধ নাটকে যথাযথ কৌতুক রসের যোগান দয়েছে। শাক 
খাইয়ে ঘাঁদ এই দৌলত হয়, তাহলে ফকণীরকে পোলাও খাওয়াতে গারলে কও 
দৌলত পাবে তা কি বুঝতে পেরেছ। 

দশপন্থ শহরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে মুরাদ মেহেরার সংলাপে আন্তাঁরকতার 
চেয়েও আরো?পত ভাবাদর্শের প্রভাব বেশী । ম.রাদও প্রায়শ্চিত্ত স্বর,প সেই গহবরে 
বাঁপ দিতে যাঁচ্ছিল--ফকীর এসে তাকে নরস্ম করে । দৃশ্যাট বিয়োগান্ত করুণ" 
রপাত্বক, কিন্তু মনে কারুণোর ছাপ রাখতে পারো ন। 


২২০ 


লোভী ফয়জন্ললার চারণ পূণ" বিকশিত । বেলার সামনে বলে--কলজে ভেঙ্গে 
যাঁদ লুকোতে পারতুম তাহলে এখন তোমাকে কলজের ভেতর পুরে রাখতুম । 

নাটকীয় যথাযথ মূহূতে” জহরার আবিভবি ঘাটয়ে নাটকঁটিকে আকর্ষণীয় করে 
তোলার চেষ্টা উল্লেখ্য । “ওগো; তুম নাক ইচ্ছে পেয়েছ 2 

বোকার ধাপপায় পড়ে শেব ইচ্ছেটা হাতছাড়া হওয়ায় ফয়জলল্লার আপশোষ 
র্লাসক। খুন করবো, বোকা শালাকে খুন করবো । আমার দ্যানয়া গেল-_- 
দৌলত গেল-_ সব গেল ।, 


এরপর মুরাদ দেখলে তার পিতার ধনস্মপাত্ত। কিন্তু এ এম্বয্ণের মূল্য 
গদতে হয়েছে মুরাদকে িতৃআদেশে। জীবনপ্রাতমার 'বনিময়ে মাণিঃয়ণ 
পৃত্লিকা। জীবন ধারার পারবর্তে জীবনশ,ন্য শিলা । 


শেষাংশে আবার মায়াজালের প্রভাব । মুরাদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । তার পুরস্কার 
ফকশর তাকে শেষ পর্যন্ত 'দিয়েছে। যুবক সত্যরক্ষা করেছে । “সত্যের আশ্রয়ে সতশ 
তোমার মুরাদের পার্রে মেহেরা ।******তোমার পিতার ম্দান্তর এই সনন্দ যত্বে হৃদয় 
পোঁটকায় আবদ্ধ কর |” (মেহেরাকে দান )। 


নাটকের শেষে ফয়জনল্লার আবশ্বাস্য আকস্মিক পরিবত'ন- হজরত রক্ষা-কর। 
কেবলমান্ন তোমার করুণা ভিক্ষা করি। এ পাঁরবত'ন সম্পৃণ“ অনাটকণয় ॥ তাড়া- 
হুড়ো করে কাহনী গ্াটয়ে ফেলার নগ্ন প্রচেম্টা নাট্যকাহনীকে শাথল 
করেছে। নাটকটির মিলনান্ত পারণাতিও কণ্টক?জ্পত বলে মনে হয়। তবে এ 
পারণাঁতি আকাঁস্মক হলেও অস্বাভাবিক অবান্তব বলে গণ্য হবে না। 


নাটকাঁটতে বহু চীরন্রের সমাবেশে নিছক জটলতার সৃষ্টি হয়েছে। কোন 
চাঁর্ই ঠিকমত প্রধোন্য পায় নি। নাট্যকাহনীর এক মুখীনতা স্পন্ট হয়ান। কয়েকাঁট 
বাচ্ছল্ন পারবেশ ও পারাচ্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে বাভন্ন স্বাদের নাট্যরস পাঁরবেশনই 
মৃখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দীড়য়েছে। নাট্য বৃত্ত রচনার ষে পূণ“ সুযোগ ছিল উদ্দেশ্যের 
এক মখ্ীনতার অভাবে তার সদব্যবহার ঘটানো হয়ানি। 


২১ 


॥ বেদৌরা ॥ 


আরব্য উপন্যানকাহিনীর একাঁট কাহনী নাটকাঁটর প্রাণবস্তু। কাঁহনীটিকে 
প্রথম থেকেই কৌতূহলোদ্দীপক করার দিকে নাট্যকারের সজাগ দৃষ্টি ছিল। 
রূপকথার আঁবশবাস্য কাহনীকে বিষয়বস্তু করে নাটকাঁটর অঙ্গীভূত করার ফলে 
নাট্যকারের ওপর একাঁট গুরুদায়িত্ব ন্যন্তভ হয়োছল। কতকগুলি চাঁরন্রকে র্ত 
মাংসের মানুষে প্রাণ প্রাতিষ্তা করার জন্যে নাট্যকারের সচেম্ট প্রয়াস লক্ষণণয় । 
উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, নদারূণ বিপদের মুহূর্তে বদ্ধ বাত্তর বিকাশ, অসহায় অবম্থার 
পকংকভব্য 'িবমন্ুতা, প্রেম ভান্ত প্রনাত- ঈর্ষা দ্বেষ, চাঞ্চল্য সমস্ত কিছু মানাবক 
বৈশিষ্ট্য বাভল্ন চারের মাধ্যমে ধৃত । অসম্ভব উদ্ভট কপনার র্যজ্যে অবাধ 
দিবচরণ করার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার সচে 5ন ছিলেন যে মূল চারঘাট আসলে মাটির 
মানুষ । দৈত্য দানবঃ তাদের অলৌকিক কার্কলাপের দ্বারা নাট্যকাহনীর 'নিয়ন্্ণ 
যেমন আঁনবার্ধ বলে প্রাতভাত হয়েছে, ঠিক তেমাঁন না-্যকারের বান্তব 'নষ্ঠা, 
অলোৌকক কার কলাপের পাঁরপুরক বান্তব পাঁরবেশ স্ান্ট, মনন্তাত্ক দ্বন্ৰের 
অবতারণা--সমন্ত কিছুর প্রাতিই নাট্যকারের সজাগ দুন্টি ছিল। সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ন'টকে ভৌগোলিক তথ্যের প্রাতি আনুগত্য । একদিকে সুদূর 
চশনদেশ, অন্যাদকে খালেদান রাজত্বঃ মাঝখানে নদীপথে যাতায়াতের 
ব্যবস্থা । যাতায়াতের পথে এবান উপদ্ধীপ। তন রাজ্যের রাজা রাজকূমার 
পিংবা রাজকুমারী নাটকের প্রধান চাঁরঘ্॥ খালেদান রাজকুমার চন 
রাজক্‌মারী ও এবাঁন উপদ্বীপের রাজকন্যা নাটকের নায়ক নায়িকা । স্ব্নে 
পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ অঙ্গুরী 'বাঁনময় থেকে রাজকুমার ও চীন দেশের রাজ- 
কুমারীর সঙ্গে প্রণয়ের সত্রপাত--এই হল নাটকের উপজীব্য । শেষ পযন্ত কাহনী 
বিন্যাসের গুণে কজ্পনার সমৃদ্ধির ফলে এবান উপদ্বীপের হয়তান বরাজকনা 
ছদ্মবেশী বেদৌরার (রাজকুমার বেশী) সঙ্গে অদৃষ্টচক্রে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ । 
নাটকের এই অংশের কাহনী বিন্যাস, চিন চিত্রণ অনবদ্য । বেদৌরার নিরুপায় 
জ্বামশীর উদাসীন আঁভনয়, অন্তর্ধন্ঘে ক্ষতাবক্ষত হৃদয়ের আবেদনে 'নাঁষন্ত হয়তানের 
সব 'কছু পাওয়ার মধ্যেও না পাওয়ার নিগ্ট় বেদনা নাটকাঁটর অনেকগ্াল 
মুহৃত'কে জীবন্ত করে তুলেছে । কিন্তু শেষ পযন্ত বেদোৌরার এক আন্তম মনহূতে 
আত্মপরিচয়দানের দৃশ্যটি সত্যই নাটকে একটি স্মরণীয় নাটকণয় মুহূর্ত বলে গণ্য 
হবে। আত্মপরিচয়দান অবশ্য কিছুটা আকস্মিক। এছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কল্তু 
আত্মপারচয়দানের পর হয়তানের প্রাতক্রিয়া স্বাভাবিক নয়। তার অশান্ত হাদয়ের 


৮৬ 


উদ্বেলতা, আশাভঙ্গের দীর্ঘ*বাস নাটকে সার্থকভাবে ও সম্যকর্‌পে রূপায়িত হয় নি। 
নাট্য প্রাক্রয়ার ফলশ্রদতি প্রত্যাশিত পষণয়ে পেশছায় নি। চরিন্রচিত্রণ ও সংলাপের 
দিক দিয়ে এই অংশে নাট্যকারের কিছ:টা ঘুটশ লক্ষ্য করা যায়। 


নাটকটি মিলনাস্ত। এটকে মলনান্ত নাটকে রূপান্তরত করার জন্য নাট্যকার 
সচেতন ও সধত্ব প্রয়াসের মাধ্যমে সুপরিকঞ্জিপিত পথে অগ্রসর হয়েছেন । 


নাটকে দ:টি প্রধান সম্ধি। স্বপ্নে পরস্পরের সাক্ষাৎকার, বিরহপব দুজনেরই 
উন্মাদাবস্হা, রোগ দূরীকরণের চেহ্টা এবং উন্মাদনা রোগের সূত্র ধরেই পরস্পরের 
সঙ্গে মিলন, প্রণয় এবং বাঞ্চত পারণাতি, বিবাহ, পিতার কাছ থেকে কন্যার আঁনবাধ" 
বিচ্ছেদের বেদনা-_সবাঁকছ-ই নাটকে জ্বাভাবিক প্রাণস্পন্দনের মাধ্যমে অনুভুত ॥ 
এইখানেই নাটকের একটি স্পন্ট পব" বা সাঁন্ধর শেষ। 


নুতন নাটকীয় ঘটনা দানা বেধে উঠেছে পরবতর্ঁ অধ্যায়ে। মৈমহান ও 
কাসকাসের হস্তক্ষেপের ফলে মৈমদান দানহাসের কাছে মাধা নত করতে রাজগ নয়। 
তার মতে রাজকুমার বেশী স্ন্দর। কিন্তু কার্যতঃ তা প্রমান হয় নি। 
রাজকুমার নিজেই উপযাচক হয়ে রাজকমারার দ্বারে উপস্থিত হয়েছে । বাজণ জিতে 
দানহাসের জয় হতে চলেছে। সুতরাং এদের 'মলনে বিরহের বেড়া তুলে কৌশলে 
নতুন করে প্রমান করতে হবে-এরা মনেপ্রাণে এক । তাই চীন রাজার দেওয়া রক্ষা 
কবচ, তাঁবজ আর কোমরবন্ধ (মাঁণমাণক্য খাঁচত ) চুর করে কাসকাসের চিলের 
ছদ্মবেশ ধারণ করার মাধ্যমে ওদের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে । চিলের বেশ ধারণ করে তাবিজ 
চারর ঘটনাকে বাল্ব লক্ষণযনন্ত নাটকের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেছেন নাট্যকার । 
দ্ানহাসও চিল সেজে সেই তাবিজ উদ্ধার করেছে শেষ পধণন্ত । তাবিজ ও কোমরবন্ধ 
খোয়া যাওয়ার পর বেদৌরা কমরলজমানের বিচ্ছেদ পর্ব--চিলের পেছনে অনগ'ল 
ছুটে চলা,বেদৌরার রাজপদন্রের ছদ্মবেশে এবনি দ্বীপে উপাস্থিত হওয়া ও রাজার কাছে 
কমরলজমান বলে তাকে ধরে নেওয়া_ কন্যার সঙ্গে বিবাহ দান ঘটনার সমারোহ ও 
চমৎকারত্ব নাটকাঁটকে জাঁময়ে তুলেছে । 


এ নাটকে গল্পবস্তু এবং নাটকের ফর্মে তার উপস্থাপন বোঁশল্ট্যমন্ডিত। ক্ষীরোদ 
গ্রসাদের অন্যান্য নাটকে যে অনাবল হাস্যরসের ফজ্গুধারা বইয়ে দেবার প্রবণতা এ 
নাটকেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ব্দাদ্ধদীপ্ত সংলাপের মাধ্যম ছাড়াও তান কিছু 
1কছ? কৌতুককর পারাগ্থাত ও পারবেশের সুযোগ নিয়েছেন। সংলাপের মাধ্যম 
ছাড়াও এযাকসন এর মাধামে হাস্যরস স্হাম্টর প্রয়াস তা ঠিক ভাঁড়াঁম না হলেও 
কতকটা তার সগ্গোন্ত হয়েছে । এ দোষ নাট্যকারের সব নাটকেই আছে। 


চরম মুহৃতে মনস্তথ্থের দক 'দিয়ে যা অস্বাভাবিক তাও ঘটিয়েছেন নাট্যকার 
তার স্বভাবসূলভ সরস সংলাপ যোজনার দ্বারা। সুযোগ পেলে এবং সুযোগ না 
পেয়েও সুযোগ সাষ্ট করে নাট্যকার রঙ্গ রাসকতার সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছেন। 
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রাজা সাজমান বৃদ্ধ বয়সে পত্র লাভ করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পুর বিবাহে 
আনচ্ছক-রাজার আক্ষেপের এই অংশে মনোবেদনা প্রকাশের ভাষায় সংযম. থাকা 
উচিত ছিল। নাটকে বিশেষ মুহূর্ত সৃন্টি হয়েছে রাজোচিত দৃঢ়তার সূত্র ধরে। 
রাজপুমের জিদ বিয়ে সে করবে না। রাজা সাজামানের নিদে'শ পরবতাঁ ঘটনার 
জাল বস্তার করার সুযোগ করে 'দিয়েছে। এই পাপিম্ঠকে বেধে আমার পুরাতন 
দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ । দহর্গ মধ্যে আবদ্ধ থাকাকালীন অপ্রাকৃত ঘটনার জাল 
বস্তার করা হয়েছে । মৈম্যানর চোখে দুর্গ মধ্যে আবম্ধ করলজমানেব মত অপরুপ 
সুন্দর পুরুষ পৃথবীতে নেই । অনুরূপ ধারণা দানহাসেরও-আঁম সে মেয়েকে 
দেখে মনে করেছি যে তার যোগ্য সুন্দরী দুনিয়ায় নেই । নাট্যকাহিনীর মূল 
প্রাতপাদ্য বিষয় এইটাই । 

চারত্র সৃষ্টির দিক দিয়েও কমরলজমান ও বেদৌরা- দহটি চরিতে সামঞ্জস্য 
আছে। রূপের অহংকারে সে বিবাহ করবে না ঠিক করেছে। তাকেও চীনারাজ 
শৃঙখলাবদ্ধ করেছে । তবুও তার তেজ ভাঙ্গে নি। 

মৈম্ান ও দানহাসের মধ্যে বাজী-_কে বেশী সুন্দর - এই বাজী জেতার নেপথ্য 
লড়াই থেকেই কাহিনীর বিস্তার সম্ভব হয়েছে। 

ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য--সুযোগ পেলে ক্ষেত্রাক্ষেত্র বিচার না করে যে কোন 
পারাস্থিতিতে রঙ্গ রাঁসঝতার অবতারণা করা। 

কাসকাস £ হুকুম পরারাণী, এই 'জিনকে কি ঠেঙাতে হবে ? 

দানহাস £ অতটা কষ্ট তোমায় করতে হবে নাঃ তুমি কাহল মানুষ, হাতে কি 
শেষকালে খিল ধরবে। 

কাসকাসের কিছু কিছু সংলাপ 'হন্দিতে, আবার কখনও বাংলায় । এই হিসাবে 
ণকছু কিছ? অসঙ্গাত চোখে পড়ে। 

দানহাস £ মুখখান যেন অষ্ট্ীর চাঁদ । 

কাসকাস £ আমি অন্টমীতে জন্মেছিলূম । 

দানহাসের বাঁদ্ধমত্তা প্রশংসনীয় । কাসকাসের মোটা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে 
দানহাসের কৌশল অভিনব-- পয়গম্বরের দুসমন* আম যা ভাল বলবো, শালা তার 
উল্‌টো বলবেই ধলবে।, 

এরপর নাটকে চমকপ্রদ রোমাণ্টিক দৃশ্য পারকঙ্পনা। পাশাপাশি দুজনকে 

শুইয়ে বিস্ময় প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। দুজনের সংলাপের মধ্যে সাম্স্য 
আছে। কিন্তু দুঁট ক্ষেত্রেই দীর্ঘ সংলাপের ক্লান্তি। পাঁরামিত সংলাপের অভাবে 
রোমান্স জমে ওঠে নি। কাহিনপর নতুন মোড়_মৈমৃনির নিদের্শনা মারফৎ তার 
নাঁত না স্বীকার ফরার ঘটনায় । মেয়েটাকে তার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। যে 
যার জন্য বেশণী উন্মত্ত হবে তার হার। সাজামান চারি ব্যন্তিত্বের অভাব-- 
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'প্লাজোচিত দৃঢ়তা নেই । তার মতে যত আনষ্টের মূল উজীর। তার কথাতেই 
পুত্রকে বাধ্য হয়ে তিনি কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন । 
ভাঁবষ্যৎবাণশকেও নাটকে ঘটনা 'নিয়ম্মণের কাজে লাগানো হয়েছে। “এই বারে 
শুভ ফল ফলবে ।-উজপশীরের এই ভবিষ্যৎ বাণ শেষ পযন্ত সত্যে পাঁরণত হয়েছে। 
রাজকুমার ঘ্‌ম থেকে জেগে উঠে দেখল সব ভোঁ ভোঁ। এ ঘটনা নাটকের গাঁত- 
প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূণ“। হাস্যরস পাঁরবেশনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার সংলাপের 
মাধ্যমে চমক সৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। 
কমরলজমান- আমার পাশে কে শয়েছিল দেখোছলি ? 
বান্দা- আজ্ঞে হ্যাঁ জনাবঃ একটা বেড়াল বাচ্চা শুয়েছিল। সমন্ত রাত আপনার 
পাশে শুয়েছিলেন, এখন খিদে পেয়েছে, তাই চুপিচুপি ইন্দ;র ধরছেন । 


স্বভাবসুলভ সংলাপে রসিকতা, তবে পাঁরমিত নয়, দীঘায়ত। রাজকুমার স্বপ্নে 
দেখা সুন্দরীর জন্য উন্মাদপ্রায়। 'উচ্ছ্বাসময় আবেগপ্রধান সংলাপের মাধ্যমে 
কমরলজমান নিজের আন্তারক আক্ঢীতকে প্রকাশ করার চেম্টা করেছে। স্বপ্নের 
মধ্যেও বান্তবতার স্পর্শ আলো আঁধারের রহস্য । কমরলজমান ( অঙ্গুরণ দেখাইয়া ) 
-একেও তুমি স্বপ্ন বলতে চাও ? স্বস্নকেও বান্তব বলে দাবি করেছে রাজপুত। 
তার সংলাপে দেহবাদ ও মানবিক উত্তাপ অনুভূত ॥ স্বপ্নে দেখা রাজকন্যার জন্যে 
উন্মাদপ্রায় রাজপুত্রের উদ্ভট আচরণ এর মারফৎ কাহিনীর বিষ্ঞার সাধন করা 
হয়েছে। 


চরম মূহ্‌তে নাট্যকারের স্বভাবসূলভ হাস্যরস পারবেশন প্রবণতা লক্ষণণয় । 


ধান্রীর অজ্ঞতার সজ্জান আভনয় প্রধানতঃ সংলাপাশ্রয়ী হাস্যরসের অবতারণা 
করেছে । ধাঘ্শ--আজ মেয়েটার খসমং দেখে কত আমোদ করব, তা না করে কিনা 
আজ প্রাণেশ্বর প্রাণে*বর করে প্রাণটা আকুলি বিকাল করছি । এখন যাতে দিদিমণি 
আমার শীগাঁগর ভালো হয়, তাই কর । প্রাণে*বর বেটে মাথায় দিলে যাঁদ সারে ত 
তাই দাও। আর ঢক: করে খাইয়ে দিলে যাঁদ বেমোর আরাম হয়-ত গলা চিরে ঢক: 
করে খাইয়েই দাও? 'দিদিমাণর আমার বুকের ধড়ফড়ানিটে কমে যাক । 


সংলাপে দুরন্ত সাহসের পারিচয় দিয়েছেন নাট্যকার । বেদৌরা পিতার কাছে 
অসংকোচে বলেছে--যে যুবাকে কাল রান্নে আমার পাশে শয়ন করতে আদেশ 
২রেছিলেন আমাকে তারই হাতে সমপপণ করুন। আধ্াাীনক যুবক যুবতীদের মনের 
নাগাল পাওয়ার প্রসঙ্গে চমৎকার সংলাপ ধানীর মুখে । আজকালকার ছেলেমেয়েদের 
রোগই ওই, খেতে দাও খাবে, শুতে দাও শোবে। কিন্তু মাথায় হাত দাও গরম, 
গায়ে হাত দাও ফোসকা ॥ 

মাজমানের কাছে বেদৌরার হাতের আধাঁটর রহস্য উদ্ঘাটন খুব বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়েই ঘটেছে । বাণ্তবস্পশৰ” চরিন্ানুগ সংলাপের অবতারণা হয়েছে 


২ 
১৬ 


মাজমান- কোথায় দেখোঁছি কোথায় দেখেছি, হা হয়েছে হয়েছেন য দেশে এ 
আংটি হয় সে দেশে আমি গিয়োছি। মনে পড়েছে মনে পড়েছে । খালদান রাজ্যের 
কারিগর এইরকম আংটি প্রস্তুত করে ।” খালেদান এক বংসরের পথ । তাহলে 'কি 
করে অঘটন ঘটল । নাটকে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে নাট্যকার অবান্তবকে 
বাস্তবমণ্ডিত করতে চেয়েছেন। 


কাঁহনশর অন্তরালে মৈমূনধ ও দানহাসের এক অদৃশ্য প্রেসাটজ ফাইট-_মযদার 
লড়াই । বেদৌরা ও কমরলজমানকে [নিয়ে বাজী জেতা । 


উজীরের টিন্তাধারা প্রাক্টিকাল' । সাজাদর পাগলামি সম্বন্ধে কি করণীয় ? 
“আমার ছেলে হলে এতাঁদনেও ও রোগ কবে কোন কালে সারিয়ে দিতুম ।.*.***ও 
আপনার রোগ গক আদরে সারে 2""**আগ্াপাম্তলা জলাবচ্ছুটি হয়। তাহলে এক 
লহমায় রোগ ছুটে যায় + দানহাস মৈমুনশর মতলব জেনে যাওয়ায় নাট্যকাহিনগর 
রোমান্স নম্ট হয়েছে। একই দৃশ্যে কমরলজমান এর বিরহ জ্বালায় আভব্যান্ত 
নিতাই মামুীল ও গতানুগতিক । এ বিরহে হৃদয়ের উত্তাপের স্পর্শ নেই। হাস্য- 
রসসৃন্টির মাধ্যমে হসাবে নাট্যকার আতগ্রাকৃত ঘটনার অবতারণা করেছেন এটা তার 
প্রায় সব নাটকের বৌশিষ্ট্য । সচেতন কমরলজমান এর প্রহারে-_হাকিমের অসহায় 
অবস্থার বর্ণনায় কৌতুক সৃষ্টি সার্থকতা মণ্ডিত।--উঃ শালার ছেলে মারের মত 
মার লাগিয়েছে । এখন উল্টে আমার নাড়ী না ছাড়লে হয়।, এ সংলাপ মানবিক 
আবেদনাসিন্ত অথচ এতে বশদদ্ধ হাস্যরস সৃষ্ট প্রয়াস চিহৃত। বান্দার সংলাপও 
দীনবন্ধু মিন্রের সরস সংলাপের সগোন্র ও বাবা চীনে মুলুকে মানুষ আছে, 
আম জানতাম চীনে মুলুকে চীনে থাকে আর চীনের মাঁট থাকে, মানুষ থাকে তা 


জানতুম না। 


কৌতুককর উদ্ভট সংলাপে মার্জমানের অবদানও অনুলেখ্য নয়। ইলবিন ইন, 
গকলাঁবন 'কন্ন, মসাজ্লা ঠিক মিলা । মার্জমানের চনে ভর হয়েছে । সে এসেছে 
সপাজাদাকে সারাতে, চীনে ভর, তাই ব্যাঘ্ধদণপ্ত হাস্যরসাত্মক সংলাপ হহায়াং হো ইয়াং 
শন-কয়াংকোয় টংাল ইয়ং ।স্হাসারস স্যাষ্টর জন্য সর্বপ্রকার সত্ব প্রয়াসের অস্ত 
নেই । নাট্যকার হাস্যরস সৃষ্টির জন্য সংলাপের মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ভাঙ্গা 'হান্দর 
ব্যবহার করে নাটকটি জাঁময়ে তুলেছেন। কিন্তু এইসব অংশ কিছুটা লঘ; ছন্দে 
11510700৫-এ লেখা-_হালকা মানাসকতার ফসল । 


তৃতীয় অংকে মাজণমানের বুদ্ধ কৌশল উল্লেখ ফরার মত। চীন দেশে পেশীছে 
মাজমান ও কমরলজমানের সঙ্গে ছাড়াছাঁড়। কিন্তু রাজপনুত্র একা উচ্চৈস্বরে যে 
কৌতুককর সংলাপ পাঁরবেশন করেছে তা নাটকীয় উৎকণ্ঠার মুহূতে" লঘ: রাঁসকতার 
নামান্তর হয়েছে । 


বেদৌরাফে আরোগ্য না করাতে পারলে অদ্ধে'ক রাজত্ব লাভের সঙ্গে রাজকন্যাকেও 
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লাভ করা যাবে না। কমরলজমানের চাঁরন্ে বোঁশম্ট্য ও ব্যান্তত্বের ছাপ রাখতে সক্ষম 
হয়েছেন নাট্যকার তার দৃপ্ত সংলাপের মাধ্যমে । “ববাহ আম রাজনান্দনীর ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে করতে চাই না।, 

বেদৌরা সহানূভ্‌তিশীলা, নিরীহের একের পর এক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের 
প্রতিক্রিয়ায় তার অন্তর্ঘন্ লক্ষ্যণীয় । “এই সর্বনাশীর জন্য কত হতভাগ্য এই এক 
বৎসরের ভেতরে প্রাণ বিসর্জন 'দিলে। এমন করে নিত্য নিত্য নিরীহের হত্যাই বা 
কেমন করে দোখি।, 

বান্দার মহখে যুবকের রূপের ইতিকথা শুনে বেদৌরার হৃদয় আন্দোলিত । 
[তান যাঁদ না হন আমার যাঁদ সে স্বণ্নের ধন না হয়, তাহলে কি ঈশ্বর, আবার এক 
নিরপরাধের মৃত্যুর কারণ হব । 

রুপকথার গঞ্পকে এমন নাটকীয় কাহনশীতে বিবৃত করা কাঁতত্বের পারচয় । 


ঈশ্বরের দয়ায় তিনি যাঁদ এসেই থাকেন তাহলে আমার আংাঁটিতো তান দেখাতে 
পারেন। দূর থেকেই তো তান আপনার পারিচয় দিতে পারেন। মানসদ্বন্ ও 
সংঘাতের চমৎকার 'নদর্শন। 


বেদৌরার অলৌকিক আরোগ্য লাভের সংবাদে রাজার আত্মহারা হওয়ার কথা, 
কিন্তু রাজার কথায় বাক্‌ সংযমের সুন্দর সংহত নিদর্শন ।--শীঘ্র এ যুবার বন্ধন 
মোচন করে দাও।, 


রাজা কন্যা জামাতাকে রাজোর সামানা পার করে দিতে_বদায় সম্ভাষণ 
জানাতে এগিয়ে এসেছেন। তার নিরুত্তাপ দীর্ঘ সংলাপে একাট গুণ বর্তমান-- 
সৌঁট পথ বর্ণনায় বাণ্তবতার প্রাত আনুগত্য । 


রূপকথার বিষয়বন্ত; হলেও নাটকের গাঁত অব্যাহত রয়েছে । ফাসকাস চিল হয়ে 
কমরলজমানের তাবিজ ছোঁ মেরে 'নিয়েছে। উদ্ভট কল্পনার মিশ্রনে হাস্যরসের 
বোঁচন্রয সাধনের প্রচেম্টা বহুলাংশে সার্থক হয়েছে। 

মৈমৃূনি- দেখিস যেন না খাইয়ে মেরে ফোলস নি। 

কাসকাস--ভয় নেইঃ ভয় নেই» পথে পথে খোরাক ছড়িয়ে রাখব। 

উচ্ছে গাছে বোম্বাই আম ঝুলয়ে দেব ।--ঘুঘুর ডিমে দম্বো ভেড়ার বাচ্ছা, 
খাকংনা, খাক্‌না কত খাবে । 

ক্ষীরোদনাট্যে কৌতুক পারাচ্থাত সৃষ্টির একাঁট উপাদান-একজনকে অন্যজন 
বলে ভুলকরা। বান্দা মা্জমানকে দেখে ভাবলে সে সাজাদাকে পেয়ে গেছে। ওই 
সাজাদা, আলবং সাজাদা, নইলে এত রানে এ পথে আর কে আসবে? ঠিক হয়েছে 
_-ইয়া আল্লা।” আর একাঁট বোৌশিষ্ট্য নদার্ণ মুহূতেও রাঁসকতার উদ্দাম বগা 
খুলে দেওয়া--এ নাটকেও উপাস্থিত। 

সাজাদা সাজাদীর সম্ধানে মাজমান চিন্তান্বিত তার মধ্যেও তার সংলাপ 


২৭ 


প্লসাসন্ত ।--'এমন চাঁদনী রাত, 'কিল্তু চাঁদমাঁণ আমার কোথায় মুখ ল্যাকয়ে বসে 
আছেন? সুমুখে এমন একটা জলা, তাতে চাঁদ পড়ে কোথায় 'কিলাঁবল করবে, না 
সব যেন মালন-_যেন একটা নিঝুমের পালা ।-বান্দার সঙ্গে রাঁসকতায় মার্জমান 
মুখর, অনুপাতে সংলাপও অনবদ্য । কমরলজমানের মুখে মাঝে মাঝে দীর্ঘ সংলাপও 
িসদশ- নাট্যরস বিরোধী- অবশ্য সে দল্টান্ত বিরল (পঃ ৩৮)। সঙ্গীত রসিক 
এবং শিল্পী এক পাঁথকের সঙ্ষে তার কথোপকথন উপভোগ্য । 


কমরলজমান--পথ আবার কতটা হাঁরিয়েছ কি ? 
পাঁথক--বলি সবটা, না খাঁনকটে--না মাঝামাঝি? 
তে তেদেদে ধেড়েনাকং। 


পথ হারানো প্রসঙ্গে--“তা থাকলেই হারায় । না থাকলে হারাবে কি? আমার 
বাপের পয়সা ছিল, আম হারয়েছি, তোমার বাপের পথ ছিল তুম হারিয়েছো ।*_ 
চমতকার নিরাসন্ত দশন। 


শেষ পর্যন্ত বেদৌরাকেই কমরলজমান বলে ধরে নিয়েছে দত । এইখান থেকেই 
কাঁহনীর নবাবন্যাসপ। অবশ্য বেদৌরা তার পুরুষ বেশধারণ সম্বন্ধে যে কথা 
বলেছে তা নাটকে বাহুল্য বা অতিভাষণ বলে ধরে নেওয়া যায়। নাটকে নুতন 
সমস্যার সূত্রপাত করেছে অম্নানস তার কন্যার জন্য কমরলজমানকে পান 
হিসাবে নিবচিন করে ।' 


আমাকে বিয়ে করতে হবে নাক? তা হলে ত মৃস্কলের ওপর মাস্কিল। 
বিবাহ করতে হবে ? 
পছন্দ না হয় করবে কেন ? 


রবীন্দ্রনাথের শেষরক্ষা ও চিরকূমার সভা নাটকের অনুরুপ ঘটনা । 


মূল সমস্যা হায়তানের । এমন রূপবান গ্বামী পেয়ে হা ঈমবর। এ আমার কি 
করলে; রত্ব দলে কিন্তু সে রত্ব ব্যবহার করতে আঁধকার 'দিলে না; মণি আমার 
কাঁচের সন্দুকেই পোরা রইল ॥ শুধু দৃষ্টি সুখ । হাতে করে নাড়তে চাড়তে 
পেলুম না। খোদা, এই কি আমার বিবাহের পাঁরণাম । বেদৌরা পুরঃযবেশশ 
মেয়ে। সুতরাং নবপাঁরিণীতা হায়তনের মানাঁসক বেদনা স্বাভাবিক । 


বেদৌরার জীবনদর্শন সংলাপের মাধ্যমে সৌন্দযানুভাতি সৃষ্টি করেছে। 
্রয়জনের কাছে দ;ঃখের কথাই সুখ । বেদৌরার আত্ম পারিচয়দানের চরম মুহূরতটও 
নাটকীয় সৌন্দর্যের স্বাভাবিক পথেই উদ্ভাসত । 

হায়তান £ আজ তোমায় আমি অন্যঘরে যেতে দিচ্ছি না। ঈশ্বরের আরাধনা 
করতে চাও আমার সুমৃখে কর। 

বেদৌরা£ আজ তাহলে ত দেখাঁছ বিষম বিপদ ।*" 
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কতদিন আমি এ বালিকার কাছে আত্মগোপন করে থাকবো । হা প্রাণেশবার ! 
তুমি কি তবে আমাকে প্রতারকই স্থির করলে । 

সংকটের রূপ স্মন্দরভাবে প্রাতিভাত ; এছাড়া 'নদার্ণ সংকটের প্রাতক্রিয়া 
স্বরূপ অন্তর্যম্দের ও সংঘাতের প্রতিচ্ছবি স্পম্ট। 

বেদৌরা--উভয় সংকট ঃ এখন যাঁদ আত্মপ্রকাশ না কার ত বড়ই লঙ্জার কথা। 

কিন্তু আত্মপারচয়দানের পর হায়তানের মধ্যে সম্ভাব্য প্রাতক্রিয়া রই?" হায়তান 
তার দুঃখের কথা শুনে শুধুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করেছে 'কল্তু সে দুঃখ প্রকাশও 
কামে । এর পর আরব্য উপন্যাসের গল্পের মুড ।-_-“ষেগনকরে পার তার কাছ থেকে 
তাঁবজ কেড়ে নিতেই হবে। দানহাসের এই ঘোষণার সূত্র ধরে নাটকের ইশ্সিত 
পারণাতর দিকে কাহিনী এঁগয়ে চলেছে । অবশ্য শেষ পর্যন্ত হায়তানের আশা" 
ভঙ্গের বেদনা তার সংলাপে মূর্ত করে তোলার কর্থা মনে পড়েছে নাট্যকারের । 

এরপর চোর বলে ধৃত কমরললজমানকে অম্নানস ও সাজাদার কাছে আনার সঙ্গে 
সঙ্গে সমন্ত কিছুর রহস্যের যবানকার পতন ঘটেছে । 

কাহনীর জাঁটলতার শান্তপূণ" সমাধান বেদৌরার সংলাপে । একাঁট ছিলুম 
দুটি হয়েছি । অগ্রে আমার এই ভগিনশীটকে গ্রহণ কর। কোরাণ ছুয়ে আম এই 
বালিকাকে আমার সর্বস্ব সমর্পন করেছি। 


দনয়ায় তোমার যা আপনার, আমারও তা। আম তোমার দেওয়া উপহার 
সম্তুষ্ট মনে গ্রহণ করলুম। 

সাজাদা--আম এক কন্যা খু'জতে এসে দুই' কন্যাকে পেয়েছি। 

নাটকাঁট মিলনান্ত। অসম্ভব, উল্ভট কজ্পনার মিশ্রণে নাটকটিতে রূপকথার 
মূড্‌কে নাট্যকার বিলীন হতে দেন নি। কাহিনীপ্রধান নাটকটিতে গঙ্পবজ্ঞু যথাযথ 
প্রাধান্য পেয়েছে--নাট্যাবেগ বা প্রাতীক্লিয়া ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সম্ভব-_তার বেশী 
প্রত্যাশিত পায়ের ওপর ওঠে নি। যাদের অদশ্য পাঁরচালনায় নাটকটির 
কাহন" গ্রাথত সেই দানহাস ও মৈমৃনির সমাপ্তি সঙ্গীত মিলনান্ত নাটকের মন্ড্‌কে 
আরও সহজ, সাবলীল ও স্বন্দর করে তুলেছে। 


২২৯ 


॥ রক্ষ ও রমণী ॥ 


নাটকটি বহুলাংশে রঙ্গাত্মক। কাহিনীর বান্তবতা খঠজতে যাওয়া বৃথা । তবে 
কাহনীকে সুনিয়ল্পিতভাবে নাটকীয় পাঁরণাঁতর 'দকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 


অন্যানা নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এতেও প্রন্তাবনাপর্বে গান। গ্রানের 
বন্তব্য নাটকে প্রাতফিত । ফুল ফোটাতে হলে যথাযোগ্য কম্ট স্বীকারের প্রয়োজনকে 
যথাযথ মর্ধাদা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। 

নাটকটি কাহিনণ প্রধান। এতে উচ্ভট রসের প্রাধান্য বেশশ। কোন গুরুতর 
তত্বকথা বা উৎকট নশীতিপ্রচারের দোষে দুম্ট না হলেও এ নাটক সে ব্যপারে ঠক 
নিদোষ নয় ॥ কোন কাষ" করলে তার জন্যে দণ্ডলাভ করতে হয়, শাপন্রণ্ট হতে হয় 
এবং শাপমোচনও হয় মিলনাস্ত পাঁরণাতর মধ্যে । নাট্যসংঘাতের সুযোগ বা 
বৃত্তগঠনের সুযোগ নাটকে খুবই কম। রঙ্গরস পারবেশনের সুবাদে কোন কোন 
দৃশ্য খশ্ডিতভাবে উপভোগ্য হয়েছে মানত । 

এ নাটকে হাসারস স্বতঃউৎসারিত। রোমান্স স্বাভাবিকভাবেই নাট্যকাহনীর 
সঙ্গে ওপ্রপ্লোতভাবে জাঁড়ত। কৌতুক পারাস্থাতর অবতারণা করে নাট্যকার কিছ 
মজাদার সংলাপের সুযোগ নিতে পেরেছেন । অবশ্য এটি ?মলনান্ত অন্পাবস্তার 
প্রায় সব নাটকেই নাট্যকারের বৈশিষ্ট্য । কাহিনণ গ্রপ্থনে ছদ্মবেশের দিকে ক্ষণরোদ 
প্রসাদের একি বিশেষ প্রবণতা লক্ষণীয় । (ছদ্মবেশে এই বনদেশে ষোল বছর বাস 
করোছি- কেশবের এই উীন্তি তার প্রমাণ )। 


এ্যমবককে ডেকেছে কেশব । যোল বৎসর পর আবার তার ধনপ্রাপ্তির সস্ভাবনা ॥ 
স:রাট বন্দরের এক সময়কার শ্রেম্ঠী ছদ্মবেশশ স্বয়ং কেশবদাস। মালদপে এখনই 
যাওয়া দরকার । হাত জাহাজ পণ্য সমেত উদ্ধার হরেছে। এ যুগের দারদ্যে 
অভ্যদ্হ মেয়েও দারিছ্যের মধ্যে দীক্ষিত। এখন আবার নতুন পাঁরাস্থাতর সম্মুখীন 
হতে হচ্ছে। স্চনায় যথেষ্ট নাটকীয় সম্ভাবনার অবকাশ ছিল। কিন্তুসে 
সম্ভাবনা কি সাত্যফারের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে? কেশবদাস ভেবোঁছল 
তার ভোগ লালসার প্রবাত্ত এক যুগের অনাহারে 'নর্বাপত। কিচ্তু তাই কি 2 

আজাবন দরিদ্রের সংজ্ঞায় পারিচিতা কন্যা সবাণী এশ্বষে"র কথায় বিস্মিতা। 
সবা্ণীর সারল্য, অনভিজ্ঞতা নাটকের কাহিনণ গ্রন্থনে অন্যতম পাথেয় ॥ কেশব ধন 
সম্পাত্ত আনতে গেলে তার অনুপাচ্ছাতি সবাণী কেমন করে সহ্য করবে? কাঁহনণর 
সচনায় এই চমক কাহিনীর পারিধি বিস্তৃত করেছে। 


২৩০ 


গপতা বিদেশ যাওয়ার প্রাক্কালে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করতে ভোলেন 'নি, 'তাঁন 
তার জন্যে কি আনবেন । সবা্ণির প্রার্থনা অকিপ্িংকর একটি প্রফুল্ল পদ্মফুল । 
কিন্তু প্রফলল্প পদ্মফুল সংগ্রহের ব্যাপারটাই কাহিনীকে এাঁগয়ে নিয়ে গিয়েছিল 
অনেকদুর । নাটকে এই ঘটনার সত্রাটকে &.95-9%0% বলা চলে। গরুর কাছে 
গচ্ছিত রেখে যাচ্ছে কন্যাকে, সুতরাং কেশবদাস নিশ্চিন্ত । এর মধ্যেও যেন কোন 
ইঙ্গিত রয়েছে। এইভাবে কৌত্‌হল জাগয়ে রাখার নাট্যশর্ত পূরণ করেছেন 
নাট্যকার । 


একটি দশ্যের মাধ্যমে যোগানদ্দ সবর্ণীকে ভয় দেখিয়ে তার আভিজ্ঞতার পাঁরাঁধ 
বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। সবার্ণীর ভীতি মনন্তাত্বক ও সম্পূর্ণ সঙ্গত। 
সর্বাণশকে সুপারকজ্গিত ভাবে ভশীত প্রদর্শনের ব্যবস্থা নাটকের পক্ষে কতটা 
প্রয়োজনীয় বলা কঠিন। আপাতদ্যান্টতৈে মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। তবে 
মহে*্বরীর আশ্রয় পাওয়ার জন্যে হয়তো এর প্রয়োজন ছিল । কাহনণী গ্রন্থনে এর 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিন্তু যোগ্রানন্দের ধারণা স্বচ্ছ । 'আ্যত্মরক্ষায় সমথ করে তোলার 
জন্যে তাকে শন্ত করে তুলতে হবে 

এ নাটকে ঠিক প্রথম দর্শন জাত প্রেমের ব্যাপারটা প্রাধান্য পায় নি। যোগানন্দ 
এমন ব্যবস্থা করতে চায় যার ফলে সবর হৃদয়ে সহজে প্রেমের উদ্রেক না হয়। 
সবর্দা তার ওপর সতক" প্রহরশর কাধ করতে হবে ॥। দেখো? যেন কোন যুবক তার 
আশ্রমে না প্রবেশ করতে পায়। এখান থেকেই রোমা'্টিক পারবেশের উপস্থাপন । 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য-ঠিক এ কথাগুলি বলার পরই নাটকের নায়ক রাজকুমার 
শৈলেশ্বরের আবিভাব ঘটেছে । শৈলেশ্বর তৃষ্কার্ত--তার এই তৃষ্ণাকেই নাট্য 
কাহনপর প্রাণাবন্দু করা হয়েছে। ফলত: কাহিনী একান্তভাবে বাহিরের ঘটনা 
নভ'র হয়ে গেছে, অন্তর্মখীন হতে পারেনি। 


অহংবোধ হঠাৎ জাগ্রত হয়ে ওঠায় আতাঁথ অবজ্ঞায় বিক্ষুব্ধ শৈলে*্বর যে কাণ্ড 
করে বসেছে তা কষ্ট কজ্পিত নাট্য কাঁহনপর অন্যতম প্রাণ্াবন্দু হয়ে উঠলেও আত 
নাটকীয়তার দোষ মত্ত হতে পারে নি । “তবে রে হৃদয়হশনা িশাচী' বলে পশ্চযৎ 
থেকে সবাণ্ণীর কেশ আকর্ষণ, তাকে হত্যার জন্যে অস্ত্র উত্তোলন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
আতআ্মান্শোচনার প্রকাশ “এ আমি কি করলুম”--সব কিছুই আত নাটকীয়তার 
লক্ষণাতক। 

এরপরই প্রায়শ্চিত্ত পর্বের মাধ্যমে নাট্যকাহনীকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনগর ধাঁচে যোগানন্দের শাপ প্রদানে শৈল*্বর ও তার 
আশ্রত সবাই রাক্ষসে পারণত হয়ে যায়। অবশ্য শেষ পযন্ত মনান্তর উপায়ও বলা 
হয়েছে আর সেটাই নাটকণয় পাঁরণাতির হীঙ্গত। নাট্য কাহনণর ক্লমপবাঁয়ে এইভাবে 
নাটক জমিয়ে তুলতে চেস্টা করেছেন নাট্যকার । 


৩১ 


সবণিশ তার জন্যে আনীত একি ফুলের জন্য পিতার চক্ষু উৎপাটিত হওয়ার 
দণ্ড হবে এটা সহ্য করতে পারে নি। সে দেখতে চায় কে সে উদ্যানস্বামী যার এত 
নিষ্ঠুর আদেশ। কাহনথ গ্রন্থনে মুম্সয়ানা নাটকে বাঞ্ত পরিণাতির দিকে 
এগিয়ে চলেছে। 

নাটকাঁটতে বাইরের ঘটনার প্রাধান্য থাকলেও নাটকাঁটকে শুধু বাইরের ঘটনাশ্রপ্নী 
নাটক বলা চলে না। নাটকে মনম্তত্বের সুন্দর প্রয়োগেরও কিছ ছু নমুনা দুর্লভ 
নয়। 'প্রাকীতক দৃশ্যের সৌন্দষে' আঁভভূত সবাণী। কিন্তু কেশবদাসেয় কাছে 
তার অন্য ব্যাখ্যা ।- আমি দেখোছ সকলে যেন আমার চক্ষু দ?টি অপহরণ করবার 
জন্যে ছটফট করছে-হাত বাড়াচ্ছে। ভগবান তাদের 'িনচল করেছেন বলে চলে 
আসতে পারাছি না। 

শেষ পযন্ত সবাণ কমল অপহরণের ইতিবৃত্ত বলে নিজেকে এর জন্যে দায়ী 
করেছে এবং এর জন্য প্রাণদণ্ড কেশবদাসের আপাতত সত্বেও গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত 
হয়েছে। মোটামুটিভাবে কাহনীকে স্মানয়ন্িত উপায়ে পাঁরকাঁজ্পত পাঁরণ!তর 
দকে টেনে আনা হয়েছে। 

বন্দিনণ সবাণীর প্রতি সদয় আচরণের সূত্র ধরে শৈলেশবরের মনে প্রেমের উন্মেষ 
এবং শেষ পন্ত বিবাহের প্রন্তাব । নাটকে সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা চুরমার হয়ে 
গেছে কাহিনী বিন্যাসের বেপরোয়া খেয়ালখুশপতে । আলাদনের আশ্চর্য 
প্রদীপের মহিমায় যেমন অলৌকিক ব্যাপার ঘটে এখানেও শৈলে*বরের আদেশে তার 
অনুচরেরা পিতৃদর্শনে আকুল সবণিশকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে । 


কেশবদাসের মৃত্যুর আঁন্তম মুহূর্তে সবাণীর প্রবেশ নাটকীয় । নাটকাঁটকে 
1মলনান্ত করার প্রচেষ্টায় নাট্যকার এইভাবে ধাপে ধাপে গিয়েছেন । 


যমুনা তবু এযম্বকের প্রেম অর্জন করেছে, কিন্তু শৈলেমবর কি সবণিনর দয়া বা 
প্রেম অর্জন করতে পেরেছে 2 শৈলেশ্বর মৃত্যু শব্যায়। তার ওষুধ জানে সবাণী। 
কিন্তু ক সে ওষুধ ? শৈলেমবরের বুক ফাটে, মুখ ফোটে না। মৃত্যু যন্তণার চেয়ে 
বলার যল্মণা আরও কঠিন । কৌতহলকে জাগিয়ে রাখা এবং কমিডি নাটকের ক্ষেত 
প্রস্তুত করা দুই কাজই একসঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে । 


নাট্যকার প্রচ্ছল্লভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন অদৃস্টের অমোঘ নিদেশ যেন 
কাহনদর নিয়ন্তা। ঘটনার ঘনঘটা মূল বস্তব্যকে কোন সময়েই স্পম্ট হতে দেয় ন। 
প্রারজ্ভে ফুল ফোটাতে হলে যথাযোগ্য কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন নাট্যকার সে 
কথা জানিয়ে অবশ্য মূল বন্তব্য পারিম্কার করার চেষ্টা করেছেন। পাপকাষে'র দণ্ড 
ভোগ করতে প্রস্তুত থাকা উচিতঃ নাটকে এ বন্তব্য জ্পষ্ট। নতি গঙ্প এবং রূপ 
কথার নাটকণীয় রুপ বলে ধরলে নাটকাঁটর মিলনান্ত মধুর রসগ্রহণে খুব একটা 
অসুবিধার কথা মনে হবে না। 


৩৭, 


নাট্যকারের আর একটি মূল্যবান বন্তব্য*নাটকাঁটর সাহিত্যরস বিস্তারের সহায়ক 
হয়েছে। “সন্দরের সংজ্ঞা সে কি শুধু দৌহক সৌন্দর্যের সীমানার মধ্যে 2-- 
রবীন্দ্রনাথের চিন্রাঙ্গদার কথা মনে কাঁরয়ে দেয়- এ ছোট্ট সংলাপটি । এখানে 
নাটাকার স্পম্টতঃ দার্শানক। প্রেমতত্তের সার্থক প্রয়োগ ও পরণক্ষায় নাট্যকার 
বহুলাংশে সফল । 'যাঁদ জগতে সবশশ্রেষ্ঠ সুন্দর থাকে সে তমি। যাঁদ জগতে 
দেবতা নামে কেউ পুজার পান্ন থাকে সে তৃমি। যাঁদ এ হৃদয় পুষ্প অঞ্জাল দতে 
হয় ইন্টদেব তুম ভিন্ন আর কাউকেই তা দিতে পারি না।, 


যথারীতি নায়কার বাঞ্চত আত্মসমপণ্ণে এ নাটক ক্ষীরোদ কমিডি নাটকের 
বৈশিল্ট্যে নাদন্ট স্থান করে নিয়েছে । 


নাটকে অন্যান্য ক্ষীরোদনাট্যের মত কিছ কিছ ভাবসম্‌দ্ধ সংলাপ চোখে পড়ে। 
কেশবদাসের উত্তি--'আবার আমার এ*বয“ ভোগের ইচ্ছা-কন্যাকে রাজনাঁন্দনী দেখার 
সাধ'_ নিঃসন্দেহে ভাবসমূদ্ধ সংলাপ । সমদ্রতীরে আশ্রয় খুঁজছে এম্বক। সেই 
প্রসঙ্গে কেশবদাসের সঙ্গে কথোপকথন যাও সপারচিত পারিবেশানহগ কথাবার্তা- 
তবুও এই অংশে সংলাপ অনাবশ্যক দশর্ঘ! সংলাপের মাধ্যমে রোমাণ্টিক ভাব 
পাঁরবেশনের প্রচেঞ্টাও প্রচ্ছন্ন নয়--প্রত্যক্ষ । ক্ষুধাত এ্ম্বককে ফল 'দয়ে গেল 
যমুনা । চ800889-র নমুনা । ও বাবা ক্ষিদে এলোই' বা কোথা থেকে গেলই বা 
কিসে ? চত্দকে আহারের চিহ্ন দেখতে পাঁচ্ছি। শুধদ আহার নয় তার সঙ্গে তামাকু 
সেবন 

এম্বক রাক্ষসণর কবল থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে । বর্ণনার চমৎকা রত 
উজ্লেখ্য। “পেগনর টাট্রঃর মতন পা চালিয়েছি রাক্ষসণর ক্ষমতা কি সে আমার সঙ্গে 
ছোটে । হাজার হোক জাতটা অবলা ত।” যমুনার আগমনে রগড় আরো জমে ওঠে । 


যমুনা- প্রাণেম্বর চোখ বজে বসলে যে! 
এম্বক- আমি জপ করছি। 
কিন্তু এম্বকের বিরুদ্ধে আঁভযোগ-ভালবাসা কি তার প্রাণে নেই একটুও ? 


এ্ম্বক শেষ পর্যন্ত অনেক খুজে বলেঃ সম্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু সেটে 
সব মুখেও প্রাণে নেই । 

রাঁসকতা, রগড় তুঙ্গে ওঠে সংলাপের মাধ্যমে । 

যমুনা-প্রাণেম্বর, অধীনীর প্রাতি এত দয় হয়ো না। 

এ্ম্বক- প্রাণেশ্বরী, অধীনের প্রাত এত সদয় হয়ো না। 

এ্যম্বক যমুনার পাঁতত্ব এাঁড়য়ে যেতে চায়, তাই বলে স্ঘী হিসাবে গ্রহণও হতেই 
পারে না। তবে স্ঘী বলেই ত্যাগ করতে বল ত কতকটা রাজী রাছি। কিন্তু নাটকের 
€0117087-যেমাঁন বমনা আবরণ খুলেছে এবং এ্যম্বক বাইরে যাওয়ার জন্যে পা 
বাঁড়য়েছে- খ্যম্বক দেখে অবাক--এ যমুনা তো রাক্ষস নয়। যমহ্নার সংলাপ 
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রসসঘ্টিতে সার্থকতা লাভ করেছে ।--এখন আবার প্রাণে*বরী কেন ?--পালাঁচ্ছলে 
না? এখানে আলিবাবা নাটকের আবদাজ্লা মরাঁজনার সংলাপ স্মরণণয়। 

শৈলেশবর নপাঁতহশীন নয়ঃ পরের ধন দেখে লোভ সংবরণ করতে না পেরে যে 
গ্রহণ করে আমরা তার চোখ তুলে নিই। নীতির দিক দিয়ে সংলাপ সহজবোধ্য 
ভাষায় ধারালো বলা চলে । 


শেষ পায়ে মহে*্বরীর সংলাপ হঠাৎ যেন বেসুরো । এই করুণায় সংসারের 
শোভা-শান্তর আন্তিথ । জীব করুণা কর-করুণা কর--। 

শৈলেশবর যমুনার বাঞ্চত মিলনে নাটকটি কমেডি নাটকের পাঁরণাত লাভ 
করেছে । শেষাঁদকে এম্বক ও যমুনার হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস কামিডির ভাব মণ্ডলে 
অনুকূল হাওয়া বইয়ে দিয়েছে । 

যমুনা-বাঁদর যাঁদ প্রেমের পাকে মানুষ হয়, তখন এ তামাসা দেখতে কমলমণি 
জল ছেড়ে ?কি ডেঙ্গায় আসতে পারে না ? 

এচ্বক--রাক্ষাস»॥ আমায় ভোজন করাঁব ? 

যমহনা--বললেই হয়, মশলা আঁচলে বাধা । 


এই অংশে হাপ্যরসসৃন্টি এবং কমোঁডির পারিমণ্ডল রচনাই যে নাট্যকারের মুখ্য 
উদ্দেশ্য তা বুঝতে কষ্ট হয় না। 


সমাপ্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে নাটকের পাঁরসমাপ্তর কৌশল নাট্যকার প্রায় সব 
নাটকেই নিয়েছেন। এটিও তার ব্যাতক্রম নয়। প্রস্তাবনা পর্বে গানও অন্যান্য 
নাটকের মত মামুূলি । তবে গান এ নাটকে একটি বিশেষ ভূমিকা নিতে পেরেছে ॥ 
নাটকটির আয়তনের তুলনায় গানের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয় । 


নাটকে মোট গান চৌদ্দাট। ক্ষদ্রায়তন নাটকাঁটতে চৌদ্দট গান দেখে মনে হয় 
এটি গীত বহুল রঙ্গনাট্যের পযাঁয়িভুত্ত কিন্তু এ নাটকে গান অপাঁরহা্ অঙ্গ নয়। 
কাহনণর পারিচ্ছন্ন নিপুণ গ্রন্ছনে নাট্যকার সমন্ত আকর্ষণ কেন্দ্রভূত করতে চেয়েছেন 
ঘটনা ও কয়েকটি চরিত্রের চারতিক বৈশিষ্ট্যের উপর । কয়েকস্থানে গান অপরিহায'” 
আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ, কিন্তু আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই বাহল্য। তবে গানগযীল ভাবোপযোগণ- 
প্রীত দৃশ্যের ঘটনার অনুগামী । ভাবাবন্তারের দিক 'দয়ে গানগ্ীলির সাথ“কতাও 
অনস্বীকার্ধ | 
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॥ বাসভ্তী | 


মোট গানের সংখ্যা এগারটি । প্রন্ভাবনাবাদে দৃশ্য সংখ্যা আটাট--একই অংকের 
মধ্যে সীমিত ৷ 

প্রন্ভতাবনাদশ্যে মানবচরিতের বিচিত্র বিশ্লেষণ-চিরাদনই মানুষ কল্ট পায়- 
স্বভাবের দোষে কষ্ট পায়। দেবতারা শত চেম্টা করলেও মানুষের দুঃখ দূর 
করতে পারবে না।, 

ভাব ব্যঞ্জনায় ভাষার মনোহারিত্বে রোমাণ্টিক পাঁরবেশ সৃষ্টিতে নাট্যকারের সযত্ব 
প্রয়াস লক্ষ্যণীয় । স্বগের রাণীর ইচ্ছায় চিন্রলেখা চলল মানঃষের চোখের ওপর 
মনের মত ছাঁব আঁকতে ।- মানুষের দুঃখের ওপর সুখের সামাঁয়ক পদা টানতে । 
এরপর কাঁহনীর বিষয়বস্তু 'নয়ান্মঘত হয়েছে 'চন্রলেখা এবং অপ্সরা নায়ক 
পুজ্পরথের কার্যকলাপের দ্বারা । অবশ্য সে কাষকলাপ প্রকাশ্যে হলেও তাদের 
ছচ্মবেশ ধারণের মাধ্যমে | ছদ্সবেশ কাহিনণ গ্রচ্ছনে এ নাটকেও স্থান পেয়েছে । 

পূষ্পরথ চিদ্লেখার রুপলাবণ্যে মুগ্ধ-_“এ ভুবনমোহন রুপ নিয়ে কোথায় 
চলেছ সই ১ নীলাম্বরে নবাঁবকাঁসত কৌমদশর পাড় 'দয়ে কুম্তলে অণ্চলে তারকা 
গেথে নব-কাদাঁম্বনীর বেণী দবালয়ে সন্ধ্যারাগরাঁজত অধীর সমীরণে ভর দিয়ে 
আমাকে ফেলে কোথায় চলেছ সই 

ছোট বারাবিন্দ একন্রে গেথে তুষার রেখায় পারণত করে একটি বাণ তৈরি 
করোছল প:ম্পরথ । কিন্তু কাকে বেধবার জন্যে? চিন্নলেখার আকুল প্রশ্নের 
উত্তর দয়েছে প্যশ্পরথ--যে আমাকে স্ান্টর আরম্ভ থেকে 'ব'ধে আসছে তাকে 
বেধবার জন্যে ?--যে রহস্য করে কথা কইতে কোমল ভুভঙ্গে এখনও আমার হৃদয় 
বিদ্ধ করছে ।* এ কথোপকথন শান্ত মধুর রস সৃম্টি করেছে। 

পূ্পরথের 'নাক্ষস্ত বাণ চিন্রলেখার কাছে না পৌছানোর কারণ কি? পু্পরথ 
সহজ অথচ কাব্যিক ভাষায় উত্তর দিয়েছে পরের হৃদয় আঁকতে গিয়ে তুমি নিজের 
হৃদয় হারিয়ে ফেলেছ।--সঙ্গত অনুযোগ । কিন্তু ভাষার স্নগ্ধতায় এ অনুযোগ 
সহজেই প্রেমাস্পদের হাদয় জয় করেছে। ভূমিকার প্র মূল নাট্যকাহিনী শুরু 
হয়েছে । মাতৃহশনা দারন্র বালিকা পরমাসহন্দরী । অর্থাভাবে বাপ তার মেয়েকে, 
সংপান্ে দিতে পারছে না। আবার বিপুল বিত্তবান বৃদ্ধ বয়েসে স্ত্রী বিয়োগ, 
হয়েছে- ছেলে মেয়ে পৌত্তর দৌহুঙ্ঞরে ঘর বোঝাই £--সে আবার িবাহ' করবার, 
জন্যে পাগল হয়েছে ।_কাহিনীর এই মাল মশলা ও বিষয়বস্তু থেকেই চিত্রলেখার- 
ছবি আঁকবার জিনিষ মিলেছে । বস্তুত সমগ্র কাহিনীটও এই বিষয়বস্তুর ওপর; 
1ভাত্ব করেই রচিত হয়েছে । 
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পুঞ্পরথ পাঁথবীর মাঁটতে পদার্পণ করেছে। তার আভজ্ঞতার দর্পণে মানব 
চারের স্বরূপ উদ্ভাসত হযেছে সার্থক নাটকীয় সংলাপের মাধ্যমে । “সমস্ত ধরণীর 
ভেতর এমন একটাকেও দেখলুম না যে সম্পূর্ণ সুখী, এমন একটাকেও দেখল'ম না 
যার একটা না একটা কামনা নেই । যার পত্র আছে তার পয়সা নেই, যার পদ নেই, 
তার পয়সা আছে, যার চোখ আছে তার সুমুখে রূপ নেই । যার সমুখে রূপ 
আছে তার চোখ নেই ॥ এ সংলাপ ক্লাসক সংলাপের পযায়ে পড়ে । 


গণীতনাট্য হলেও স্থানে স্থানে এবং বিশেষ রে কাহিনী পাঁরকঙ্পনায় নাট্যকারের 
সমাজ চেতনা প্রবল । সমাজে অর্থনোতিক বৈষম্যকে কেন্দ্র করে কন্যাদায়র্‌প সামাঁজক 
কতব্য যে করুণ পাঁরস্থিতির সৃম্টি করতে পারে ক্ষীরোদপ্রসাদের সচেতন দৃষ্টি 
তাতে নিবদ্ধ ছিল। শুধু অ্থনৌতিক বৈষমযই ট্র্যাজোডর কারণ নয়, অদস্টের 
পরিহাসও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সমানভাবে সমস্যার সম্মুখীন করেছে। যার 
রূপসী কন্যা আছে তার পান্নস্থ করার পয়সা নেই, যার পয়সা আছে তার 
কন্যার রূপ নেই।, 


প্রস্তাবনা দৃশ্যটি মূলতঃ স্বর্গের আভজ্ঞতা সণয়ণের দৃশ্য । পার্থব জটিলতা, 
মানুযের সুখ-দহঃখ, হাসি-কান্নাঃ সামাজিক অর্থনৌতিক বৈষমা, বাভল্ন মানুষের 
প্রকৃতিগত চরিত্রের কৌতুককর বোচিন্র্য সবোপাঁর মূল কাঁহনী পারকজ্পনার ইঙ্গিত 
সমণ্ত কিছ নিয়েই গ্রন্তাবনা দৃশ্যাঁটর অবতারণা । এই দৃশ্যের শেষ সংলাপ 
পুষ্পরথের । সে সংলাপ কাব্যময়-মনোহর। গানের পূর্বে এই ধরনের সংলাপ 
গীতনাট্যকে সহজেই সার্থক করে তুলতে সাহায্য করেছে। “স্বপ্নের ফুল মাথায় 
নিয়ে চল, ফুলরাণশ--একবার ভবের বাজারে বেচা কেনা রে আস ।” নাট্যারম্ভের 
এই রীতি নঃসন্দেহে আভনব- শুভ সূচনার সূত্রপাত-_নাট্যকৌতূহলকে উদ্দীপত 
করার এই টেকনিক: অবশ্য অন্য দু একটি নাটকেও অন্যসৃত হয়েছে। 


'বাচ মানব চিনের আঁভজ্ঞতার কিছ নমুনা যেমন রয়েছে চি্রলেখা ও 
পস্পরথের সংলাপের মধ্যে তেমাঁন চাকাদাস চাঁরন্রের গাঁতাবাঁধর মধ্যেও । মানব 
চারত্রের বৈচিল্লযের বিস্ময় জ্বভাবতঃই চোখে পড়বে | শ্রেষ্ঠী রঘুবরকে সুদখোর 
কুড়োরামের দেনা শোধ করতে হবে। মান্র সাত দিনের সময়, দেনা শোধ করতে না 
পারলে ভিটেমাটি ক্লোক হয়ে যাবে। এক সময়কার বাড়ীর বেতনভুক কমণ্চারণ 
টাকার জোরে প্রান্তন প্রভুর কন্যাকে দাব করেছে খণ পাঁরশোধের শর্ত হিসাবে। 
চাকাদদাস অকৃজ্ঞতার চরম পর্ায়ে পেশচেছে। সংরেশ্বরের বাবার গাচ্ছত প্রায় 
লাথ টাকা আত্মস্যাৎ করেছে চাকাদাস। মৃণ্ময়শীর ভাষায় “এইরকম পাঁচ জনের 
মেরেই তো ওর পয়সা ।, পিতৃধণ শোধ করার জন্য জয়া আত্মসমর্পণ করতে এল 
'চাকাদাসের কাছে। চাফাদাস উল্লাসত। আকাশের চাঁদ যেন নেমে এসেছে ওর 
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মুঠোর মধো ৷ এর পরের ঘটনা আঁবম্বাস্য_£80%8০5--রৃপকথার গজ্পের মত । 
--অবশ্য নাটকীয় ঘটনার 'দক 'দিয়ে নিদোষ। 

নৃতন কর্মচারী নিবারণের কারসাঁজতে প*ুইরাণীর আবিভবি। পু*ইরাণী 
কুড়োরাম ও মাননীর বাৎসল্যের কন্যা । অনেকাঁদনের হারানো সন্তান প€ইমাচার 
নীচে পোঁতা অসম্স্‌ণ" মাংসাঁপশ্ডের পরিণত আ'বিভাব আকস্মিক তবুও বাস্তবতার 
বীজ নাহত 'ছিল প*ুই মাচার নীচেই । 

শিতৃখণ শোধ করার জন্য জয়া অকপটে আত্মসমর্পণ করেছে চাকাদাসের কাছে। 
বৃদ্ধের কামনার বাহুতে কন্যাদায়গ্রন্ত পিতার সমন্ত দায় সমস্ত বোঝা পুড়ে ছাই 
হয়ে গেছে। কাঁহনী গ্রন্ছনে সামাজক ট্রাজেডির বাঞজজ রোপন করে নাটকাঁটিকে 
স্বাভাঁবক পাঁরণাতির !দকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেজ্ট! লক্ষণীয় । 


সুরে*বর নদারূণ লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে জয়াকে উদ্ধার করার জন) 
কূখাসৎদর্শনা প*ুইরাণগকে অর্থের যৌতুক নিয়ে বিয়ে করতে রাজা হয়েছে । 
কিন্তু সে আত্মত্যাগের সা্থকতার চ্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে যখন সরেশ্বের জেনেছে 
পগ্ীরমেণ্ট” (88156109101 ) সই হয়ে গেছে । জয়া নিজেকে 'বান্ধর কাজ শেষ 
করে চাকাদাসের দখলে চলে গেছে । নাটকীয় সংঘাতের সত্রপাত এখান থেকেই। 
সুরে*বরের 'কাৎ বিলম্বের জন্য ঘটনার গাতপথ আমহলভাবে পাঁরবাতিত হয়ে, 
গেছে ।॥ অদজ্টের পারহাস ! জয়া যেমন বৃদ্ধ কামুক চাকাদাসের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত 
বিবাহে চীন্তবদ্ধঃ সুরেবরও তেমান অথের যৌতুকের রজ্জুতে বাঁধা প্রোতিনণপ্রায় 
কুংাঁসৎ দর্শনা প7ইরাণীকে িববাহ করার অঙ্গীকারে। জয়ার চোখ অনঃশোচনায় 
সজল । বদায় নই, ক্ষদ্র পাখী, না বুঝে ব্যাধের জালে বাঁধা পড়েছি। 
সংলাপের সংক্ষিপ্ততা স্ন্দর দ্রাজিক পারবেশ সৃম্টি করেছে। 


আনবার্য দ্রী(জক পাঁরণাঁত থেকে হঠাৎ 'মলনান্ত পঁরিণাতর 'দকে মোড় 
ঘরয়েছেন নাট্যকার । ঘটনা নিয়ান্ুত হয়েছে চি্লেখার ব্দাদ্ধদপ্ত চাতুষে | 
জয়ার প্রাতি ঈবরি অমোঘ অস্বপ্রয়োগে বিয়ে পাগলা বুড়ো চাকাদাস কৃপোকাৎ। 
কাঁহনী বিন্যাসে নাটাকার শেষাংশে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার_পারচয় দিয়েছেন। “নারী 
ঈষরি ক্ষীর ফেলে নম খায় ॥ -_চিন্রলেখা ঈষয়ি অধীর হয়ে বলেছে-_- “আমার 
বর যে জয়াকে ভালবাসে সেই জয়া তোমাকে বয়ে করবে । আম একটাও পাবো 
না-সে দুটো পাবে_ এও কি সহ্য হয়॥, 


চিলেখা নিরুপায় । বিয়ের চান্ত সম্পন্ন । ছোঁড়া (সরে*বর ) জয়াকে না 
পেলে তাকে (পশুইরাণী ওরফে চিন্রলেখা ) ছাড়বে না। সুতরাং ছেশড়াটার সঙ্গে 
জয়ার বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবটা খুব জোরদার । অকাট্য যশুন্তর কাছে চাকাদাসকে 
নাঁত স্বকার করতে হয় । অন্যথায় চি্রলেখাকে পাওয়ার পথে বাধার স্াঁষ্ট হতে 
পারে। কুড়োরামের কুতাসং কন্যা রাতারাতি পরমাস্মন্দরশ হল কেমন করে! 
সন্দেহ নিরসন করার ব্যবস্হা করতেও ভূল করেন নি নাট্যকার। “পাছে রাজা 
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আনতে পেরে আমাকে হরণ করে 'নয়ে ধায় এই জন্যে বাবা আমাকে কূংসিৎ বলে 
প্াঁটয়ে রেখেছে ।, 


এরপর হাতে হাতে ওষুধের ফল ফলেছে। কুড়োরাম আর চাকাদাস দুই 
যাঁক্ষর ধন কিনা ছোঁড়া ছ*ুড়িতে ডীড়য়ে দেবে! “চাকাদাসের আনন্দস্-্পাব টাকা 
ভারা ভারা- সঙ্গে সঙ্গে অপ্সরা ।” পয়সা দয়ে ফেনা মেয়ে বয়ে করতে হল না। 
জয়ার জন্যে হাজার টাকার খণের দাঁব ছেড়ে দিতে হাচ্ছিল॥ চাকাদাসের কথাম্স-_ 
“সুদে আসলে প্রেম বেরিয়ে যেত ।” হাস্যরস পাঁরবেশনার প্রচেষ্টায় নাট্যকার কিছুটা 
সফল হয়েছেন। কিন্তু শেষ পযন্ত চাকাদদাসকে বোকা বানিয়েছে চিন্নলেখা । 
চাকাদাসের বিয়ে হল আসলে কৃধাসং দর্শনা পুইরণেপর সঙ্গে। চিলেখা 
লঃকিয়েছে প:ইরাণশর কদর্য রূপের আড়ালে । জয়ার দাঁব স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে 
চাকাদাস। চোখের সামনেই প্রায় বিয়ে হয়ে গেল জয়া ও সরেশ্বরের মধ্যে । সঙ্গে 
সঙ্গে চিন্ললেখা ও পুম্পরথের স্বণ্নেন্ন মায়াজাল বিলন্তার সার্থক হয়েছে। নাট্যকারের 
আভপ্রায় এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাগঞ্ুত পাঁরণাঁতর "দিকে নাটাকাহনশকে 
এগিয়ে দিতে পেরে নাট্যকার যেন ধন্য । দুটি বুভক্ষু হৃদয়ের বাসনা 'মালিয়েছেন 
তন একাঁট বিন্দুতে । সরে*্বর তার বাবার গচ্ছিত টাকাও ফেরৎ পেয়েছে 
শচন্রলেখার প্রত্যুৎপল্লম তিত্বে। 


পিতার মহন্ত কামনায় যে আত্মোংসর্গ করতে জানে তাকে ক্ষুদ্র চাকাদাস কেন, 
কেউই বাঁধতে পারে না। কাহিনণ গ্রচ্ছনে সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যবস্থায় ঘুটপ রাখেন 'ন 
নাট্যকার । নিঃস্বাথ হিতৈষী সংচারপ্ল যুবক সঃরে*বরও চিন্রলেখার হাত থেকে 
পেয়েছে তার 'নিহ্বার্থপরতার পরম আকাংখিত পুরস্কার-জয়ার 'নিস্কলঙক প্রেম 
স্বামখত্বের অভিপ্রেত আঁধকার । 


বৃদ্ধ কুড়োরামপত্বী মানিনী চিতা প্রথম থেকেই তার আস্তারক ক্ষোভ প্রকাশে 
সোচ্চার। “আঃ এক চোখা বিধেতা। যে খেতে পায় না তার ঘরে কুক;র 
বাচ্চার মতন ছেলে পাঠাচ্ছস। আর আমাকে একটা কানা খোঁড়া ছেলে দিতেও 
হাতে আগুন লেগে গেছে!” মানিনীর ডীন্ত কোথাও কৌতুককর, কোথাও বা রসাল, 
আবার এক এক জায়গায় সার্থক ব্যঙ্গোন্তর সংলাপ নাটকাঁয় পাঁরবেশ সৃষ্টির সহায়ক 
হয়েছে। প্রথম আবিভবি থেকেই মানিনী সজীব, সোচ্চার» স্বতঃস্ফর্ত। মাননপ 
কহড়োরাম এবং লুরেম্বর- সবার ডীন্তর মধ্যেই অনাড়ম্বরতা ও স্বাভাবিক গ্নাম্যতা 
চাঁরন্গুলকে সজীব ও বাস্তবানুগ করে তুলেছে। 

কুড়োরাম--(সুরে্বরের উদ্দেশ্যে )--এতবড় স্পদ্ধা-মিনসে কে তুই? 
এমনলে' কথাটা গ্রাম্য মেয়েদের মুখেই ভাল নানায় । অবশ্য স্রে*বরের সংশোধনধ 
সংলাপ উপভোগ্য হাস্যরস সৃষ্টর সহায়ক । িন্‌সে ও মাগী বলে প্‌ব" সম্বোধন 
সংশোধন করেছে সুরেশ্বর ॥ আচ্ছা ভুল হয়েছে । খোকা আর খনকী। তা খোকামাণি 
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এ মেয়েটাকে কাঁদাচ্ছ কেন ?2--তবে এ হাস্যরস স্ান্টর প্রয়াস কিছুটা হাস্যকর, 
কণ্টা্জত। সরেশ্বরের প্রত্যুৎপন্নমাতিত্বের পারিচয় ছাড়া এ প্রয়োগের নাথকতা 
প্রশ্নাতীত নয়। 

সহানুভূতিশীল আদর্শ যুবকরূপে সূরে্বর চার চিতণ কিছুটা সার্থক । এই 
সহানূভাঁত থেকেই অন:রাগ পর্বের যথারপাত সুচনা । জয়ার মমবেদনা মমনস্পশী 
সংবেদনশীল মনকে সহজেই নাড়া দেয়। “অভাগা যোদকে চায়--সাগর শ.কায়ে 
যায়।'--তার সংস্পর্শে এসে সংরে*্বরেরও চোখে জল। ব্যাকরণসম্মতভাবেই 
অনুরাগের প্রথম পর্ব উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার । 

নাটকে 'বাভন্ন মুহৃতে" িচিন্ন রসসাষ্টর ক্ষমতা সব নাট্যকারের থাকে না। 
অথচ 'বাভন্ন মৃহ্‌তে বিচি রস সৃষ্টর প্রয়াস সাথথক নাটকের পক্ষে একান্তভাবে 
অপারহার্য। নাটকের দ্বিতীয় দূশ্যে চাকাদাস মৃণ্মীয়ীকে “মেরনো” বলে সম্বোধন 
করেছে। এ সম্বোধন সংক্ষিপ্ত সংলাপের মাধ্যমে সার্থক হাস্যরস সাঁম্টর প্রয়াস। 
আবার ম.শ্ময়ীর ডীন্তর মধ্যে পরমূহুতেই করুণরসের বিস্তার ৷ চাকাদাসের "গরীবের 
কথায় একাবার কান দাও । ও মেরনো'-_এর উত্তরে উত্তরে মণ্ময়ী বলেছে “তামাসা 
কর কেন বাপ? £ঃ আমরা গরীব পেট ভরে দু বেলা খেতেই পাই না--মআমাদের 


ঠমক: হবে কিসে ? যেন মেঘরোদ্রের লুকোচুরি ।- অর্থনোতিক বৈষম্যের হীতকথা 
এখানে প্রচ্ছন্ন । 


মৃণ্ময়ী রঘুবরের বাড়ীর পারচারকা । কিন্তু ব্যান্তত্বে তেজাস্বতায় অন্যায়ের 
প্রতিবাদে দ্বিধাহীন, সোচ্চার । বিয়ে পাগলা বুড়ো চাকদাসের প্রাত তার বিদ্রুপোোন্ত 
উপভোগ্য । চাকাদাস--“বলি এই বসন্তের নবপ্রভাতে একটা টেকো হাতে কোথায় 
চলেছো 2 মুন্ময়ী--এই বুড়ো হয়েও মিনসেগুলোর রস মরে না দেখে তাদের 
গলায় দড়ি দেবার সুতে। কাটতে চলেছি ।, 


ধনতন্তের বিরুদ্ধে 'নর্যাঁতিত মানবাত্মার বিক্ষোভ প্রকাশে নাট্যকার যথাযথ 
সংলাপ প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন । যে বাড়ীতে দীঘঘীদন কাজ করেছে চাকাদাস 
সে বাড়ীর প্রভুর অজ্ঞাতসারে অসদ:পায়ে প্রভুর অথ আত্মস্যাৎ করা বা তাকে 
প্রতারণা করার মধ্যে কাহনী 'বন্যাসের অস্বাভাবিকতার প্রশ্ন ওঠে না; বরং নৌতিক 
অধঃপতনের সূচনা হওয়ায় য:গধম'ই প্রকাশিত হয়েছে বলা চলে। কিন্তু প্রশ্ন 
ওঠে চাকাদাসের প্রবাত্তর যৌন্তকতা নিয়ে । যাকে স্বাভাবিক ভাবে ছোটবেলা থেকে 
দেখে আসছে, ভূত্য হলেও সম্ভবতঃ অপত্যস্নেহে লালন পালন করেছে-স্বুড়ো 
বয়েসে বিয়ে করার ইচ্ছে হলেও ঠিক জয়াকেই বিয়ে করার জন্য পাগল হবে--এ 
আচরণ কষ্ট কঁজ্পত বলেই মনে হয় । অসঙ্গাতর সংস্পন্ট উদাহরণ । অবশ্য আধুনিক 
মনোবকার মনোবকলন ইত্যাপ্দর সূত্রে এর চেয়েও জঘন্য পাশাঁবক প্রবাত্তকে নিয়ে 
পরবতাঁফালে গণ্প নাটক উপন্যাসের কাঠামো তোর হয়েছে। 

চাকাদাসের দুরাভসাঁম্ধর উত্তরে মণ্ময়পর সংলাপে আধ্ীনক চিন্তাধারার 
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গ্রাতফলন স্পম্ট। “তোমরা যা করো তাই সাজে । ধনতান্দিকতার বরদদ্ধে 
সার্থক বিদ্রুপাত্মক সংলাপ বলে এটকে নিঃসন্দেহে চিছিত করা যায়। এই দৃশ্যে 
মৃণময়ীর কিছু কৌতুককর সংলাপও উপভোগ্য । 

কাহনী বিন্যাসের 'দক দিয়ে চতুর্থ দশ্যটির একাঁট বিশেষ ভূমিকা আছে। 
সমন্ত কাহিনীটর পিছনে একটি পাঁরকঙ্পনা আছে। মতের নরনারীর 
সুখদুঃখ, হাঁসকাল্নার সমন্ধে স্বর্গের রাণী বাসন্তীর কৌতূহলের অন্ত নেই। 
মানুষের চোখে সুখস্বত্নের ছবি অক্ষয় হোক- এই পরিকঙ্গনার বাস্তব 
রূপায়ণের জন্য প্রস্তাবনা দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল । চতুর্থ দৃশ্যে সে পাঁরকজ্পনা 
পঞ্পরথ ও চিন্রলেখার মায়াজাল বিস্তারের মাধ্যমে বাঁণণত হয়েছে । 

অপনুত্ক মাননীর মম“বেদনা মর্মস্পর্শী । সে মমান্তিক বেদনার বাঁহঃপ্রকাশ 
ধিধাতাকে ধিককারে--মহখে আগ্দন দেবতার, মুখে আগুন 'বিধাতার। একটা 
কানা খোঁড়াও 'দতে পারলে না গো।”"এই ধরনের সহজ সরল অনাড়ম্বর মর্ম- 
বেদনার প্রকাশ মাঁননর সংলাপে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।"'"সৌভাগ্যের, প্রাচুষের 
অংশ নতে কেউ নেই। অদষ্টের কি 'নষ্ঠুর পারহাস| অর্থনৈতিক বৈষম্যের 
ধনদারুণ পাঁরণাঁতি, অপন্নকের মম“জরালা সংলাপের মাধ্যমে সাথকভাবে রূপাঁয়িত 
হয়েছে। 

পণ্ম দশ্যটিতে নিবারণের (ছদ্মবেশী পঃজ্পরথ ) সংলাপ এবং রহস্যোন্তি 
কৌতুকোদ্দশপক। মাঝে মাঝে তার সংলাপ রসাল এবং সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এই রসাল সংলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পঃইমাচার নীচে থেকে সুদ্যোথিতা 
প'ইরাণীর বিকৃত উচ্চারণ সম্বীলত সংলাপও হাস্যরস সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়ক 
হয়েছে । তবে হাস্যরস সৃষ্টির গুণগত মানের দিক দিয়ে একে খুব উচ্চশ্রেণণর 
হাসারস সৃষ্টি বলে চিহিত করা যায় না। কাঁহনপর বাস্তবতার প্রশন এখানে না 
তোলাই ভালো ॥ কারণ গণগাতনাট্যটি ঠিক সামাঁজক গণীতনাটায নয়, যাঁদও এখানে 
নাট/কারের সমাজবোধ, অথ'নৈতিক চেতনা প্রভৃতি যথেষ্ট সজাগ বলে প্রাতভাত 
হয়েছে৷ 

হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস চাকাদাসের সংলাপের মাধ্যমে বহুলাংশে সাথক হয়েছে। 
অনুপ্রাসবহূল উপভোগ্য সংলাপ বৃদ্ধের বিরহ প্রকাশের ভাঁঈমার দক 'দয়ে অপ্‌ব। 

এ নাটকে ট্র্যাজক পাঁরবেশ স্ম্টর প্রয়াসের সার্থকতা ও আঁকণ্চিংকর নয়। 
সরে*বর ও জয়া দুজনেই চুক্তিতে আবব্ধ। রঘুবরকে বাঁচাতে চাকাদাসের কাছে 
আত্মসপমপণণ করল জয়াঃ আর জয়াকে চাকাদাসের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যে 
কুড়োরামের কৃধীসং কন্যাকে বিয়ে ফরতে রাজী হল নসরে*বর। দুজনের মধ্যে 
হ্বদয়তন্মীতে দুজনেরই বিরহের মমর্দাহ_-গানের মধো তার সার্থক আঁভব্যন্তি। 
“বাঁধনে দুজনে ভাঁসয়া চলল, তাঁটনীর দুটি পারে ।৮ প্রহরশীর কণ্ঠে হিন্দি 
সংলাপ নাট/রস সাঁঘ্টর সহায়ক হয়েছে। রুপসী চিন্লেখার সপ্তম দৃশ্যে আবিভাবের 
আকাঁস্মকতাও চমকপ্রদ । 
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চিন্রলেখা চাকাদাসকে বলেছে-_-“জয়ার জন্যে তোমার অহরহ বিরহ--দারুণ 
দুঃসহ, আর আমার বেলায় একটা দীর্ঘ িঃশবাসও তোমার নেই? কৃত্রিম ঈষাঁর 
অস্ব প্রয়োগের মাধ্যমে নারী চরিঘ্রের সাথণক রূপায়ণ। “তুমি জয়াকে দেখে কতবার 
প্রাণে*বরী বললে, কিন্তু আমাকে তো একবারও বললে না।, সতীনের উজ্লেখের 
মাধ্যমে চাকাদাসের কাছে-জয়ার দাবি নস্যাৎ করার কৌশল উপভোগ করে চিন্রলেখা 
চারঘািকে জীবন্ত বলে মনে হয়। কৌতুক সৃষ্টির দিক দিয়ে চন্রলেখার গীত 
মজাদার-_-সে গানে চাকাদাসের নেশা ধরে গেছে। তার পাল্টা গানের জবাবও 
রংদার--উপভোগ্য। 


কাহনী বিন্যাসে নাট্যকারের বুদ্ধর পরিচয় মেলে নাটকাঁটর শেষাংশে। প*ই- 
রাণীকে কুংসিং বলে রটনার যাযান্ত প্রদর্শনের বাদ্ধিদশপ্ত একাঁট তোখোড় নারর 
পাঁরচয় মেলে চিন্নলেখার মধ্যে । চাকাদাসের সঙ্গে চিন্ললেখার কৃন্িম প্রেমাভিনয়ও 
নাট্যরস অব্যাহত রেখেছে । 


কুড়োরামকে চাকাদাসের সম্মোধন _“বাপু বলুন”, “বাছা বলুন ইত্যাদ 
কৌতুককর সংলাপ হব সম্পকের স্বপ্নে মশগুল বুড়োর মুখে মানান সই এবং 
উপভোগ্য হয়েছে । এছাড়া চাকাদাসের উন্তি (যখন কৃড়োরাম বললে-_“তুমি যে আমার 
চেয়ে দশ বছরের বড় )--ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, ও আমার দেড় পলে মাস আর 
পাঁচ পলে বছর । বসুন, বসুন, বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে ।--সময়োপযোগা 
নাটকীয় উীন্ত। 


জয়ার উদ্দেশ্যে চিন্্লেখার সান্ত্বনাদায়ক সংলাপ উল্লেখ্য--“পিতার মাস্তি কামনায় 
যে আত্মোৎসর্গ করতে জানে তাকে বাঁধে কে জয়া ? 


িলনান্ত নাটকের পারসমাপ্তাট মধুররস সণ্ট করতে সক্ষম হয়েছে । চিলেখার 
কৌশলে ত্বার উকিলের জেরায় সুরে*বর ফেরৎ পেল তার বাপের গাঁচ্ছত লাখ টাকা 
আর পেল তার মানসস্মন্দরী জয়াকে-_ পাঁরবর্তে চিন্ললেখার দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে 
দেখল চাকাদাস- চিন্রলেখার সুন্দর রূপ অন্তাহ্হঘত। তার বদলে তার সামনে 
দাঁড়য়ে কৃাসং দর্শনা পইমণি। এযেন এক রুপকথার রুপক। যে সান্দর, 
তার সামনে দণ্ডায়মানা মৃতিমতশ বীভৎসাও যেমন তার দংম্টির যাদুতে মানস" 
প্রাতমায় রূপান্তরিত হয়ে গেল-তার পণ্যের জোরে। আর যে কুধাঁসৎ, যার 
প্রবৃত্ত পাশব, সে অনন্ত সৌন্দর্যের পারভ্‌তা মৃতকে হাতের মধ্যে পেয়েও হারয়ে 
ফেলল। তার অশহচি দৃষ্টির স্পর্শে সুন্দরও হয়ে গেল অসুন্দর । সংরেশ্বর ও 
জয়ার মিলন এবং চাকাদাসের প:ইম্নীণকে পাওয়ার মধ্যে এই ইঙ্গিত িবশেষ তাৎপর্য- 
পূর্ণ। নাটকের এই প্রচ্ছন্ন রূপকাঁট নাট্যকাহিনশর অন্যতম সম্পদ বলে গণ্য হতে 
পারে । এ নাটকেও ছচ্মবেশ নাট্যকারের বিশেষ প্রবণতার পারিচয় বহন করে । 
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॥ বরুণা | 


. (রঙ্গনাট্য ) 


নাটকের বিষয়বস্তু নাট্যকারের অন্যান্য অনেকগ্াল নাটকের ন্যায় প্রণয়ঘাটত 
ব্যাপার । এখানেও মূল বিষয় রাজপনত্র পৃণ্ডরীকের পূর্বরাগ্ধ। পূর্বরাগের সতত 
মৃগয়ায় গিয়ে একাঁটি অপূর্ব সঙ্গীত শ্রবণ এবং মনোরম উদ্যান পরিদর্শন । কিন্তু এই 
সঙ্গীতের এবং উদ্যানের অন্তরালে কে সেই অদজ্টপর্ব নিপুণ শিজ্পণী? সেকি 
বেদেনী? পৃণ্ডরশকের গ্ছির বিশ্বাস এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন রাজকুমারীর আন্তিত্ 
বতণমান। সঙ্গীত শ্রবণ এবং উদ্যানসৌন্দ পাঁরদর্শনের পর অন্যান্য নাটকের 
নায়কের ন্যায় পুস্ডরীকের উন্মাদাবস্থা লক্ষণীয় । শববমরি সামনে পন্ডরাঁক 
সম্বন্ধে কণ্ডারর বিবৃতি পাওয়া যায় এই পূর্বরাগ সম্বন্ধে । নাট্যকারের প্রায় 
প্রত্যেক নাটকে এই ধরনের ঘটনা আছে ॥ বেদৌরা নাটকেরও নায়কের উন্মাদ লক্ষণ 
এর ববরণ আছে। 


বরুণাকে প্রথমে পুণ্ডরণকের কাছে ধরা ?দতে নিষেধ করে দেয় আভরাম। তার 
মতে পৃণ্ডরীকের আকর্ষণ ক্ষণক মোহ কিনা যাচাই হওয়া দরকায়। সুতরাং বাহন 
বরুণাকে অপেক্ষা করতে হবে। জটাবতী প্রসঙ্গে পুণ্ডরীকের প্রতীক্ষা মানস- 
সুন্দরীর প্রাত আকর্ষণ--এই বিষয়বস্তু নিয়ে কৌতুককর পাঁরবেশ স্যাণ্টর চেষ্টা 
করা হয়েছে । পরে অবশ্য কাণ্টী রাজকুমারী প্রেমাকর্ষণ ও তার রূপের মোহের 
ক্রাছে প্রাতজ্ঞাবদ্ধতার প্রাতিদ্বান্বতায় শেষ পর্যন্ত পুণ্ডরীকের মানস-সুন্দরী বরুণার 
আকষ'ণই জয়প হয়েছে । এখানে কাহিনণ বিন্যাসে অসঙ্গতি লক্ষণীয় । গান শুনে 
মো'হত হয়ে অভ্যর্থনা জানাল ঘাকে_সে যখন বেদেনীর মার্ত নয়ে দাঁড়াল তাকে 
দূরে সাঁরয়ে দিল পুন্ডরীক যেহেতু সে বেদেনণ- রূপবতী, রাজকুমারী নয়। 
তা হলে শেষ পযন্ত রূপময়ী রাজকুমারীকেও সে প্রত্যাখ্যান করে কেন? কারণ 
গানের প্রকৃত ম্রন্টা সে নয়। পুণ্ডরীক কি তাহলে রূপের কাঙাল না গানের প্রকৃত 
মালকের পাঃণপ্রার্থী । 

এ নাটকে একটি উপকাহনীর প্রাধান্য নাট্যকার স্বীকার করে নয়েছেন। 
উপকাহিনপ আঁভরাম ( ফেরল রাজকুমার ছদ্মবেশী ) ও রাজপািতা মাধবার প্রণয় 
প্রসঙ্গে । আঁভরাম মাধব প্রসঙ্গাট নাটকে একাট বিশেষ গ্থান দখল করেছে। কিন্তু 
নাটকের কাঁহনধ 'নিয়ল্্ণে এ প্রেম প্রসঙ্গের অবতারণা কি অপারহার্য ছিল ? 


মাধবী আঁভরাম প্রসঙ্গে মধুর রস পাঁরশনে নাট্যকার কাঁতিত্ব অন করেছেন। 
ক্‌প্ডারকের কাছে আঁভরামের আসল পাঁরচয়ের হীঙ্গত পেয়ে মাধবাঁর অভিরামকে 
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অন্দযোগপর্বে সংলাপে প্রসাদগন্ণের চমংকারিত্ব মনে রাখার মত। আভরাম চারমরটি 
দোষগদণে রঙ্গরসিকতায় ভরা একটি নিটোল চির । বৃদ্ধি, কর্তব্যনিষ্ঠা, রসবোধ 
মানবতা, অন্তর্থন্ব--সবাঁকছু মিলিয়ে তার চাঁরঘের কাছে নায়ক পৃণ্ডরণীকও নিষ্প্রভ 
হয়ে গেছে। 


এ নাটকে অন্যান্য নাটকের বৈশিষ্ট্য ছদ্মবেশ-এর প্রয়োগও বাদ যায় নি। এখানে 
বরুণা, আভরাম, মানবেন্দ্র-_-সবার পারিচিতির অন্তরালে একটি করে আসল পাঁরচাতি 
আছে যা নাটাকের কাঁহনী 'বন্যাসের অন্যতম উপদোন। 


মোলোড্রামাটক 'সচুয়েশনেরও এতে অভাব নেই । মানবেন্দ্রর প্রাণদশ্ডাজ্ঞার 
ব্যবস্হা, নাটকীয় উৎকণ্ঠার মুহূর্তে পুস্ডরীক বরুণার প্রবেশ, তার পুর্বে আভরামের 
সংবাদ প্রদানের মাধামে নাটকে রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন নাট্যকার 
ফলশ্রুুতি কতটা হয়েছে বলা ম্বান্কল। কারণ তার আগেই সবাই জেনে গেছে-- 
এরা আসছে । ওদের ঈপ্সিত মিলনও ঘটে গেছে। তাছাড়া শেষে আনন্দাগারর 
পদকের মাধ্যমে বরণার পারিচয়দানের চমকই বা কোথায় ? যাঁদ পারচয় নাই দেওয়া 
হত? রাজা শিববম্ম তো মাধবীকে তুলে দিয়েছিলেন রাজপুত্র অনঃচর আভরামের 
হাতে । এ অনেকটা যাতারশতির অনুসরণ বলা যেতে পারে । 


তবে এ নাটকে ভাবগত আদর্শের জয়গান করা হয়েছে এবং প্রেমের নতুন সংজ্ঞা 
দেওয়ার চেম্টা করা হয়েছে । পুস্ডরণীকের মানস-স্ন্দরীর অন্বেষণই নাটকের মূল 
পিবষয়বস্তু এবং সেই বিষয়বস্তুকে-মূল প্রাতিপাদ্যকে স্বাভাবিক পাঁরণাতির দিকে 
টেনে 'নয়ে যাবার জন্যে নাট্যকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। 


আঁভরাম ও শিববমা চরিত দুটির মধ্যে স্বভাবগত, সংলাপগত কিছুটা সামঞ্জস্য 
লক্ষ্য করা যায়। উভয়ের আচরণ কিছুটা উদ্ভট: । সংলাপ আপত-কৌতুককর 
হলেও তা বুদ্ধিদীপ্ত স;দরপগ্রসারী, অর্থবাহীও বটে। 


শিববমার আচরণ উদ্ভট বটে কিন্তু তার হৃদয়ে স্নেহ পরায়ণতা ও দয়ামায়াও 
আছে অন্তঃসাঁললা ফজ্গ?় ধারার মত। 'শিববমার চাঁরিত্তে হবূুচন্দ্র রাজার স্বভাব 
আরোপ করা হয়েছে। চ্ছানে চ্ছানে কৌতুককর উীন্তর মাধ্যমে নাট্যকারের লঘু 
মেজাজ প্রকাশিত হয়েছে । সবচেয়ে উল্লেখযোগা শিববমাঁ ঠিক সময়ে রাজোচিত 
দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পেরেছেন । বরুণার চরির ব্যান্তত্বের ব্যাঞ্জনায়দীপ্ত। আমাকে 
বেদের মেয়ে বলে যাঁদ সে গ্রহণ করে তবেই আম তার হতে পারি, নইলে নয়। 
ভালবাসার পরীক্ষায়, আত্মপ্রত্যয়ের দঢ়তায়-__-এ চারন্র সাবশেষ উল্লেখ্য । 

প্রথম থেকেই নাটকটিতে রোমান্টিক সুর । বরুণার ভূমিকা যেন তারই 
প্রাতধহনি। প্রথম দৃশ্যে আভভাবক বেদে মংরদ প্রকাশ করে দয়েছে--তুই 


প্লাজার বেটী ।? 
বরুণা বলেছে, 'এতাঁদন পর 1নষ্ঠুর হলে বাপ* আমাকে ছেড়ে দালি। এতবড় 
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একটা সংবাদের পর এই সামান্য প্রাতক্রিয়া? কাহিনী বন্যাসের প্রাত নজর রেখেছেন" 
নাট্যকার। তাই মংরুর মুখ দিয়ে বাঁলয়ে নিলেন, শহরে যেতে ইচ্ছা হয়েছে যা, 
তবে শুধু যাস ন। যে পদকটি তোয় গলায় বাঁধা ছল; সেইটি গলায় পরে যা। 


পুণ্ডরীকের অনমান এই বেদের বনে অন্ঞাতবাসে কোন অপর্ব শিল্পী অবস্হান 
করছে। আভরামের সঙ্গত ধারণার সঙ্গে কাহনীর মিল আছে। সে শিল্প 
রমণী। কাহিনীর বিন্যাস ঘটেছে দুটি মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করে। একাদকে 
পৃ*ডরীকের অপূর্ব রমণী শিল্পীর অনুসন্ধানঃ অন্যদিকে বরুণার রাজপন্ত 
অনুসন্ধান ।-_-তুই রাজপ্দন্ের সন্ধান দিতে পাঁরস ?"**"ভগ্রবান রাজপূ্রকে 
যেমন অত্যাচারের অম্ঘ দিয়েছে গরীব বেদের মেয়েকেও তেমনি মান বাঁচাবার 
নাগপাশ দিয়েছে । রাজপুত্র দেখুক কার জোর বেশী ।, জপ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে 
হাস্যরস সৃষ্টর পারবেশ রচনা করা হয়েছে এবং তা বহুলাংশে সাথক হয়েছে। 


নাটকে একাঁট বিশেষ নাট্যমৃহূর্ত সৃষ্ট হয়েছে কেরল রাজকুমারীর পারিচয় 
প্রসঙ্গে। কেরল রাজকুমারীর শৈশবে 'নিরাদ্দষ্ট হওয়া, তার সন্ধানে কেরল 
রাজকূমারের অন্তদ্ধান--এসব সংবাদের পর জ্বভাবতই ছদ্মবেশী কেরল রাজকুমার 
আভরামের মনে প্রাতাক্কয়া সান্ট হতে পারে। নাট/মুহর্ত- যখন 1শববমা 
আভরামকে প্রশ্ন করলেন-_- 
মাধবপাঁট কে জান 2 
ওই কেরল রাজকুমারী নাক ? 


তোমার কি বোধ হয় ? 


আভরামের ধারণা হয়েছে তার 'নিরীগ্দষ্ট ভাঁগনগই হল মাধবী । তার সঙ্গে 
তার প্রেম-ভালবাসা ! কি লজ্জা! কি মমান্তক পাঁরহাস ! 


অন্তযামিন। রক্ষা করুনঃ অজ্ঞানে মহাপাপ ফরোছ। মাধবী আমার- মাধবী 
আমার-- 

কল্তু নাটকে এই 'নদারুণ সংঘাতের সম্ভাবনাকে লালন পালন করতে নাটাকার 
ভয় পেয়েছেন। তাই কাহনশর বিপদজনক জাল সঙ্গে সঙ্গে গাঁটয়ে নিয়েছেন। তা 


না হলে এ নাটক এক দ:ঃসাহ'সিক সাহিত্য প্রচেষ্টার অন্তভুন্ত হতে পারতো (রাজা 
ইদপিয়াস )। 


নাট্যকার সমস্যার ঝড় তুলেই সঙ্গে সঙ্গে তা থাঁময়ে দয়েছেন। “ভাঁগনথ নয়, 
ভয় নেই, ওঠ । কেরল রাজকুমারী জ্ঞানে মাধবীকে পালন করেছিলুম। কিন্তু 
অনুসন্ধানে জেনেছি তা নয় ।' 


নাটকে সংকটের স্বরূপ বরুণার দাবাঁতে--হামি সোয়ামণ পেলে খুশী হই... 
হাম টাকা 'লিবো না-হাঁম সোয়াম লিবো।” নাট্যসংঘাত মানবেদ্দ্ুর যুক্তিবাদে | 
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শিববন্মা অভিরামকে কন্যা আনতে বলেছেন, যাকে এনেছে তাকে পুরবধ্‌ হিসাবে 
গ্রহণ না করলে--তবে কি আমি সত্যে পাঁতত হব ? 
মানবেন্দ্ু ; পদঘের দেহের ওপর পর্যন্ত আপনার আঁধিকার, তাকে বন্দী করতে 
পারেন, গুরু অপরাধে হত্যা করতে পারেন। কিন্তু তার জা'ত- 
ধমে'র উপর আপনার অধিকার নেই। 
পণ্ডরীকের আগমনে তার মুখের সংল।পে পারাশ্থতির জঁটলতার জট অনেফটা 
খুলে গেছে। 
পুণ্ডরীক £ মহারাজ আম রাজকন্যা ভমে ওর হাত ধরেছিলুম। 
বরুণা £ তুই বিয়ে না করলে হামাকে ত আর জাতে লিবে না। 
এরপর নাটকের নতুন ঘটনা বিন্যাসের কৌশল অবলম্বন করেছেন নাট্যকার । 
বরুণা £ আচ্ছা এক বছর সময় লেরাজা। এই এক বছরের ভিতর ওর যাঁদ 
মনের মত বহু মলে ত হামি ওকে ছাঁড়য়ে দব। 


মানবেন্দ্র কাহনীর জট স্য'ন্টর প্রয়াসে সঙ্গত প্রন তুলেছে--যাঁদ না মেলে ? 
'বরুণার দৃঢ়োন্তি তার ব্যান্তত্বের সুষ্ঠু প্রকাশের সহায়ক । “তা হলে তোরা বিচার 
করাব। রাজা আছিস, বিচার করবি না? হামি এক বরষ পরে আবার আসবো |, 


শেষ দিকে নাট্যরস বিস্তারে ছন্দপতন ঘটেছে হঠাৎ ভান্তরসের সংযোজনে। 
বরুণাকে তার পূজা গ্রহণ করেছে ঠাকুর--একথা কে বলেছে? 


আনন্দাগারর মুখে এক চাণ্চল্যকর অলৌকিক ব্যাখ্যা--সে আম নই, স্বয়ং 
বৈঙ্কটনাথ । তোমাকে পৃজার মন্মোপদেশ দিয়েছেন । 


কাহনীর প্রয়োজনে বরণার গলা থেকে পড়ে যাওয়া আভজ্ঞান পদক কাঁড়য়ে 
কাছে রেখে দিয়েছে আনন্দগিরি। এরপর পণ্ডরীক জটাবতী প্রসঙ্গের অবতারণা 
অনাবশ্যক নাট্যকাহনীর জঁটলতা সৃম্টি করতে চলোছল। পণ্ডরীক জটাবত'র 
রহস্যালাপে পুণ্ডরীকের প্রাণান্ত। হাস্যরস, কৌতুককর পাঁরবেশ সৃষ্টিতে 'সদ্ধহন্ত 
নাট্যকার তার স্বাভাবিক ক্ষমতা বলে এই অংশাঁটকে রসাল করে তুলেছেনা 'বশ্রাম 
করতে চেয়েও কি শান্ত আছে প্ণ্ডরীকের £ জটাবতী সঙ্গে সঙ্গে বলে বসেছে-__ 
আম পাশে বসি, তুমি বিশ্রাম করো । 


কাহনপর ঈ'গ্সত পাঁরণাঁতর ইিত রয়েছে পুণ্ডরীকের পরবতর্ স্বগতোন্তর 
মধ্যে। “হে ভগবান যাঁদ আমাকে বেদেনদানই অভিপ্রেত হয় তো তাই দাও। 
আমাকে এ রাক্ষসী মায়াবনীর হাত থেকে রক্ষা কর। 


বধ্যভূমিতে মানবেন্দ্রর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার বাস্তব রূপায়ণ প্রচেষ্টা যাঘারীতির 
সগোর। এর কি সতাই প্রয়োজন ছিল? আকাঁস্মক চমকের জন্য যাম্লার এই সুলভ 
টেকঠানক্‌ নিয়েছেন নাট্যকার । পণ্ডরীক ঠিক এক বছরের মধ্যে ফরে এল। 
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সাঙজজানো কাঁহনী। নাটকের আনবায" দ্যার্নবার পাঁরণাঁত নয় । আর একটু বিলম্ব 
হলে মানবেন্দ্রর প্রাণহানি হতে চলোছল । রূদ্ধ্বাসে সবাই প্রহর গুণছে, শেষ পযন্ত 
সবাদক রক্ষা হল। 'মিলনান্ত নাটকের সব" প্রকরণ সব আয়োজন যথাযথ করে 
রাখলেন নাট্যকার। 


ঠাকুরের আশশবাদেই শুধু নয়--নাট্যকারের পাঁরকজ্পিত প্রয়াস ও ?নচ্ঠায় 
পুণ্ডরীকের মহত্বের পুরস্কার প্রাপ্তির সুবাদে বধ্যভৃবমকে বাসরগহে র্‌পান্তারত 
করতে পেরেছেন নাট্যকার । 


নাটকঁট নিঃসদ্দেহে সংলাপ সমৃদ্ধ । নাটকাঁটতে মাঝে মাঝে নাট্যকারের লঘু 
মেজাজের সণ্চরণ তাঁর স্বভাবসুলভ । আগের কয়েকাট নাটকেও দেখোঁছ গুরুতর 
পরিস্থিতিতেও নাট্যকার কৌতুক সংলাপ সংযোজনে অসংযমের পরিচয় দিয়েছেন । 
কৌতুককর পারাশ্থিতিতে মজাদার সংলাপের অবতারণা নতুন ধিছ? ঘটনা নয়। এর 
দ্টান্ত ভর ভুরি মিলবে । গ্ৰান শুনে বেলামাল পুণ্ডরীক, ঘুমহতে ঘুমুতে 
আতকে ওঠে--বছানা থেকে লাঁফয়ে পড়েছে ।, রাণগর এই বিবৃতির উত্তরে শিববমা 
কি বললেন-শোনা যাক। “তাতো পড়বেই। বাটুল রোগ খোঁচা রাগিনী আর 
কোতকা তাল । ছেলের ঘহ্মন্ত প্রাণে যেই টিপ করে লেগেছে, অমাঁন আতকে উঠেছে ।» 
--উচ্ভট সংলাপ মজাদার ও কৌতুকরস বিল্তারণ । 


প্রহরীদের আচরণে মোটা বৃন্ধি দিয়ে রহস্য রাঁসকতা করা প্রায় সব নাটকেরই 
একাঁট বিশেষ অঙ্গ। অভিরামকে রান্তা ছাড়ার প্রসঙ্গে প্রথম প্রহরীর ও বেদেনগর 
উত্তি উল্লেখ্য। 


১ম বোদিনী £ তোর ি কেনা রান্তা হ্যায় যে তোর হুকুমে রান্তা ছেড়িয়ে 
দেবো? 
১ম প্রহরী: আলবৎ ছোড়তে হবে। হামরা বালক বেটাকো গ্রেপ্তার বরতে 
চাঁলয়োছ। 

যো আদমি সড়কপর খাড়া হবে উসকো হাম লোগং ঠেলিয়ে ফেলিয়ে চলিয়ে 
যাবে। 

ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি সংলাপ উপভোগ্য । সবাইকে প্রণাম করতে দেশ দিতে 
গিয়ে ্রাক্মণ কুকি প্রসঙ্গে বলেছেন- এর আশবাদে রাজ্য হয়, রাজপুয় হয়-_ফি 
না হয়। একে ঢিপ্‌ টিপ করে প্রণাম কর ।****এইবারে দেওয়ানজগ চেপে ধর-- 
পাচেপেধর। উনি তুষ্ট হলে রাজা তুষ্ট, রাজা তুষ্ট- জগৎ তুষ্ট। সংন্দর সাক 
সরল সংলাপ । এ সংলাপ-_এ্যাক্সান-এ, প্রসাদগু্ণে অনবদ্য । 

মাধবা বরুণার সংলাপ স্বাভাবিক সংক্ষিপ্ত সুন্দর । 

কি বউ, নমস্কার 'ফাঁরয়ে দাল যে। 

বহ? হলেম না যে বহন। তোর ভাই ত আমাকে নিলে না ভাই ।' 
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মাধবীর মন্তব্য দার্শনিক গুণসম্পন্ন । চোখের সামনে 'নাধ ভাসছে, সে তা 
ফেলে সাগরে ডুব দিতে গেল ? 
নাটকের শেষাংশে আঁভরাম 'নজে যে ভাঙ্গতে আচমকা পুণ্ডরীককে অবাক 
করে দিয়েছে তা আভনব। 
পুণ্ডরীক-্্পাপিম্ঠ নরাধম অভে, এখানেও তুই ? 
আভরাম-_তুমি শিবরান্ির সলতে 
তোমাকে পারি ভুলতে ? 
এ কি প্রাণে সবে, নিভে যাবে 
ভরাপ্দীপে পুরে জবলতে । 
অন্যান্য নাটকের মত এতেও শুরুতে প্রস্তাবনা পর্বে গীত সমাপ্তি পর্বেও গাঁত। 
প্রথমে গানে মূলভাবাঁট কৌশলে প্রচার করার চেষ্টা হয়েছে । গ্রানাঁটর বাণী জীবন- 
দর্শন কেন্দ্রিক। 
চোখ থাকে ত রূপ থাকে না বিধাতার মানা । 
দেখে দেখে জনম গেল আঁখর ছলনা । 
মিলনান্ত নাটকে যে ভাবে নাট্যকার সমাপ্ত সঙ্গীত সংযোজন করেছেন, এতেও 
ঠিক সেইরকম বাণী সম্বলিত গীত লক্ষণীয় । 
কোথাছিল কুমুদিনগ সঙ্গোপনে 
চারুশশণী ছিল বাগ কোন গগনে ।"- 
মূল চারি বরুণার সঙ্গে আমাদের পারচিতিও গানের একটি কাঁলর মাধ্যমে-- 
প্রাণ বলে আজ খেলব এক খেলা 
কার যে সঙ্গে কেমন রঙ্গে করব কত মেলা । 
বরুণা মূলতঃ কাহনণ প্রধান নাটক--ঠিক গাতিনাট্য নয়--সতারং গানের 
ভূমিকা এ নাটকে গৌণ । 
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॥ ভুতের বেগার ॥ 
॥ রঙ্গনাট্য ॥ 


নাট্যকারের বৈশিষ্ট্য পপ্রন্তাবনায় সঙ্গীত” এ নাটিকাতেও অনুপাস্হত নয় । চাকার 
গত গ্রাণ বাঙালীর প্রতি কটাক্ষ হেনে নাট্যকার তার রঙ্গনাট্য শুরু করেছেন । 


কলম পিষে দবারাত 
দুবেলা জোটে না ভাত 
বসে বসে গে'টে বাত (আঁফসে) 


বাঙালধর চারঘ্রের ঘুটশ বিচ্যাতি প্রবণতা সম্বন্ধে নাট্যকারের সচেতনতা নাটকের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছে । পাশ্চাত্য অনুকরণের ম্লোতে একদল নব্য 
বাঙালী সাহেব ধগরে ধনরে সর্বনাশের ফাঁদে পাঁদাচ্ছিল। আনন্দলাল নাঁটকার মূল 
চারত্--এই দলেরই একজন । ইয়ং বেঙ্গলের 'বিদ্রোহীর মানাসকতা আনন্দলালে 
অবশ্য নেই, ব্যক্তিগত স্বার্থ বিদেশীদের পিঠ চাপড়ানীতেই চারঘ্র্ট বিস্তৃতির শেষ 
পযাঁয়ে পেশচেছে বলে ধরে ানতে কন্ট হয় না। সাহেবকে তোষামোদ করে ভেট 
পাঠিয়ে একরাশ টাকা জামিনের 'বানিময়ে কোম্পানীর এজেপ্টের পদ লাভ করার 
স্বপ্নে আনন্দলাল মশগুল । নাঁটিকায় এই স্বপ্নকে বান্তবে রূপায়িত করার মত 
কা'হনণ গ্রন্ছনের মালমশলা সংগ্রহ করতে নাট্যকারের কষ্ট হয়ন। 


স্তর নামে কেনা কোম্পানির কাগজ বিক্রি করে এবং বাইরে থেকে ত্রিশ হাজার 
টাকা ধার করে আনন্দ বাউল-এল সাহেবের কৃপায় এজেন্ট হয়ে বসল । আনন্দলাল 
গ্রামের প্রাত বীতস্পৃহ গ্রামছাড়া চাক্যারগত সাহেবিয্ানার প্রাতি আসন্ত বাঙালীবাবুর 
প্রাতীনধি। উমেদারের উৎপশড়নে ওস্ঠাগ্ত প্রাণ, আনন্দলালের তবুও সাঞ্জহনা 
কারণ এ যে সম্মানের অত্যচার । শ্বৈতপাথরে আনন্দলালের নাম খোদাই হয়ে এল-- 
এ, এন. জি. ব্যানরাজী ॥ বাংলায় আনন্দলাল নামটা বড় পাড়া গেয়ে । 


আনম্দলালের খুল্লতাত ( পল্লীবাসী ) মুরলী তার ভগিনীপাঁত মুকন্দকে নিয়ে 
শহরে বোরয়েছে গ্রাম ছাড়া দেশত্যাগ তার বংশধর আনন্দলালের সন্ধানে । সাধারণ 
সরল পল্লীবাসীর চোখে শহর কোলকাতা এক আজব শহর। নাটকে কৌতুক 
পাঁরবেশন করার উপযোগী পারবেশ সৃষ্টি করে নিয়েছেন নাট্যকার । নাটকের 
গাঞ্পাংশও বার্ণত হয়েছে ধাপে ধাপে । কিন্তু আনন্দের সন্ধান পাওয়াও কষ্টকর । 
মুরলীকে আশাবাদী বলে বর্ণনা করা হয়েছে । তাই আনন্দের সম্ধান অব্যাহত থাকে 
মুরলশর মারফৎ। আনন্দের সরকার 'নতাইএর বাড়ীতে তার সন্ধান চলে এবং শেষ 
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পধন্ত সদানন্দের সাহায্যে আনন্দের সন্ধান মেলে । শহুরে জীবনের 'বষে জর্জর 
'আনন্দের বিকৃত মানীসকতা ধরা পড়ে দনবেশধারণ ত্রাঙ্গণকে নিজের খনড়ো বলে 
পায় দিতে লাঁ্জত হওয়ার ঘটনায় । কারণ হিসাবে অবশ্য একটা সঙ্গত য্যান্ত 
খাড়া করেছেন নাট্যক্যর । এরকম অসভ্য লোক তার খুড়ো--এ কথা জানাজানি 
হলে তার পসার জমবে না। কাহনীর স্বাভাঁবক পাঁরণাত 'হসাবে লাঞ্ছত ও 
বিতাড়িত মূরলী শৈষ পর্যন্ত আনন্দের স্ব্ী শারদার অনুরোধে তার ক্ষমাপ্রাথনার 
একান্তকতায় ফিরতে বাধ্য হয়। নাটকের ঘটনানিরভ'র সংঘাত দানা বাঁধতে না 
বাঁধতে -_-সব কিছ? কেমন যেন তরল হয়ে যায়। 

কাহিনীর মোড় এখান থেকে এমাঁনতেই অন্যাদকে ঘুরে গ্েছে। সেই হিসাবে 
মুরলীকে আরও কয়েকদিন লাঞ্ত ও বিতাঁড়ত অবস্হায় রাখলে নাটকের সংঘাতময় 
পাঁরবেশকে জিইয়ে রাখা যেত। সমস্যার জাল বোনা হতে না হতেই জাল 
'ছন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এঁদকে বাউএল সাহেব পলাতক ॥ কোম্পান লাটে 
উঠেছে। জামিনের টাকা ফাঁক। রাস্তার ফাঁকির হয়ে “হায় হায়' করেছে আনন্দ । 
নাট্কারের সুন্দর প্রীতপাদ্য-নকল বাবুয়ানর পারণাম-বকবকম্‌ শেষ। 
স্বাভাবকভাবেই আনন্দর পাওনাদারদের হাতে লাঞ্কনা, অপমান জুটেছে। ঘটনাচক্রে 
নাক কাহিনীর সহজ পারণাতর প্রীতশ্রুতি পালনে মূরলীর হাতের মজদ্ত একরাশ 
টাকায় পাওনাদারদের পাওনা মিটে যায়। বাগ্চত পাঁরণাতর দ্বারপ্রান্তে এসে 
নাট্যকারকে সাফাই গাইতে হয়েছে__'মুরলীর কাছে শারদা কুল লক্ষ্মী,তার প:ত্রকন্যাঃ 
তার নাতিনাতাঁন গলার হার-মাথার মাঁণ ৷ তার সব সম্পাত্ত তাদের জন্যেই তো রেখে 
দিয়েছে সে।* নাট্যকাহনশর সমীকরণ--বিনাবাধায় বাঞ্চত পাঁরণাত আদর্শবাদের 
হাওয়ায় নাট্যসূত্র উধাও | ইয়ং-বেঙ্গলের উদ্দাম ব্যান্তত্ব কোথায় আনন্দর মধ্যে ? 
সামান্য ঝড়ে নুয়ে পড়া মেরুদণ্ড নিয়ে নাটকের নায়ক সাজা চলে না।***আনন্দ 
ক্ষমা চেয়েছে খুল্পতাতের কাছে । সুবোধ বালকের মত ফিরে যেতে চেয়েছে 
[িজগৃহে । চাকুরী করার শখ শহর বাসের শখ মিটে গেছে । সবাই সানন্দে 
রাজা হয়েছে অশান্তর শহর ছেড়ে চিরশান্তর নপড় গ্রামে ফিরে যেতে । কাঁহনী 
বিন্যাসে ঠিক এইখানে এসে না থামতে পারলে নাট্যকারের সচেতন উদ্দেশ্য 
সাঁদ্ধর প্রচেষ্টা ব্থ" হত। দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর, কাঁবর এই বাণাঁ 
বিংবা 3০ 98০ 0০ 11188০--এই সুন্দর প্রবাদোপম প্রবচনাঁট নাটকের কাহনার 
সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে---নাটকাঁটর স্বপক্ষে অবশ্যই এটুকু বলার আছে। 

ভূতের বেগার' আসলে একটি ছোটগঞ্জের নাট্যরপ-- অথচ এই ক্ষুদ্র পাঁরসরেও 
বিষয়বস্তুর মাহাত্যে ও গুরুত্ব এটি একটি প্রহসন হতে পারতো কিন্তু কাত; 
তা হয়ান। 

নাটকটির প্রধান দুটা মাঝে মাঝে দীর্ঘ সংলাপ । বিশেষ করে নিতাই ও শারদার 
সংলাপ "এই ঘুটণির পর্যায়ে পড়ে। অবশ্য নিতাই এর সংলাপ মাঝে মাঝে 


২৪৯ 


রাঁসকতার রসে সিস্ত--রসালঃ বিশেষ করে সাহেবের স্বভাব বর্ণনায় তা স্পন্ট। 
মূরলীধর ও মুকুন্দের কথোপকথনের মাধ্যমে কোলকাতার সরস বর্ণনায় প্‌ববঙ্গীয় 
ভাষার সার্থক প্রয়োগ লক্ষণীয় । তবে এখানেও দীঘ" সংলাপ নাটকের গাঁত ব্যাহত 
করেছে। অনাবশ্যক বর্ণনার ভারে নাটক বহু স্হানে বিসদৃশভাবে ভারাক্রান্ত 
হয়েছে । নাটকে ঘটনার ঘনঘটা নেই তবে সংলাপ উপভোগ্য করার আতন্তীরক 
প্রচেষ্টার স্বাক্ষর সহজেই মেলে। পল্লাবাসীর কোলকাতা আগমন ও দর্শনের 
কৌতুককর আঁভিজ্ঞতা এবং কোলকাতা কাল্চারের স্বরূপ বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য 
নাটকাঁটর অতিরিন্ত আকষণণ | নিতাই ও গৌরমাঁণর দাম্পত্য কথোপকথন নাটকণয় 
সংলাপের বৌঁশিষ্ট্ামশ্ডিত। সাধূতার আক্ফালনে নিতাই 'নাক্ক্যয়। সে রুঢ় 
বাস্তববাদী হিসেবী সংসারী লোক । দীর্ঘ সংলাপের দোষে নাটকাট যেমন 
কোথাও কোথাও ভারাক্রান্ত, নাটকের গতি মন্দীভ্ত, সদানন্দের যথোগচিত সংক্ষিপ্ত 
সংলাপও তেমাঁন অন্যদিকে নাট্যসংলাপের গুণমণ্ডিত । মান্টারমশাই ও ছাত্রছাত্রপ-_ 
সঞ্জীব ও পটলার সংলাপও কৌতুককর, স্বাভাবিক, নাট্যক্রিয়ার অনুকূল। সংলাপে 
1301100£ আছে ভ/1 এরও কিপিং আভাষ মেলে তবে িছুটা একঘেয়ে ও. 
ক্লান্তকর। শেষাংশে মুক্‌ন্দ ও মুরলীর সংলাপ সংক্ষিপ্ত এবং নাটকশয় গাঁতবেগ, 
সৃঁষ্টর সহায়ক । নাটকে হাস্যরস সান্টর প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। 

নিতাইএর মুখে পাড়াগাঁয়ের দোষ বণনা দণর্ঘ সংলাপাশ্রয়ী । এতে মান্নাঁধকা, 
আতিশয্য আছে তবে নাটকাঁটর মূল বস্তব্যের সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে। সবচেয়ে 
উপভোগ্য সংলাপ উড়িয়া বামুনের। নাট্যকার বহ্‌ ভাষা জানতেন এট তার: 
প্রমাণ। 

নগরকোন্দ্রিক সভ্যতার 'বিষময় পারণাঁত সম্বন্ধে সম্যক সচেতন নাট্যকার নাটকে 
তাঁর প্রাতপাদ্য বিষয় প্রমাণ করতে পেরেছেন । নাটকে সংঘাত নেই--সংঘাতের 
সম্ভাবনা সহজ সমাধানের পথে নিজের আগ্চিত্ব হা'রয়ে ফেলেছে । নম লাঞ্ছনা 
আর দুঃসহ অপমানে বিজাঁড়ত মুরলনর আনন্দর দুরবস্হা দেখে তার প্রাত দয়া ও 
সহানুভ্াত প্রদর্শন কাহনশ গুটিয়ে ফেলার অনুকূল পাঁরবেশ সৃষ্টির প্রতীকরূপে 
দেখা 'দয়েছে। অবশ্য মুরলীর আচরণকে বাস্তবসম্মত করার প্রয়োজনে নাট্যকার 
কার্পণ্য করেন নি। আনন্দ পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে তাকে রক্ষা করার 
পবির্র দায়িত্ব মুরলীর ওপর বর্তেছে । যান্ত অবশ্যই আছে। শারদা তার কাছে 
কুললক্ষ্ী, তার প্রকন্যাঃ তার নাঁতনাতান-গলার হার, মাথার মাণ। তার সব 
সম্পাঁত্ত তাদের জন্যেই তো রেখে 'দয়েছে সে। 


অশান্তির শহর ছেড়ে শাস্তির শহরে সকলের প্রত্যাবত'ম নাটকের 'মলনান্ত সরকে 
স্বাগত জানয়েছেঃ সহজ সমাধানের পথ সুগম করেছে। 

একাওক নাটকাঁটতে ছোটগঞ্গের লংক্ষপ্ততার সঙ্গে নাট্যকাহনশ বিন্যাসে__ 
কাহিনীর ঠাসবুন্নি নেই-কেমন যেন আলগা খাপছাড়া ঘত্বাবহীন প্রয়াস 
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নাটকাঁটিতে যত না নাটকের রস পাঁরবেশন করেছে তার চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে 
ছোটগজ্গপের মেজাজ ও মননের আচ্ছন্নতায়। 

দশকদের প্রত্যাশা, গীতপ্রধান রঙ্গনাট্যের গানগুলি কৌতুকপ্রদ হবে। 
ক্ষীরোদপ্রসাদ সে প্রত্যাশা অনেক নাটকেই পূরণ করেছেন। তবে গানগ্ালর 
জাতি চারে দেখা যায়-সব গ্রানগ্ীলই নিভে'জাল হাস্যরস সৃষ্টি করতে 
পারে নি। কোথাও কোথাও হাস্যরসে বিদ্লুপের কশাঘাত তিন্তরসের অবতারণা 
করেছে _ব্যঙ্গের বক্লোন্ততে হাস্/রসাত্মক গানের বাণ স্বকীয়তা হারয়েছে। ভূতের 
বেগার নাটিকাটি রঙ্গনাট্যের পর্ায়ভুন্ত হলেও তার সঙ্গীতগনীল সবক্ষেত্রে কৌতুকগ্রদ 
নয়__কিংবা নভে জাল হাস্যরসের আধাররূপে ভূতের বেগার নাটকটিকে গণ্য করা 
যাবে না। চাকুরীগত প্রাণ বাঙালীর চাকুরী প্রিয়তার ওপর কটাক্ষপাত করে একটি 
গানের মাধ্যমেই তাই নাটকটির শুরু । 


চাকরা চাকরী চাকরা (ওগো) 

বাবুরা চাকরী নিয়ে গেছে সদরে । 

কলম পিষে দিবারাত 

দুবেলা জোটে না ভাত 

বসে বসে গে'টে বাত--( অফিসে ) 

(কেবল ) লোক দেখানো দে*তো হাসি মাখা অধরে।"** 


রঙ্গনাট্য হলেও এঁটর বৈশিষ্ট্য কয়েকটি দৃশ্য সংলাপবিহীন, শুধুমান্ত 
গীতিসব'স্ব- যেমন প্রন্তাবনা দৃশ্য; প্রথম অক্ক্ষের ২য় ও ৪ দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কের 
৩য় ও ৫ম দৃশ্য ও বিশেষ করে শেষ অঙ্কের উজ্জ্বল দৃশ্য । উল্লিখিত দৃশ্যগুলির 
শুধুমান্ত গানই সম্বল । 

নাট্যকার-চিহিত রঙ্গনাট্যাটর সব কটি গান থেকেই প্রত্যাশিত রঙ্গরাঁসকতা যে 
স্বতঃউৎসারত নয় সেকথা পূবেই উল্লিখিত হয়েছে। 

দ্বতপয় অঞ্কের প্রথম দৃশ্যের সঞ্জীব ও পটলার--“ব্রিশ্জেল বার্তাকু কোকম্বর 
শশা." গানাটর বাণধ ডি. এল. রায়ের হাঁসর গানের বাণীর অনুরূপ । গানাঁট 
হাস্যরসাত্মক ও মজাদার । দ্বিতীয় অঙ্কের ৩য় দৃশ্যের ডীঁড়য়া চাকর ও তার 
স্রণর দ্বৈত সঙ্গত উপভোগ্য । ৫ম দৃশ্যের গান__ধর্মতলার মোড়ে বিলাসনগণের 
কণ্ঠে-কিস্ত মোটেই হাস্যরসাত্বক নয় নিজলা ব্যঙ্গাত্বক এবং গ্রামবাংলার 
গতানুগতিক জীবনের প্রাত কটাক্ষপাতের উপাদান সম্বালত। 

শেষে উজ্জল দৃশ্যের সংযোজক গানাঁট গুরূগম্ভীর, রঙ্গনাট্যের পক্ষে কিছুটা 


বেমানান । 
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॥ কিন্গরী ॥ 


নাটকটি 'মলনান্ত। এর বহুলাংশ কৌতুক প্রধান। মর্তের মানুষ সুধন 
ও 'িন্নরী-লোকের কিন্নরী ভদ্রার প্রেম বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য 'দিয়ে শেষ 
পযন্ত জয়য্ুন্ত হয়েছে। নাটকটি কাহনশ প্রধান বা কোতুকপ্রধান হলেও 
এতে মানহষের জয়গান সগর্বে ঘোষিত হয়েছে । মানবতার অন্যতম শর্ত করুণার 
অজন্র বর্ষণে নাটকটির কাহিনী আঁভাষিন্ত। কৌতুক, কৌতূহল রোমান্স, অদ্ভূত 
পাঁরবেশ, কৌতুকগীতি-সব কিছ? মিলিয়ে নাটকটি জমজমাট । 


কাহিনীর সূচনা দুইদক দিয়ে । একাঁদকে মতের রাজপাঁরবার, ধনপাতি 
রামা ও সুধন। অন্যাদকে কিন্নর রাজা পাঁরবার ব্রম্ভদত্ত, বিতন্ডা ও ভদ্রা। 
এদের মাঝে ব্যাধদম্পাত্ত উৎপল ও মাকড়শর বিশেষ ভূমিকা । দুটি পাঁরবারের 
পারিবারক তথা রাজ্যের সমস্যার উৎপাত্ত যথাক্রমে পান্নশী ও পান্ন 'িবশচনের 
ব্যাপারে । দাট ক্ষেত্রেই পান্রপান্নীর নিজস্ব পছন্দের *বাধকার ঘোষণায় রাজার 
ও পিতার অভিজাত্য বোধ ও জিদ অন্তরায় হয়ে দাঁড়য়েছে-অথচ নাটকাঁয় সংঘাতের 
অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে । সুধন ভেবেছিল বিবাহ সে করবে না। কিন্তু 
সে পিতার একমান্র পাত্র । বংশরক্ষার অজুহাতে তার বিবাহ না করার ঘটনায় পিতার 
সাবধান বাণী-- তিনি নিজেই বিবাহ করে বংশ রক্ষা করবেন। তার আঁনবার্ 
ফলশ্র2াতি সুধনের মাতার মর্যাদা ও আধকারে প্রচণ্ড আঘাত ও চ্যালেঞ্জ । মাতৃভন্ত 
সন্তান শেষ পধ-ন্ত বিবাহে মত দেয় তবে শত" নিজের পছন্দমত পান্রীকে বিবাহ 
করবে। নাট্যকাহনশতে এই আধুনিকতার বালচ্ঠ প্রকাশে নাট্যকার নিঃসন্দেহে 
আঁভনান্দিত হবেন । 


নাটকের শুরুতেই নাট্যসমস্যার সত্রপাত। পিতার নির্বাচিত পান্র ঘাঁদ 
কন্যার মনোনপত না হয়ঃ আধুনিক ব্যান্ত স্বাতন্দর/র প্রকাশ- সামাজিক নাটকের 
সমস্যাকে এই নাটকে স্মন্দররূপে নাট্যসমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে । মানুষকে 
যাঁদ কখনও দেখ ন্‌ তবে তাকে হীন বললে কেমন করে ? ভদ্রার বাঁলচ্ঠ প্রাতবাদ 
ও মনুষ্যজাতির প্রতি এই শ্রদ্ধার ভাব নাটকীয় পারণাঁত ও তার চরিত্র বিকাশের 
পথে সহায়ক হয়েছে । মানুষকে ছ*লে কি হয়? বিতন্তা মানহষ্য-লোক থেকে 
ফিরে আসা তার সখা সুভদ্রাকে জিজ্ঞেস করায় নাট্যকৌত্হল স্ন্ট হয়েছে। 
নাট্যবীজের সূত্রপাত বিতন্ভার সংলাপ থেকে । অবাধ্য কন্যার প্রাত বিরান্ত থেকে 
যে ভাঁবষ্যাৎ্বাণীর উদ্ভব তাই শেষ পযন্ত নাট্য পরিণাত হিসাবে গণ্য হল। 
শোনবার সঙ্গে সঙ্গে আভসম্পাত.আমাকে মানুষের দাস হতে হবে £ দঢুচেতা 
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আত্মমযণদায় সংপ্রাতাষ্ঠিতা ভদ্রার প্রাতজ্ঞা, যে তার রূপের লালসায্স দাসী হতে 
তাকে গ্রহণ করতে আসবে তাকে সে প্রত্যাখান করবে । উপযাজক হয়ে তাকে বরণ 
করতে গেলেও সে যাঁদ আমাকে গ্রহণ করতে না চায় তব? আম তার। আমার' 
এমনই কি দুর্ভাগ্য হবে দেব, যক্ষ, গন্ধবাদর ভিতরে সে রুপ পুরুষ 
পাবো না? সে পুর্ষপ্রবর ি মানুষ ?£ এ জিজ্ঞাসার উত্তরেই তো নাট্য কাহিনীর 
গ্রন্ছনা। 


বিদুরথ প্রমোদরঞ্রন প্রভৃতি নাট্যকাহনীতেও অনুরূপ মনুষ্জাতি সদ্বন্ধে 
অন্যের কৌতূহল নাট্যকাহনশর অন্তভন্ত করা হয়েছে। সুভদ্রার আভন্ঞতার 
আলোকে মনুষ্য চারন্রের সন্দর বিশ্লেষণ নাট্যকারের কৃতিত্বের পরিচায়ক । 
তাদের রূপ আমাদের মত চরচ্ছায় নয়। সেখানকার সুন্দর কালে কুৎংসিং। 
কুখাসং ভশষণ হয়। এখানে যেমন গুণের অন্যায় রূপ, যে ভাল সে দেখতেও 
ভাল, যে মন্দ সে দেখতেও মন্দ সেখানে সে নিয়ম খাটে না। সেখানে সন্দর 


আবরণের মাঝখানে পশাচ লুকিয়ে থাকে । এর চেয়ে সহজ করে মানব চার 
বিশ্লেষণ সম্ভব কি ? 


প্রেমাঞ্জলিতে নারদকে নিয়ে মেয়ে মহলের যে কৌতুক, সুভদ্রার পাণিপ্রারথপ" 
উপযাজক দেবতাকে নিয়েও সে ধরনের কৌতুকের পাঁরবেশ একটা সৃষ্টি হচ্ছিল-- 
তা পাঁরণাঁতি লাভ করলে নাটকের পক্ষে মারাত্মাক হতে পারত, কাঁহন গ্রচ্ছনায় 
শোথল্যও দেখা দিত। কিন্তু নাট্যকার সচেতন। এ দেবকুমারকে পরে মহৎ 
কার্ষে নিষূন্ত করতে হবে । সুতরাং এ কৌতুকের পারাধ কেবলমান্ত রঙ্গরাঁসকতা ও 
ভদ্রাকে লাকয়ে রাখার কৌতুকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কফিন্নরীদের 
রূপে বিভ্রান্ত দেবকূমার ঠিক এই পাঁরবেশে যেমন অগপ্রাতভের মত নাট্যকারের 
অন্যান্য চারে আচরণ করে থাকে ঠিক তেমনই আচরণ করেছে । 


'চান্তিত রাজা ব্রহ্মদত্ত সুভদ্রার মুখে যা, শুনলেন তাতে যেমন নাটকণয় 


চমক তেমাঁন সভদ্রার সংলাপে আসল রহস্য প্রকাশে মন্থরতা নাট্য কৌতূহল 
জাগিয়ে রাখার পক্ষে অনুকূল পাঁরবেশ সাঁম্ট করেছে। 


দেবকৃমার প:ভদ্রার প্রেমে হাবুডুব। তার উপাচ্হাতিকে হাস্যরসের আধার 
করে দেখানো হয়েছে । সুভদ্রা রাজকন্যা হোক বা না হোক তাকেই সে বরণ করবে 
স্তর বলে--এখানে প্রত্যাশিত রোষের বদলে তার অদ্টকে স্বীকার করে নেওয়ার 
প্রশান্তি নাটকাঁটকে মহান ভাবাদশে আভাঁযন্ত করেছে । 


ভদ্রারই অবাধ্যতার কল্যাণে তার সখাঁ সভদ্রা দেবতা-স্বামী লাভ করার 
সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু যার প্রতারণায় িম্নরকূল অপরাধশ সেই অবাধা কন্যা 
ভদ্রার ললাটে পড়ল বজনের ছাপ-নরলোকে 'নবাঁসন। কাঁহনী বিন্যাসে এর 
প্রয়োজন ছিল । অথচ সে প্রয়োজন সিদ্ধ হল স্বাভাবিক ঘটনা পারম্পষে। 
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1ক অদ্ভূত পাঁরণাম। যার জন্যে নিবাসন, যাকে এাঁড়য়ে চলার জন্য এত 
আপ্রাণ চেষ্টা, কঠোরতা, অদ্টের এমনই ললা সেই আদেশই মানুষের সঙ্গে 
'ঘানম্টতার সুযোগ করে দেয় ভদ্রার । এই তো নাটকীয়তা । রবাহ্‌ত; অপ্রত্যাশিত 
অবাঞ্থিতের আগমনের পথ সুগম করে দেওয়া । জন বনে ভদ্রার এই একাকীত্ব 
শকুন্তলা ও কপালক:স্ডলার কথা মনে ঘাঁরয়ে দেয় । 


অনুরূপ ঘটনার সমাবেশ নাটকের নায়ক চারন্রকে কেন্দ্র করে। 'বিবাহেপ্ল শত 
অদ্ভুত । প্রথমত সে বিবাহে আনচ্ছুক, কিন্তু মা বামাদেবীর বন্তব্য--এতে করে 
বাজার বংশলোপ পাবে কারণ সেই একমান্র পুত্ন। পিতার মনোনীতা নয় নিজের 
মনোনীতা কন্যাকে শেষ পযন্ত বিয়ে করতে রাজী হয় সুধন। সংঘাতের সান্্র- 
পাত এবং এখান থেকে নূতন ঘটনার হীঙ্গত। পা" মনোনয়ন 'নয়ে সম্ভাব্য 
সংঘাতের পটভূম তোর করে 'নয়েছেন নাট্যকার 


এক বংসরের সময়ের পারবর্তে শেষ পর্যন্ত রফা হয়েছে সুধনের এক সপ্তাহের 
লময়। সুধন রাজার পুত্রবধূ বলে যাকেই নির্বাচন করবে রাজা 'নাদ্িধায় তাকে 
গ্রহণ করবেন । অন্যথায় যা করণীয় 'তাঁন করবেন। নাট্যকাহনণর জাঁটলতার 
সূত্রে কাঁহনী এীগয়ে চলেছে আপন গাঁতিতে। কাঁহনাী ও পাঁরাচ্ছাতির জটিলতা 
সৃষ্টিতে নাট্যকার নাট্যরস জমিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন । সুধন বুঝতে পেরেছে 
ধ্পতার মনের ক্‌বাসনার কথা--তাই তাকে বেশী সময় দিতে তিন নারাজ। 


নাটকে প্রত্যাশিত রোমাপ্টিক পাঁরবেশ সংষ্টির প্রয়াস বহুলাংশে সাফল্যমশ্ডিত। 
গুজব ও জনশ্রাতির প্রকীতি আরও একবার সন্দরর্পে প্রকাশিত হয়েছে । সবাই 
বিশ্বাস করেছে ভদ্রা কিন্নরী এবং রাক্ষসীর সগোন্রা । সব নাটকেই সাধারণ পাঁথক 
বা নাগরিক অজ্ঞানতা প্রসৃত সহধমরঁ আচরণ করেছে। 


সামাজিক বৈষম্যের পাঁরণাঁত দেখানো হয়েছে উৎপলের ক্ষ-্ধ িদ্ধান্তে। 
বাড়ীতে গিয়ে না খেয়ে শহকিয়ে মরব। তার চেয়ে একেবারে রাক্ষসখর পেটে 
ঢুকে 'নিশ্চন্ত হই ।' নাটকে ভাবসম্যাদ্ধ ঘটাবার চেষ্টা আছে, ক্ষরোদপ্রসাদের 
অন্য নাটকেরই মত । সুধনের বস্তব্য-যার মুখে অপূর্ব সুরের গান, সে কখনও 
রাক্ষস হতে পারে, অসম্ভব 1 ভদ্রার নিজরনত্ব নাট্যকাহনণ গ্রচ্ছনে প্রয়োজনীয় 
উপাদান। সুধনকে দেখে তার জিজ্ঞাসা- এই সেই তথাকাঁথত অস্পৃশ্য মানুষ 
--এত সন্দর। সবাই বললে অধম। সমস্ত জেনে তোর অধমে দৃষ্টি টানে 
কেন? 1,0৬6 % 1175 ৪181 এর বাস্তবায়ন । ভদ্রাকে ফিরতেই হবে। তার 
নিজস্ব পছন্দের মতবাদ সে বিস্জন দিয়ে ?পতার মনোমত পান্তরকেই বরণ করে 
নেবে। 


মানুষ সম্বন্ধে কিন্নর লোকের ভুল ধারণা-রূপের অনুযায়শ গুণ হয় না। 
সৈই সন্দেহ বাধার সাঁন্ট করে নাট্য জাটলতা সৃষ্টি করেছে । তাই ভদ্রার আফশোষ 
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“*শিন্বরী না হয়ে যাঁদ মানবী হতুম। এরপর নাটকে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ 
ফলে নাট্যরস ক্ষুন্ন হয়েছে। 


ধনপাঁত চারঘাট বে ভাবে ব্যান্তত্বমশ্ডিত করে চিত করা হচ্ছিল পরে তা যে 
লঘুচাঁরঘে রপান্তারত হতে চলোছল তার উদাহরণ--“ওই বাপ বলেই কাত। এখন 
বুঝতে পারলে বিপদ ফি। গ্রাম্য পুরোহিতকে আনা হয়েছে তার সংস্কার সমেত। 
পুরোহিতের মুখে িন্নরীর শাস্দসম্মত ব্যাখ্যা শুনে ধনপাঁত আবার রাঁসকতায় 
মুখর। গুরুগম্ভরর পারবেশে এই ধরনের লঘু আচরণ ক্ষরোদ নাট্যের অন্যতম 
পুটী। এই শুটার স্বপক্ষে অবশ্য একট কথা বলার আছে, হাস্যরসের অবতারণা 
এতে ভালভাবেই হয়েছে । 

ভদ্রার মুখে পাত্রের রুপের প্রীত শ্রদ্ধা লক্ষ্য করে ধনপাঁত আবার নিজেকে 
িককার দিয়েছে। িক্‌ আমাকে! শতাধক্‌! এই সরলতার সনবণ প্রীতমাকে 
আম ণনশাচরণ? কঙ্গনা করেছিলুম | রামাদেবীর ধারণায় সব মীমাংসা হয়ে গেছে। 
মাঁণসমেত ভদ্রা আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু ীববেচক ধনপাঁতি আত্মমযারাসশ্পন্ন 
মনুষ্য রাজ। ব্বাদ্ধমতা ভদ্রা তার কথার তাৎপর্য ঠিকই বুঝে নেয়। এখানে নাটক 
প্রত্যাঁশত শিপ কর্ম মশ্ডিত । 

নৃতন নাট্য সমস্যার সূত্রপাত মানদ্যের জয়গান নাটকে মাঝে মাঝে শ্ানয়েছেন 
নাট্যকার। "মানুষ দোখান যখন দেখোছ তখন আমার চোখে দেবতা গন্ধব মাঁলন 
হয়ে গেছে। সেই তোমরা আমার কাছে চের হবে? অনুমাত না দেয় স্বামীর 
দোহাই 'দয়ে চলে আসবো । আবম্ধ ঘরে, চিরজীবন কাঁদবো। আর সমণ্ত আকাশ ? 
ভরে মানুষের জয়গান করবো।” এ যেন সেই মঙ্গলকাব্যের মানের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপন 
»্পঅবশ্য সজ্ঞানেঃ সচেতনভাবে । 

পাছে যাত্রা ব্যাহত হয় তাই ভদ্রা দয়িতের সঙ্গে দেখা না করেই চলে যায়। সদধন 
উম্মত্বের মত অলৌকক ভাবে তার অনুসরণের সদ্ধান্ত নেয়।__এখানে কাহনী 
হঠাৎ বাস্তব জগতের মাঁট ছাঁড়য়ে উ্ধমুখখী। এই দুঃসাহাসক আভযানে মাকড় ও 
উৎপল সুধনের সঙ্গ হতে চাইল। কিন্তু খাঁষ বন্কালায়নকে এনে তার মুখ দিয়ে 
বলানো হল, ণকন্নর লোক মানুষের পক্ষে দুরাধিগ্ম্য নয়- একেবারে অগম্য। এ 
দৃশ্যে খাঁষর দীর্ঘ সংলাপ সম্পূণ বেমানান ও অনাটকীয়! তবে তার আভঙ্ঞতা 
থেকে পথের 'নশানা পায় মাকড়ী ও উৎপল--সেইটুকুই যা কাহনন গ্রন্হনের 
চাহিদা মিটিয়েছে। 

্হ্মদত্ত বিস্বাস করতে রাজী নয় তার কন্যাকে মানুষে ধরে নিয়ে গেছে। ভদ্রার 
নাটকীয় অপ্রত্যাশিত প্রবেশ সঙ্গে সঙ্গে সে সন্দেহের নিরসন করেছে। নাটকের 
এঁঝমানো ভাব উদ্দীপিত হয়েছে। 

যা অকঞ্গপনীয়, অসম্ভব শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছে । ভদ্রার মুখে স্বীকারোন্তি। 
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আমাকে মানুষে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ।.*সেই মানুষই তার স্বামী । অভাগিনী 
নই মা, আমি ভাগ্যবতী | কিন্তু ভদ্রার এ প্রেম ফি শুধুমার স্বীয়? এর মধ্যে 
সবচেয়ে লক্ষাণণয় দেহবাদ । সে আমার মুখের ওপর মুখপদ্ম সান্নবিষ্ট করে নিজ 
বাহদ্বয় দ্বারা আমার দেহ নিপশীড়ত করে." আমার অধর পরিস্ফ;ট করে এক অপূর্ব 
আনন্দজনক স্পর্শসৃখ আমাকে ভিক্ষা দিয়েছে ।' 

এই প্রসঙ্গে রাজার বন্য ক্লোধ, কন্যার কেশ আকর্ষণ ও প্রহারের চেম্টা- একট 
কেমন বেখাস্পাঃ বেমানান । সবভদ্রা মধ্যস্হতা করে পারিবারিক প্রীতি ও স্নেহের 
পুনরুজ্জীবন ঘটাবার চেষ্টা করেছে। কন্যা মোহগ্রন্তা, তার টোটকা চিকিৎসার 
আয়োজন, জোর করে তাকে ধরে রাখার গ্রামশণ চেষ্টা নাটকে অযথা জাঁটলতার 
সৃষ্টি করেছে, নাট্যরস জমে ওঠে নি। নাটকের শেষাংশে কাহিনীর ঘটনা কিছ'টা 
জোলো। ঘটনা নিভ“রতা বেশশ--সংলাপের প্রধান্যও কম। 

নাটক শেষ করতে গিয়ে নাটকের কাহিনীকে আর একবার ঘহারয়ে দেবার শেষ 


সুযোগ গ্রহণ করেছেন নাট্যকার । 
কিল্নররাজ সঙ্গত কারণেই কন্যাকে যোগ্য পান্ধে সমর্পন করতে চান। ভদ্রার 


নবাচিত পান্নকে যাঁদ স্বামণ বলে জ্বীকীতি দিতে হয়_পূর্ণ পরীক্ষা করে তাকে 
গ্রহণ করতে হবে। নিজেকে কিন্নরের খাদ্য হিসাবে অর্পন করতে চেয়ে পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয় সুধন। দেবকৃমার হাত ধরে তুলেছে সুধনকে। বলেছে 'করদণার 
দেহ মৃশ্ময় হয় না চিন্ময় হয় ।, 

নাটকের শেষেও মানুষের জয়গান ঘোষিত হয়েছে । তুমি যাঁদ মানুষ হও 
দেবতা কিন্নর গন্ধর্ব আজ আমার সঙ্গে মানুষকে অভিবাদন করুক । ব্রহ্মগুপ্তের 
মন্তবা, আত শুভক্ষণে রাজা তোমার ওপর ক্রোধ করেছিলেন। আত শহভক্ষণে 
আমি তোমায় বিন্ধ্যাচলে রেখে এসেছিলম। 

নাটকে এ যেন 001860% ০৫ 97015 | রাজার ভুলে মিলনান্ত নাটকের পাঁরণাত। 
উৎপল ও মাকড়ণ আমান্মিত। নূতন দৃষ্টিভা্গ_-তারাও আজ অপাংস্তেয় নয়, 
এ যেন তার স্বীকীতি। 

শেষ দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য--সংক্ষেপে এখানে ইতিহাসের পটভূমি তৈরি করা 
হয়েছে । ভদ্রা সুধন ফিরে এসেছে বাবা মার কাছে। সঙ্গে ব্রন্মদত্ত উপটৌকন 
নিয়ে আতাঁথ। খাঁষর আবিভবি। এই রাজপুরই ভবিষ্যতে করুণাবতার 
শাক্যসংহ' । আর এই কিন্লরীই তার প্রিয়তমা মাহষা গোপা । 

সমাধ্িসঙ্গীত অন্য নাটকের অনুরূপ- রোমান্টিক, পরিবেশানুগ গান। 


অন্য নাটকের মত এ নাটকও সংলাপসমূদ্ধ ॥ মানুষ সম্বন্ধে দেবতার দাশশনক 
সংলাপ নাটকের সৌন্দ্যবৃদ্ধি করেছে। মানুষ নিকৃষ্ট, মানুষ আবার শ্রেষ্ঠ । 
মানুষ মর, মানুষ আবার অমর। নাটক হ্থানে স্থানে সংলাপ ভাবসমন্ধঃ অথচ 
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চারপ্রানুগ । “আমি প্রফদ্লচিত্তে নিকৃষ্ট অপির মানুষের দেশে পা দিতে চললম।, 
নাটকের প্রথমে যে ইঙ্গিত ছিল তা এইভাবে পর্ণ হল। 

নিজন বিন্ধ্যাচল প্রদেশে নিবাসন দিতে এসেছে রাজাদেশে মন্দ উপগ-প্ত। 
তার হৃদয় ভারাক্রান্ত, পিতৃহূদয় দলিত । কঠোর রাজাজ্ঞার কাছে সাঁখগণ ও 
সুভদ্রার আবেগও শ্ুব্ধ । মমতায় স্নগ্য সংলাপে উপগুপ্ত পাঁরবেশের মধ্যে এক 
অপূর্ব রোমাঞ্চ ও রোমান্স ও এর সমন্বয় ঘটাবার চেম্টা করেছে এবং সে চেষ্টা 
বহহলাংশে ফলবতী হয়েছে । 

যখন সুধন জালের দাম দিতে চাইলো লাখ টাকা তখন মাকড়ণ চমৎকার 
সংলাপে ব্যাপারটাকে 'নম্ঠুর ঠাট্টা বলে বর্ণনা করল। এ সংলাপ অদ্ভুত 
মনন্তাত্বক এবং “হউমারাস ।, 

'মার দেবার সচনা করছে- পালিয়ে আয় মিনসে-পাঁলয়ে আয়। একজন 
এর দাম বানাকাড়ি দিতে চেয়েছিল। কেবল একজন জেলে একসের পংটমাছ 
দিতে চেয়েছিল। তারপর কেউ কানমলা দিয়েছে, কেউ ঠোনা, কেউ চড়- রাজার 
বাঁড় বেদম মার। দেবতা এবার গলা 'টিপে মেরে ফেলবে । পালিয়ে আয়--পালিয়ে 
আয়। নাটকে এই জাল হন্তান্তরেরও একটা প্রয়োজন আছে, সুতরাং এ 'নয়ে 
সংলাপের জাল অপ্রয়োজনীয় নয় বরং নাটকের পক্ষে আকর্ক। 

ভদ্রার রূপদর্শনে সুধনের বন্তব্য দার্শীনক সংলাপের পর্যায়ে পরে। এ রূপ 
আপনাকে আপাঁন আলিঙ্গন করেছে- গলে যাচ্ছে ।” 


ভদ্্রা হাত ধরে বাধা দিতে গেল সধনকে । প্রত্যাশিত স্পশনিঃভূতি । ভদ্রার 
সঙ্গত সংলাপ। নাটকে দেহবাদের সন্দর প্রাতষ্ঠা। “ছেড়ে দাও, আর আমি 
আত্মহারা হতে পারবো না। ছেড়ে দাও । এ কোমল স্পর্শ আম স্বপ্নেও কখনও 
অনুভব কার নি।-**সখাঁ বলোছল, মানুষ ছংলেই মরে যাব। সেই মৃত্যু বুকের 
পথ দিয়ে আসছে নাঁক ? 
1কম্নরী নাটকে সঙ্গণতের প্রয়োগ বহুলাংশে নাট্যকাহনীর বিস্তৃতি বা চগ্রি 
বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়েছে । ত'ছাড়া রোমাণ্টক পাঁরবেশ সৃম্টিতে পাঁরবেশানগে 
স্জণতের প্রয়োগ খুবই কাযকরী হয়েছে । আ'লবাবা নাটকের পর যে নাটকে 
আঁধক সংখ্যক সঙ্গীত সংযোজত হয়েছে_তার মধ্যে বোধ হয় 'কিল্নরীই সবাধিক 
উল্লেখযোগ্য ৷ 
প্রন্তাবনায় গীত রোমাণ্টিক সম্ভাবনার ইঙ্গিত গানটি নাটকের প্রয়োজনীয় অঙ্গ । 
ভদ্রা সূভদ্রাকে জিজ্ঞেস করে সে দেবকুমারকে দেখেছে কিনা । স:ভদ্রা গ্রানে তার 
উত্তর দিয়েছে৷ 
গনে হয় যেন তারে দেখোঁছ 
চোখ দিয়ে কি মন দিয়ে সই 
সেইটি কেবল ভুলে গোঁছ।,--এ গান সংলাপের অঙ্গীভূত। 
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ণকন্রীরা রোমাশ্টিক পরিবেশ সাষ্টর জন্য গান গেয়েছে । 
'যারে না দেখে প্রাণটা উড়ে গেছে 
তারে দেখে না জান হবে কি? 


দ্বিতীয় দৃশ্যে সাঁথগনের হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াসাত্মক গান লক্ষণীয় । স:ভদ্রাকে 
বেষ্টন করে সাঁখগণের প্রেমের পাঁরবেশ সংষ্টির জন্য গানও উপভোগ্য । তবে 
রণাতর দিক 'দয়ে কতকটা ঘানার অনুগামী । একই দৃশ্যে সুভদ্রার আবার গান 
কাহনপর গাতিকে বিলম্বিত করেছে । গানাঁটতে 1নজের ভাগ্য সম্বন্ধে আশা নিরাশার 
এক অপুর্ব শিহরণ । 


তৃতীয় দূশ্যে ভদ্রা নিজে মতে'র মানুষের দেশে পা 'দতে চলেছে। তার 
বেদনাত' হৃদয় নিষিন্ত গান নাটকের প্রথমে যে হীঙ্গত ছিল তা পূর্ণ করেছে। 


২য় অঙ্কে ১ম দৃশ্যে নর্বাসতা ভদ্রা নিজ্ন পাঁরবেশে গান গেয়েছে। এ 
নাটকে গান অজন্ত্র ধারায় বার্ধত হয়েছে । নির্জন একাকীত্বে গান আসাই স্বাভাবিক । 
চতুর্থ দৃশ্যে ব্কালায়নের ধর্মীয় উপদেশমূলক গান নাটকের পক্ষে খুব বেশী 
প্রয়োজনীয় নয়। 


মাকড় ও উৎপলকে টাকা দেবার প্রাঁতশ্রাত দিয়েছে সুধন। সে আশাতীত 
আনন্দে আত্মহারা দম্পাঁতির চমৎকার গান সার্থক পাঁরবেশানঃগ । 


ভদ্রার বিরহ বেদনায় বেদনাত” উৎপল ও মাকড়ীর প্রবোধজ্ঞাপক গান। নানাভাব 
প্রকাশের মাধাম হিসাবে 'বাভন্ন চরিত্র গানের আশ্রয় নিয়েছে । 


তৃতশী;। অধ্কে ওয় দশ্যে-শুন্যে অবগ্ছিতা ভদ্রা, কিন্তু গানাট হল সুধনের 
প্রত £নদেশস্চক। তাৎপর্য পূণ" গানইজিত-ধমাঁ। যত রকম উপায়ে গানকে 
ব্যবহার করা যেতে পারে তার চেষ্টা হয়েছে। একই দৃশ্যে খাঁষ বঞ্বালয়নের গম্ভীর 
গ্লোকের গান মাকড়ী ও উৎপলের সংলাপের মাঝে কৌতুকরসে বাধার সৃম্টি করেছে। 
পরে উৎপল মাকড়ীর দ্বৈত সঙ্গীতে একই কাঁলর পুনরাব্ত্ত একঘেয়েমি এনে 
দিয়েছে। 

ভদ্রাকে ব্রহ্ষদত্ত গ্রহণ করুক, আদর করে ঘরে চ্ছান দক- এই অননরোধ জানয়ে 
গ্রানকে সংলাপের অঙ্গীভূত করার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। ৬ভ্ঠ দৃশ্যে কিন্নরীদের 
জল তুলতে এসে গান নাটকের পক্ষে অপাঁরহায ছল না। 


সমাপ্তি সঙ্গীত ক্ষণরোদ নাট্যের বৌশিষ্ট্যসচক--মিললান্ত নাটকের অনুরূপ । 


২৫৮ 


॥ জন্নন্রী ॥ 


জয়শ্রী নাটকের বিষয়বস্তুর বোঁচন্ন্য বাংলা নাটকে আভনব ॥ মাত্র একাঁদনের 
উৎসবের কাঁহনণ এর উপজীব্য । দৃশ্য পাঁরকজ্পনাঃ 'নিরে'শনা ও নিখত বর্ণনা 
ক্ষণরোদনাট্যসাহিত্যে জয়ন্ত্রী নাটকটির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য চ্থান নিদেশি 
করেছে। 


নাটকের কাহিনগটি ছোট গল্পের লক্ষণাক্রান্ত। নাটকার আঁঙ্গকে একটি ঘটনা- 
বহুল ছোটগঙ্গপ যেন পাঁরবেশন করা হয়েছে । অবস্তীরাজ্যে স্বাধশনতা স্মরণ 
উৎসবের আয়োজন চলছে । উৎসবের বৈশিষ্ট্য পরবাসী বা পদরনারীরা সে দিন 
সবাই স্বাধীন । সরাপান এই স্বাধীনতার একাঁট উল্লেখযোগ্য অঙ্গ । এইদিন 
রাজা রাজা নয়, বিধি রাজা । রাজ্জায় প্রজায় এই একাঁট 'দনমাত কোন প্রভেদ থাকে 
না। রাজা রাণশ রাজকুমারী যে কোন ব্যান্তর মুখে প্রজারা সুরাপান্ন তুলে ধরলে 
অন্ততঃ একাবন্দু সুরাও পান করা প্রথা । সংরা প্রত্যাখ্যান করার অথ" প্রজার প্রাত 
অমযাদা করা । নাটকে এই অনুশাসনকে কাজে লাগানো হয়েছে কাহিনী বিন্যাসে । 
ফাহনণ বিন্যাসে প্রথার আর একাদককেও কাজ লাগানো হয়েছে । স্মরণ উৎসবের 
সেই নিষ্ঠুর দিকাঁট হল- রাজার 'নাদ-স্ট গণ্ডীর মধ্যে, উৎসব এলাকার মধ্যে কারো, 
বিশেষ করে কোন বিদেশণর প্রবেশাধিকার নেই । রাজার দেহরক্ষী নারী সেনাদের 
ওপর দায়ত্ব-সনাবচারে তারা 'নাদণ্ট গণ্ডী উত্তীণ“কারীকে বল্লমের মহখে বিদ্ধ 
করবে। মালবের রাজহন্ডভী চালক মাহরঙ্গপত্বী যশোমাকে নিয়ে নাট্যসংঘাতের 
সূচনা । ক্ষুধার জবালায় রাজদশ'নের আকুল আগ্রহে 1নাঁদ্টি গণ্ড' পার "হয়েছিল 
যশোমা । পাঁরণাম 'নাশচিত মৃত্যু । নাটকের কাহনীর পটপাঁরবর্তন ঘটালেন 
নাট্যকার । নাটকীয় আবভবি কৌশাম্বী যুবরাজ উদয়নের । 'কল্তু সেই ক্ষীরোদ- 
নাট্যের বাঁধা ছক ছদ্মবেশের মাধ্যমে শবরবেশে । সঙ্গে মা সৃমিপ্া। অক্ভূ্ত 
ব্যান্তত্বে সে আকৃষ্ট করলে একের পর এক সুষেনা ও দেবসেনাকে । 'নাঁদম্ট গণ্ডন 
পার হয়ে রক্ষা করল যশোমাকে। কাঁহনী বিন্যাসের সচেতনতায় নাট্যকার 
পুরোহিতকে 'দিয়ে প্রচার চালালেনস-মালবের যুবরাজ প্রবর সেনের সমথ-নে। 
নাট্যসংঘাত সূম্টির জন্য নাট্যকার সঙ্গত কারণেই প্রবর সেনের সমথনে- অর্থাৎ 
প্রতি নায়কের দাবি জোরদার করার জন্য প্রচার করেছেন বেদব্রাহ্গণ রাজার প্রতি 
মালবের আছে অকণ্ঠ ভান্তশ্রদ্ধার নিদর্শন । বোঝাতে চেয়েছেন, প্রজাদের যে 
মালব যুবরাজ প্রবর সেনের সঙ্গে বিবাহ ছলে সনাতন বোদক ধর্মের মযাদা রক্ষা 
পাবে কৌশম্বী যুবরাজ ধম” তাছাড়া তার পারচয়েরও স্বাকাতি নেই । 


৫৯ 


কাহিনী বিন্যাসে নাটকে এই প্রচারের সমর্থনও মিলবে । উদয়ন 'নজ শক্ত 
বলে পিতার হৃতরাজ্য উদ্ধার করেছে। কিন্তু প্রজাদের কাছে নিজ পরিচয়ের চিহ্ন 
দেখাতে পারে নি। তাই নিজেই রাজ্য ত্যাগ করে চলে গেছে। 


শেষ পর্যস্ত কাহিনীর পাঁরণাঁত শবরবেশণ উদয়নের সঙ্গে জয়শ্রীর মিলনে । 
বাঞ্তত মিলনের পাঁরণাততে পেশছতে যতখানি নাট্যসংঘাতের প্রয়োজন ছিল, নাটকে 
ততটা নেই। পুরোহিত পুত্র উদ্দালক মালবরাজ প্রবর সেনের বিবাহের জন্য 
সচেম্ট হলে ি হবে- ব্যান্তিত্বের যতটুকদ জোর থাকলে একজনকে আকর্ষণ করা যায় 
--সে জোর প্রবর সেনের মধ্যে ছিল না_ জোর ছিল শুধু জোর করে প্রথার সুযোগ 
নিয়ে- জয়শ্রীর মুখে সুরাপান তুলে দেওয়ার অক্ষম প্রচেম্টায় । জয়গ্রীর নজের তেজ 
ও দণপ্ত প্রতিবাদের বন্যায় প্রবর সেনের ইতর প্রচেষ্টা কোথায় যে তাঁলয়ে গেছে তার 
ঠিকানা মেলে নি। জয়ন্ত্রীই একমান্ন চাঁরন্র যা উৎসব মুখরতার ব্যতিক্রম । 


নাটকটির কাহিনী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য আর একাঁদক দিয়ে । মাত্র একদিনের 
উৎসবমদখরতার পটভূমিতে নাটকাঁট রচিত। সবটাই মনে হয় যেন স্ব্ন। 
নাটকাঁটিতে নার প্রাধান্য লক্ষণীয় ৷ রাজার দেহরক্ষণ পযন্ত নারী । নাটকটির কাহনশ 
গ্রন্ছনায় এই ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে । নারীসেনা-_দেবসেনা ও 
সুযেণা প্রাতিজ্ঞাবদ্ধা নারী হলেও তারা কততব্যরতা নিষ্ঠুর সৌনক। কাঁহনীর 
চমংকারিত্ব সেখানে যেখানে উদয়নের ব্যন্তিত্ব ও পৌরুষ সপ্ত নারীত্ব জাগয়ে 
তুলেছে। মুখ্ধ বিস্ময়ে তারা কত“ব্যের কথা ভুলে গিয়ে উদয়নকে ছেড়ে দিয়েছে। 


নাটকাঁটর নাট্য সংঘাতের কেন্দ্রচ্ছল--বর্বর প্রথার প্রাতি আনুগত্যের সংস্কার 
উৎসবের দিনে রাজা প্রজা এক সমান। যে কেউ স:রাপান্র মুখে তুলে দেবে তা গ্রহণ 
না করে প্রত্যাখ্যান করা নীতিবিরুদ্ধ। এই লুষোগ নিতে চেয়েছেন প্রবর সেন 
পুরোহিত পুত্র উদ্দালকের প্ররোচনায় । জয়ন্ত্রীর দক্প্রাতজ্ঞার দশীপ্ততে নাট্য- 
কাহনণর ওজ্জহল্য বেড়েছে । সে মৃত্যুবরণ করবে তবু পানপান্ন প্রবর সেনের হাত 
থেকে গ্রহণ করবে না। গ্রজারা সবাই খুজছে রাজক:মারীকে-তাকে 'নয়ে তারা 
আনন্দ করবে । রাজা আশ্বাস 'দিয়েছে জয়শ্রীর মুখে পানপান্ তুলে দিলে নিশ্চয়ই 
সে গ্রহণ করবে । স্বয়ং রাজারও তা প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য নেই। কারণ এ দিন 
রাজা রাজা নয়--বিধি রাজা । নাঁট্যসংঘাত জমাবার চেম্টা এই দুই বিরুদ্ধ শান্তুর 
মোকাবিলায়, ষাঁদও এই শান্তর গভীরতা প্রকাশ পায় নি- রাজা চাঁরনটির যথ্যেচিত 
দৃঢ়তার অভাবে । এই সংঘাতের আবর্তের মাঝখানে উদয়নের আবিভবি- নাট্য 
আকাঁস্মকতার শর্ত মেনেছে-__ নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। উদয়নের শবর বেশ 
ধারণ নাটকে প্রবাহিত করেছে রোমান্সের হাওয়া । 


দেশপ্রেমমূলক গান দিয়ে নাট্যারদ্ভ । নারী সেনাবাহন৭র প্রাধানা সৃষেণার 
সাবধানবাণণ “যেন কোনমতে অযোগ্যতার দুনাম কিনো না।'_উল্লেখ্য 


২৬০ 


কিন্তু নারী নিজের পাঁরাচিত পাঁরবেশের সামা ছাড়িয়ে যেতে চাইলেও তার 
স্বভাবগত দ্ব'লতার উদ্ধে উঠতে পারে কনা সে প্র“ন আজকের প্রশ্ন । নাট্যকার 
অদ্ভুত দুরদৃষ্টির সাহায্যে নাটকে প্রশ্নও তুলে গেছেন 'বঙ্লম হস্তে করলেও 
তোমরা নারণ |, 


রাজকুমারী জয়শ্রী যেন আধুনিক নারী সমাজের প্রতণক। রাজার কাছে তার 

প্রশ-আপনার রাজ্যে এ বব'র প্রথা কেন? সেকালে রাজ্যে দুনণতরদণ্ড 'ছিল। 

দ'ডদেবের সংলাপে তা জানা গেল- “দঃনপশীতর জন্য আতি কঠোর দণ্ড। যে 
ব্যাঁভচারণ তার প্রাণদন্ড। যে সূরাপানে মত্ত তার রসনাশ্ছেদ |, 


পরাধাঁন বাংলার নাট্যকার কজ্পনায় ছবি এ'কেছেন--সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত 
রাজ্যের স্বাধাঁনতাস্মরণ উৎসবের । 'বংসরের মধ্যে মাত্র এই একটি দিন জাতীয় 


উৎসব। বংসরের এই শহুভাঁদনে দেশর শাসন থেকে জাত মুন্ত পেয়োছল । 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিখ্‌স্ত ধারণা । 


নাট্যজটিলতা শুরু হয়েছে__-উৎসবে জয়ন্ত্রীর আগ্মমনে | নিষ্ঠুর বর্ধর প্রথার 
প্রীতি সে আনুগত্য প্রদর্শন করবে না। এই জাতীয় উৎসবের বর্ধর প্রথার উচ্ছেদ 
করতে যে পদরূষকার যে ব্যান্তত্বের প্রয়োজন রাজা চাঁরন্রে তার অভাব । 


এ নাটকে পুরোহিতের ভূমিকা অন্যান্য পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে 
প্রভাবান্বত। পঃরোহত সনাতন র্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক । বৌদ্ধ ধর্মের 
অন:প্রবেশ স্বাভাবিকভাবেই তান বরদাস্ত করতে পারেনান। কৌশাম্বী যুবরাজ 
উদয়ন সম্বন্ধে তাই অপপ্রচার করে তান জনগণের মনে উদয়ন সম্বন্ধে বিদ্বেষ 
জাগারত করেছেন।” সেই ছল কপট শুধু অন্তজ নয়, সে আবার িধম* অথবা 
সনাতন ধর্মদ্বেষী। কাঁপলাবন্তুর রাজপুর সেই ষে নান্তিক গৌতম-্র দুরাচার 
রাজা তার ধম অবলম্বন করেছে। দেশের সমস্ত যজ্ঞশালা শ্রমনের বিহারে, পাঁরণত 
হয়েছে--যজ্ঞে পশ্দবাল লোপ পেয়েছে ।, 


মণ্ডলপাঁতি কৃষক প্রভৃতিকে সুরা বিতরণ করতে করতে তাদের আচ্ছন্ন চৈতন্যেয় 
কাছে উদয়ন সম্বন্ধে অপপ্রচার চাঁলয়েছে পুরোহত। নাটকে কাহিনণ গ্রন্ছনে 
নাট্যকার জটলতা সৃন্টির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন পুরোহিত চরিনাটকে 
'বকাঁশত করার সঙ্গে সঙ্গে। মালবরাজের সঙ্গে বিবাহে জোর প্রদর্শনের বিরুদ্ধে 
এক সময় রাজাকে সোচ্চার হতে দেখা গেছে। উদ্দালকের প্রাত--শুনে রাখ, 
₹তোমার পিতার ইচ্ছায়, এমন কি আমার ইচ্ছায় এ বিবাহ হতে পারবে না। বিয়ে 
হবে জয়শ্রীর নিজের ইচ্ছায় ॥ উদ্দালকের ব্যঙ্গোন্ত সংলাপ মাধূর্ষে অনবদ্য। 


নাট্য সংঘাতের সূন্রপাত--প্রভু-গৃপ্তের সংলাপে যখন জানা গেল উদয়নকেও 
জামাতার্‌পে গ্রহণ করার বাধা আছে । 'সে ষুবকের নাম উদয়ন বটে.*”*শপতু, 
পারচয়ের নিদর্শন দেখাতে পারে গন বলে সে আমার রাজ্য ত্যাগ করে চলে গেছে ।, 
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'িষ্তু কেন সে পিতৃ পাঁরচয় দেখাতে পারল না? মা সর্মমতার কাছে তা তো 
ছিল। কাহিনণর অসঙ্গতি পণড়াদায়ক। 

চচ্ডদেব অসহায় । “উৎসবান্তে পৌরজন সকলে একমত হয়ে চিনি, (গ্রবর 
সৈনকে ) কন্যা গিতে আমায় অনুরোধ করে। িরাচাঁরত প্রথা, আঁম দিতে বাধ্য। 
বাঁধর এখানে প্রভত্ব, আমার নয় |, 

নাটকে সংলাপের মাধ্যমে পরবতী ঘটনার হীঙগত দানের রীত পালন করা 
হয়েছে কোথ্যও কোথাও । জয়শ্রশর সংলাপ লক্ষ্য করা যাক। ধর্মের নামে ধের 
'মথ্যে আচরণ নিয়ে জাতির এই মত্ততা ভগবান গৌতমের কৃপায় মনে হচ্ছে আমা 
হতেই আজ উচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিন্তু জয়শ্রশ দ্রপ্রাতজ্ঞা। "চ্থির সংকম্প। 
'মৃত্যুকে আলঙ্গন করবো তব? মদ্য পান্ত মুখে তুলবো না।' জয়শ্রী চাঁরঘের এই 
দৃঢ়তাই সমগ্র কাহিনপটকে প্রভাবান্বিত করেছে এবং স[্ষ্ঠ? মিলনান্ত পাঁরণাতির দিকে 
নাটকাঁটকে টেনে 'নয়ে গেছে- যাঁদও এ ধরনের ব্যান্তত্বের পাঁরণাঁত প্রায়শঃই 
বিয়োগ্বান্ত হয়ে থাকে । 


উদ্দালকের চাপ সন্ত্বেও প্রবর সেনকে দেবসেনা 'নাঁদ্ট গন্ডীর ভেতর ঢ*কতে 
দিতে নারাজ । ব্যর্থ প্রেমিকের প্রেম ব্যাকুলতা ?নিয়ে ব্যঙ্গ নাট্যকারের বৌশষ্ট্য। 
প্রবর (দেবসেনার প্রত ) “তোমার কত'ব্যানিষ্ঠা দেখে আমি বিগাঁলতঃ 'বিজাঁড়ত, 
বিমুস্ধ । তোমার ব্যবহারের মধুরতা অনঃভব করে আমি 'বগ্াঁলত ব্যাকুলতা বিদগ্ধ । 
হাস্যরস সৃষ্টিতে নাট্যকারের নৈপুণ্য এ সংলাপে সহজেই দৃঁন্ট আকষণ করবে । 
আঁতথ্য পালনের রীতি চণ্ডদেব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। 


নাটকে পুনর্াান্ত দোষও ছু ছু? আছে । “রাজা রাজা নয় বাঁধ রাজা ।' 
এ সংলাপ চণ্ডদেবের কণ্ঠে বহুবার উচ্চারত হয়েছে । কিন্তু চণ্ডদেবের রাজোচিত 
দৃঢ়তাঃ রাজধর্ম বহুবার স্পঙ্ট হয়ে উঠেছে। 


**প্রুজারা প্রণামান্তর প্রচ্ছান কারতেছিল এমন সময় নেপথ্য হইতে রাণীর স্বর 
শুনিয়া সকলে 'বাস্মতের মত দাঁড়াইল।১ এতে আকাঁস্মকতার চমক আছে--রাণণর 
সংলাপের মধ্যে নূতন নাট্যসংঘাতের সম্ভাবনা সোচ্চার । 


'রাজা, প্রিয়তমা কন্যাকে দিয়ে অপমান করবার জন্যেই ্ধি আমাকে আজ এখানে 
এনোছিলে ? 

নাট্য কৌতূহল জাগিয়ে রাখার চেষ্টায় নাট্যকার প্রথম নাগারকের কণ্ঠে সংলাপ 
দিয়েছেন_ “রাজা যা জিজ্ঞেস করেছেন তার উত্তর দাও ব্লানী |” নাটকটির গাঁতশশলতা 
চাঁলণ%.তা- রাজার পক্ষে উত্তেজক রাণীর সংলাপে--“তোমার অস্তঃপুরে সে যত পারে 
বিদ্বেষ করুন, এখানেও সে বিদ্বেষ করবে রাজা 2 কাহিনগর জাঁটলতা প্রমাণিত হয় 
প্রথম নাগারকের সংলাপেশরাজার আজ বিষম পরাঁক্ষার দিন।” নাটকে বকোন্তর 
নমূনাও পাওয়া যাবে কিছু কিহু--“আমার যখন জীবন রক্ষা হয়েছে তখন আমার 
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স্কচ্ধে উঠে নৃত্য কর।, নাটকে সভ্যতার বিস্ময় চমৎকারভাবে আঁভব্যন্ত। নেপথ্যে 
"" হোক বৃদ্ধা হোক: কগকালসার, হত্যা না করে ফিরে এসো না নারী সেনা । আমরা 
আজ 'বাধর প্রাধান্য দেখাতে চাই । 

জয়শ্রী--এই ঘৃণিত পাশাঁবক উৎসব কবে শেষ হবে, রাজা । 

এই নাটকাঁটর অন্য নাটক থেকেস্বাতন্রয এর দৃশ্য সংগ্থাপনা ও নাট্য নিদেশ“নায় । 
এই আক বৈচিন্্যের জন্যে এটিকে আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত নাটক বলে চাহুত 
করা চলে। 

উদয়নের পৌরুষচৈতন্য প্রভুগনুপ্তকে প্রশ্ন করেছে; “রাজার দেহরক্ষী নারী 
সেনারা কেন 2****আমার দেখতে ইচ্ছা করে এ রাজাকে, একবার তাকে জিজ্ঞেস 
করবো-_ স্ত্রী লোকের বেড়ার ভেতর থেকে সে কোন জন্তু শিকার করে ?, 


সুমিন্া পুমঘের খোঁজে বেরিয়ে পুনরায় ফিরে আসে পারিত্যন্ত পুস্টলি সন্ধানে। 
নাট্যকার কিছুটা রহস্যের অবতারণা করে নাটকাঁটকে উপভোগ্য করে তোলার সুযোগ 
গ্রহণ করেছেন। 


অদ্ভুত উৎসব দেখতে সুমিনত্রা উৎসুক। বিশেষ করে দেখতে একজনকে সকল 
মত্তের মধ্যে একমাত্র যে অগ্রমত্ত। “কে সে একজন-_যার নাম তুম আমার কাছে 
বলতে সাহস করলে না। তাকে দেখার লোভ আমি সংবরণ করতে পারছি না ।” 


দেবসেনার কতরব্যনিষ্ঠার পারসমাপ্ত উদয়নের আবিভাবের সঙ্গে সঙ্গে। 


উদয়নের ব্যন্তিত্থের প্রভাবে সে তাকে নির্ধিবাদে পথ ছেড়ে 'দিয়েছে। কাহিনীর 
প্রয়োজনে এটর অন্তভ-শন্ত অনস্বীকার্ । 


নাটকে রাজার প্রাচূর্যের পাশে" উৎসবের আনন্দের মাঝখানে বৈপরিত্যের সার্থক 
সংযোজনা-যশোমা ও মহিরজের হাহাকার-ধৰ্বীন ও মম“বেদনা । সামাজিক দারিদ্রের 
চন্রাট সুন্দরভাবে এই নাটকে গে'থে দেওয়ার ফলে নাটকটিতে 'মশ্র-রসের আনন্দ 
বেদনার সমন্বয় ঘটানোর দুরূহ কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করা হয়েছে । 


মাহরঙ্গ £__একমান্র আক্ষেপ মালবের রাজহন্তি চালকের স্ঘ হয়ে ক্ষুধার জ্বালায় 
সে আগুনে পতঙ্গের মত মৃত্যুকে আলঙ্গন করেছে। 


চণ্ডদেব £__মহিরঙ্গ- তোমার স্বর মৃত্যু সংবাদ যখন শুনবে তখন তুমি কেমন 
করে কাঁদবে 2" দেখাও মাহরঙ্গ_ দেখাও ।******আমাকে কি মত্ত দেখছো মাহরঙ্গ ? 
আম চোখের জল এক ফোঁটাও ফেলতে পারবো না ।***--চপ্ডদেবের এই অস্তদহি 
নাটকের অূন্যতম উপাদান । 


চশ্ডদেবের জীবনের তথ্য নাটকের সবচেয়ে গভীরতম ট্র্যাক সংলাপ। 
চণ্ডদেবকে পিতা হয়ে কন্যার সর্বনাশ 'নজের চোখে দেখতে হবে--নিজের হাতে 
সম্পন্ন করতে হবে। কারণ “রাজা রাজা নয়__বাঁধ রাজা । স্বর্ণ প্রাতমা আমার 
জয়গ্্রী। তাকে ধরে দিতে হবে তোমার এ শ্যদ্রানীর গভ'জাত দুবর্স্তকে। 
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***রাজার দু্বলতার প্রাত হীঙ্গত করতে ছাড়ে নি দেবসেনা । “তুমি তো 
গুদের বলে 'দতে পারলে না যেখানে যে অবস্থায় তাকে পাব বল্পমে, 'বধে মেরে 
ফেল-বি। তাকে অক্ষত শরীরে ধরে আনতে বললে কেন।* 


দ্‌শ্যান্তরে উদয়ন ও জয়শ্রীকে একন্িত করার মধ্যে নাট্যকার রোমাশ্টিকতার আশ্রয় 
নিয়েছেন। দৃশ্য পারক্পনার ম্যান্সয়ানা লক্ষণীয় । ঘমগ্ধের মত একবার জয়ন্ত্রীর 
মুখের পানে চাহিয়া আপনার পরিচ্ছদের যথাসম্ভব পারিপাট্য করিয়া লইলেন। 
ইত্যবসরে জয়ন্ত্রাও তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কাঁরল। সুষেণা তার কর্তব্য নিষ্ঠার 
নিদর্শন রাখবে যশোমাকে বল্পমের মুখে বিদ্ধ করে! কারণ যশোমা বিদেশী এবং 
নাট সীমা লঙ্ঘনকারিনী । 

যশোমা £_ওগো আমি ক্ষুধার জবালায় গণ্ডী পার হয়েছি। 


সুষেণা £_বেশ করেছিস । বেরিয়ে আয় সকল ক্ষুধা মিটিয়ে 'দাঁচ্ছ। বোরিয়ে 
আয়, শুনাছিস না। খুশচয়ে খুশচয়ে মেরে ফেলবো বলছি। তবে রে আভাগী-_; 


এই 'নদারুন নাট্য উদ্বেগের পরই নাটকীয় আকাঁস্মকতা--উদয়নের আ1বভবি 
ও যশোমার মুস্তি ।--উদয়নের ব্যান্তৃত্বের প্রভাবে নাটকের গাঁত নিয়ান্তিত_ সুষেণার 
পরবরতাঁ সংলাপে তার প্রমাণ-- আর বুঝি একটি ছোট কাীটকেও বি'ধতে পারবো 
না।” সুষেণার এই পরাজয় তার চরিবের নারীসুলভ কমনীয়তারই নিদশন। 
মস্তক আবৃত করে কান্নার ঘটনাটি ছোট হলেও নাট্যকারের সমম্ম মনন্তত্বব্যাজক-_ 
মানীবক আবেদনে আঁভীষস্ত । এদকে জয়গ্রী শবরবেশী উদয়নের সঙ্গে পালাতে চায়। 
জয়গ্রীর প্র্ন--ও কি সাত্যই শবর ?, 

সুষেণা কাহিনীর জটিলতার গতিবেগ দান করতে চেয়েছে । রাজক:মারীও 
যাঁদ সাঁত্য নীচ শবর হয় 2 আমি মত্ত হবস্্মত্ত হব? মানসদ্বন্ঘ কিন্তু স্বাভাবিক 
পাঁরণাত লাভ করে 'ন যেহেতু অজ্পক্ষণস্হায়ণী। অবশ্য পূঝবরাগের আবেগে 
পরমৃহূতেই সে প্রগলভা। “ক সুন্দর ওর পদক্ষেপ, কি সুন্দর বাঁঞ্কম ওর গ্রীবা। 
দেখতে দোষ কি!” 

চণ্ডদেব চাঁরঘট প্রাত মুহ্‌তে ক্ষতবিক্ষত। শবরকে বরং কন্যদান করা যায়। 
গল্তু হীন নীচ মালবরাজকে? “সেই হীনের চেয়ে একটা শবরেরও মযাদা আছে। 
শবর বেশশ উদয়নকে চিনেছে রাজা । এই কথা প্রকাশ করার অন্য উপায় না পেয়ে 
আবেগপ্রবণতার আশ্রয় নিয়েছে রাজা । বস্বাধার রহস্য নিয়ে চণ্ডদেবের সঙ্গে 
সুমনার সংলাপ নাটকে গাম্ভীর্যের ও মধাার সৃম্টি করেছে। অবশ্য বস্ঘাধার 
রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে সুমিন্তার সংলাপে । পত্‌ পারচয়ের নিদর্শন দেখাতে পারে 
শন। এর ভিতরেই তার 'িদর্শন- স্বামী ও আমার নামাঞ্কিত কম্বল আর তার সেই 
সময়ের প্রাতমার্ত। 

এদিকে চন্ডদেবের কাছে উদয়নের পরিচয়ে এক নূতন সমস্যা শহন দেবি, যখন 
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তোমার প্রকে শবর মনে করোছলুম তখন নিজেকে আমার সান্তনা দেবার উপায় 
ছিল। এখন আর উপায় রইল না। তোমার পুত্ও আমার প্রীতদ্বন্ৰী রাজা । 
নাটকে এই কৃতিম সংঘাত সৃষ্টির প্রচেষ্টায় নাট্যকারের কোন গুণ প্রকাশ পায় নি। 


বাথ প্রোমক চরিত নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস ক্ষীরোদনাট্য সাহিত্যের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ও 


উদ্দালক £--প্রকৃতপক্ষে হন কেকা শব্দকারণ 'িস্ফারিত গুচ্ছধারী পাঁক্ষরাজ 
শিখণ্ড। 
প্রবর সেন£-বক বলে কি আমি ঝিলের বক, বিলের বক 2 উদয়নের প্রাত 
আসন্তির সুন্দর প্রকাশ জয়শ্রী সংলাপে । “তোমার মত পুরুষ যাঁদ শবর হতে পারে 
আমার মত নারাঁর শবরা হওয়ায় জগতের কোন আঁনষ্ট হবে না।” 
রাজা বিচার করতে বসেছেন। রুপ অস্ে পরাজতা নারীর বিচারের সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি বদ্ধপাঁরকর নিজেকেও শান্তি দেবেন। নাটকীয় আকাঁমকতায় উদয়নের 
প্রবেশ। দেবসেনা, সুষেণা- সবাই অস্বত্যাগ করেছে। রাজার অস্ উঠল না 
হাতে। মহখ্ধতায় এইসব অভাঁগনী নারীকেও রাজা পরাস্ত করেছেন। 
প্রবর সেনের হঠাৎ উদয়নের ভন্ত হয়ে ওঠার ঘটনাটি রীতিমত অনাটবণয়। 
“তোমার অসমান্য পুরুষকারের সম্মুখে শির নত করে আমি তোমার সখার স্হান 
ভিক্ষা কাঁর। এ কি সেই ব্যথ" প্রোমক প্রবর সৈনের সংলাপ ; ঠিক যেনচেনা যায় 
না। নাট) সংঘাতের এই আকস্মিক পারসমাপ্তি স্বাভাবিক নাট পাঁরণাঁতর অন্তরায় 
হয়ে দাঁড়িয়েছে । : 
মলনান্ত নাটকে যা সে যুগে চলে এসেছে। গতানুগাঁতিক পরিসমাপ্তি সবাক 
এ | শেষাংশ বৌঁচন্্যহীন নিরুত্তাপ - নাট্যকাহিনীর স্বাভাবিক পারণাঁতর 
গারপচ্ছশী। . 
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॥ পৌরাণিক নাটকের পটভূমি | 


ক্ষণরোদপ্রসাদের সময় সমাজের মনোভমিতে প্রাত্যাহকতার গতানুগাঁতিক সমস্যা 
যে ছিল না তা নয়, তবে তার প্রাতফলন ক্ষণরোদ নাট্য সাহত্যে ঘটে নি-ধযা কিছ 
ঘটেছিল তা তার মনোভূমিতে-মানস প্রচ্ছদ পটে_ সম্মিলিত ধমাবেগ বা জাতীয় 
ভাবোদ্দীপনার স্বচ্ছন্দ প্রকাশের মাধ্যমে! তখন সাধারণের দৃষ্টি ছিল ঈষৎ 
বিক্ষিপ্ত । বান্তব জগৎ থেকে 'বাচ্ছল্নতার পথ ধরে সে দৃষ্টি প্রসারিত হয়োছিল 
জ্োতিম'য় উধর্ব লোকের দকে। একাদন ছিল যখন বাঙাল বতণমান বান্ভবতা 
থেকে দৃষ্টি প্রসারত করেছিল কখনও জ্যোতিম"য় উধর্বলোকে আবার কখনও বা 
দূরাগ্থিত স্বণ" প্রভাতের দিকে সে দৃষ্টির পাদপ্রদীপের নীচেই উজ্জব্লরুপে 
আত্মপ্রকাশ করোছল ক্ষীরোদপ্রপাদের পৌরাণিক নাটক। “পোরাণক নাটক রচনার' 
প্রেরণার মুলে রয়েছে বান্তব সমস্যা পণড়িত জীবনের কোলাহল মখরতা থেকে 
মান্তর আকুতি । এই আকুতি কিছুটা পলায়নী মনোবাত্ত থেকে উদ্ভূত। তাই 
তার পৌরাণিক নাটকের রূপরীতি বিশ্লেষণে যে সমাজমন ও পাঁরবেশ থেকে 
সেগুলি উদ্ভূত তা সমালোচনার অন্তভনম্ত হওয়া উচিত । 


পৌরাণিক নাটকের সংজ্ঞায় “পুরাণ” কথাটি সাঁবশেষ তাৎপযণ্পূণণ। আক্ষারক 
অর্থে পুর ণ কাহিনণ সম্বালিত নাটকই পুরাণ অভিধায় অভিহিত হতে পারে । কিন্তু 
এই পুরাণ কাহনণর পাঁরাধ কতদর ? বধ্লো নাটকের নাট্য উপাদানের ধম" 
বিশ্লেষণে এটা বোছা যায় যে পৌরাণিক নাটকের পারাঁধ রামায়ণ মহাভারত ও. 
অন্যান্য পহ্রাণকাহিনীর মধ্যে বিধত। অথচ পুরাণ কাঁহনী নেই তবুও. 
পৌরাণিক নাটক বলেই চিহ্নিত যেসব নাটক সেগুলি কাহনীগতভাবে পৌরাণিক না 
হলেও সেগদলিতে পৌরাণিক ভাবাদর্শ মৃত হয়ে ওঠার জন্যেই এগনীলকে পৌরাণিক 
নাটকের পধযয়িভন্ত করা যেতে পারে । “পৌরাণক নামটি শুধু কেবল 'বষয়বস্তু 
বোঝায় না, তার চেয়ে আরও কিছ বেশী বোঝায় । শুধু কেবল পৌরাণিক. 
কাহিনী নয় পৌরা'ণক ভাবাদর্শ মূর্ত করে তোলাও এই নাটকের উদ্দেশ্য ।'৯ 


[ একাদন ছিল যখন বাঙালশ বতত'মান বাস্তবতা থেকে দৃষ্টি প্রসারত করেছিল 
কখনও জোতি্ময় উধন্ব লোকে আবার কখনও বা দরাস্হত স্বর্ণপ্রভাতের 'দিকে-_ 
নাটকের কথা ডঃ আঁজতকমার ঘোষ । ] 
১. নাটকের কথা-ডঃ অজিত কমার ঘোষ ॥ 
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॥ পৌরাণিক নাটক প্রসঙ্গ ॥ 


পোৌরাঁণক নাটক রচনার সার্থক ও অনুকূল পাঁরবেশ স্াম্টর জন্য প্রয়োজন 
লৌকিক ও অলৌিক জগতের মধ্যে ব্যবধান দূরীকরণের--নরলোক ও দেবলোকের 
দূরত্ব রেখাকে একটি বিন্দুতে মিলিয়ে দেওয়ার । 

প্রশন হল--পৌরাণক নাটকের স্বরূপ বা ধর্ম কিংবা পৌরাণিকতা বিচার হবে 
1 শুধু পুরাণ কাহিনী অবলম্বনের সুবাদে 2? শুধহ পৌরাণিক কাহিনশী সম্বালত 
অথচ পুরাণ ভাবাদশ* ও ভাবচেতনা বাহভুত কিংবা পুরাণ পরিবেশের প্রতিকূল 
কোন নাটক কি পৌরাণিক নাটকের অন্তভ্ন্ত হতে পারে 2? তাহলে তো মধনস-দনের 
'শামিন্ঠা"বা তারাচরণ শিকদারের ভিদ্রাজর্নঃ পৌরাণিক নাটকের পর্যায়ে পড়ে যায় ? 
কিন্তু তাহয় না। মোটকথা পৌরাণিক নাটক সম্পকে" এটা প্রায় স্বীকৃত ষে 
স্বার্থাবজড়িত বাস্তব জগতের জাগাঁতিক ভাবনা চিন্তা বা মায়ামমতার উধের্ব কিছ? 
উচ্চতর, কিছু বৈশিষ্ট্যমাশ্ডিত ভাব ভাবনা, কিছু আধ্যাত্বক চেতনা, ধর্মনী1ত জ্ঞান 
ইত্যাঁদর আঁস্তত্ব ? যে নাটকে থাকে--সে নাটকে নাট্যকারের সঙ্ঞান ধর্মীয় চেতনা 
মূর্ত হয়ে না উঠলেও তা পেরাণিক নাটকের আভিধায় আভাহত হতে পারে । 

পৌরাণক নাটকে পৌরাণিক পাঁরবেশ কাহিনীর ও চাঁরন্ের পৌরাণক আভজ্ঞতা 
এবং পোঁরাঁণক ভাবাদর্শের প্রাত আনুগত্য একান্তভাবে আঁভপ্রেত ও ঈ্সিত। 

পৌরাণিক নাটকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল দর্শকচিত্তে ধর্মীয় ভাববন্যা প্রবাহত 
করা- মায়াবৃত সংসার থেকে তাদের টেনে এনে শান্তির আলোকোজ্জব্ল রাজ্যে 
উত্তপর্ণ করে দেওয়া--দশ'কিত্তকে পরম শান্তর পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । 

পৌরাণিক নাটকে নাট্যকার এ্রীহক সহখশান্তর আঁকাঁঞ্চকরতায় ভোগ্- 
এ*্ব্ে'র অতাঁপ্তির যন্মনা কাতরতা উপশমের জন্য এমন করে পারচ্ছন্ন পাঁরবেশ ও 
পাঁরমণ্ডল কামনা করেন যেখানে অন্তত সুখশান্ত সদ্দা বিরাজমান- যেখানে দণ্ডে 
দণ্ডে পলে পলে জশবনের নিত্যক্ষয়ের কোন প্রশ্নই নেই--যেখানে পৌরাণক চারত্রের 
মাহাত্যে মগ্ন দর্শক মযান্তর আস্বাদ পায়- শান্ত সুমহান পৌরাণিক আদর্শের 
ওদাের ছন্ছায়ায় । 


পৌরাণিক নাটকে সঙ্গীতের অস্তিত্ব বা উপস্হিতি অনস্বীকার হলেও সংলাপ 
অপ্রধান নয়। সঙ্গীতের 8611-এ বা বাদে বস্তুজগতের বাস্তবতার ওপর পড়ে 
মায়া জগতের প্রলেপ। আবার কখনও মায়াজগত ও নেমে আসে পাঁথবীর বস্তু" 
জগতের মাটিতে সংলাপের সোনার কাঠির স্পর্শে। পৌরাণক নাটকের চাঁরতের 
সজগবতা এবং প্রাণকেন্দ্রে ভারসাম্য নিভ'র করে সংলাপ প্রয়োগের মান্সয়ানায় |: 
ক্ষণয়োদপ্রসাদের নাটকে পৌরাণিক পরিমণ্ডলের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্গুলি বিদ্যমান ।' 
তার পৌরাণিক নাটকগযীলর সংলাপের প্রাধানা এবং সঙ্গীতপ্রয়োগের নৈপনন্য 
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নাটকের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে । তবে তার পৌরাণিক নাটকে সঙ্গীতের 5৩11 
বস্তুজগতকে মায়াজগতে রুপান্তরিত করতে িংবা মায়াজগতকে বস্তুজগতে নাময়নে 
আনতে সাহায্য করে নি। 
কাংলা পৌরাণিক নাটকের আঁঙ্গক কি প্রাচ্যরীতিতে নাক পাশ্চাজ্তরীতিতে ? 
আঁধকাংশ নাটকের আ"ঙ্গক বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য রীতিতে বিশেষ করে সার্থকনামা 
পৌরাণিক নাটকগুলির ক্ষেঘে। ক্ষীরোদপ্রসাদ. যেখানে প্রাচ্যরীতির আনুগত্য 
স্বীকার করেছেন সেখানে তার পৌরাঁণক নাটক আড়ষ্ট পৌরাঁণক ভাবকণ্টাকত 
অনাবশ্যক দীঘ সংলাপ ভারে ভারাক্রান্ত এবং গাঁতহগনতার স্বাচ্ছন্দ্য বাত । সাবিত্রী 
রামানজ-__এই ধরনের দৃতিনাট প্রাচারীতির নাটকে এই সমন্ত লক্ষণ সংস্পঙ্ট ৷ 
পাশ্চাত্রীতির নাটকে এমন হি পৌরাণিক নাটকেও অনেক চিনের মধ্যেই 
আবেগ ও প্রবাস্ির মধ্যে দন্দ্রজজানত রসসপ্ণার প্রত্যাশা করা হয়েছে। পণ্যাঙ্ক 
নাটকে প্রাত অঙ্কের ধাপে ধাপে নাট্যগ্াত নিয়ান্ঘিত হয়েছে ব্রমপাঁরণাতর সবেচ্চি 
শুরের প্রভাবে । ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে এ লক্ষণ থাকলেও শেষ পাঁরণাত কিন্তু 
নাটাসূত্র গ্রাথত বা সম্পন্ন হয়ান। সেখানে আঁধকাংশ নাটকে, নরনারায়ণের কথা 
বাদ দিলে, মানবাঁয় শাশ্তর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে দৈবশান্তর প্রভাবে পড়ে। 
সে য*গের অনেক বাংলা নাটকই অবশ্য এই দোষে দ-ষ্ট। 
টেকনিক হিসাবে একটি ক্লোড় অঙ্কের অবতারণা কিছ: কিছ পৌরাণিক বাংলা 
নাটকের মত ক্ষীরোদপ্রসাদের সবিশেষ বৈশিষ্ট্য । দৈবশাজর এ*বাঁরক ক্ষমতার 
কাছে- এ*বযে'র কাছে মানবের শীন্তর আস্ফালনকে আঁকণ্চিংকর প্রমাণ করে তার 
কাছে প্রবল প্রতাপশালন ব্যন্তি বিশেষের নিশত" আত্মসমর্পণ প্রধান হয়ে উঠোছল 
বাংলা পৌরাণিক নাটকে । ক্ষীরোদপ্রসাদের কোন কোন নাটকেও এটা আছে। 
নাট্যকার পৌরাণিক চীরঘ্গুলিকে মানহষের সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার শারক করে 
তুললেও এবং বস্তুজগতের পাঁরিবেশ রচনায় স্বাভাবিক সংলাপ সংযোজনের কাতত্ব 
প্রদর্শন করলেও ধমাদশের দুর্নিবার আদর্শে অপার্থিব পারণাতর দিকে ঝ*ুকে 
পড়েছেন । অবশ্য তার নাটকে 'গারশচন্দ্র বা অন্যান্যদের মতো নাটকের স্বাভাবিক 
পাঁরণাঁতর আনবার্ধ তা ভান্তরস ধারার মধ্যে আত্মচ্থ হওয়ার ঘটনায় বাংলা পৌরাণিক 
নাটককে নাটক হতে সাহায্য করে নি--এমন ঘটনা খুব সুলভ নয়। 
পৌরাণিক নাটকের নাট্যকাহনণ গ্রহণে অস্মাবধাও অবশ্য অনেক আছে । যেখানে 
করুণ রসাত্মক পরিণাঁতি স্বাভাবিক সেখানে সেই. আনবাধ' পাঁরণাতির সুরের সঙ্গে 
তাল ও সামপ্তস্য রেখে নাটকীয় পারসমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়েও নাট্যকারকে থমকে 
যেতে হয়। কারণ পৌরাণিক নাটকে দ?ঃখই দুঃখের পাঁরণাম হলে নাটকের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হয় না__দেবমাহাত্ময প্রচারিত না হলে পৌরাণিক নাটকের আবেদন ব্যথ" হযে 
যেত এবং তৎকালধন মণ্টে সে নাটক-এর আঁভনয় ব্যবসায়ক দিক দিয়ে অসফল 
অনাভপ্রেত নাটক বলে বাঁতল হয়ে যেত। সে নাটকের আনবাষ পরিণাম ললাটে 
-বজনেয় ছাপ নিয়ে তাকে বিদায় 'নতে হত শহধ? মণ থেকে নয়--নাট্যজগত থেকে । 
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পৌরাণিক নাটক লেখার সময় ক্ষীরোদপ্রসাদকে ' কথাগ:ীল মনে রাখতে হয়েছিল 
যেহেতু তিনি মণ্ডের সঙ্গে একসময় যাস্ত ছিলেন। 

ক্ষরোদপ্রসাদের সময় তাই দেখা গেছে মণে পৌরাণিক নাটক বলে আঁভাহিত 
নাটকে পুরাণ আছে, ধমাদেশ, ধমর্ণয় ভাবাবেগ আছে, ধম্নীয় পাঁরমণ্ডল আছে-_ 
তাতেই নাটক সচল; দশক আঁভনান্দত। দশ'কের ভাবাবেগাভাসম্ত ঘটনাঃ 
চাঁরঘরের সম্বন্ধে সংস্কার আনংগতোঃর প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 
পৌরাণিক নাটক ও এ সবের ব্যাতিক্রম নয় । 

তাই ভন্তিরসাশ্রয্শী নাটক স্বাঁষ্টতে নাট্যকারের অনগহা প্রকাশ পায় নি বরং 
কয়েকক্ষেত্রে নাটকত্ব বিসজ“নের মূল্যেও ভীন্তভাব ভন্ত দর্শক মনে জাগ্রত করার 
এঁকান্তক বাসনা চরিতার্থ হয়েছিল তার পৌরাণিক নাটক রচনাও এবং মাধ্যমে তা 
রঙ্গমণ্ের পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরার মধ্যে । 

ভান্তরসাশ্রত পৌরাণক নাটকই বাঙালীর গভীরতম ধ্যান কল্পনা ও জীবন 
সাধনার সহত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বাঁশষ্ট । ইহাই বাঙালীর সহজ ও এ্রাতহ্যানুযায়ণ 
প্রেরণা হইতে উদ্ভূত। পুরাণের দেবমাহমান্জাপক বীরের ও ভন্তের আরাধ্য 


দেবতার নিকট আত্মীনবেদন মূলক ফাহনীগুলি এখন আমাদের বিশ্বাসের প্রাণরসে 
সজীব ও অন্তরের আলোড়নে স্পান্দত 1১২ 


পৌরাণিক নাটকে তাই পরবতরকালের যতুস্তিবাদ বা বাদ্ধগ্রাহ্য ব্যাপারের 
সংযোজন প্রচেন্টাকে চিরাচারত বম্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তকে" বহুদ:র”এই বোধের 
উজান ঠেলে পথ করে নিতে হয়েছে। 





২. বৈদ্যনাথশীলের বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা__ভ্ামকা- শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় লীখত। 
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॥ পৌরাণিক নাট্য পরিক্রমা 


নাট্যকার হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের বোঁশিষ্টয--তাঁন একটানা কোন নাট 
“বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক রচনার চেষ্টা বা আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। শ্যধু নাট্যরচনাই 
নয় ফাঁকে ফাঁকে গঞ্জ উপন্যাস, আখ্যান বা ধম“মূলক কাহিনণ উপাখ্যান রচনার 
মাধ্যমে তাঁর নিজের সৃষ্ট সম্ভারকে 'তাঁন বৌঁচন্রমণ্ডিত করে গেছেন। 


পোরাণিক নাটক রচনার কাল বিচার প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় তান ফখনও বা 
শুধু পুরাণ কাহিননটটুকু অবলম্বন করে পুরাণের ভাবাদর্শ বিস্জন দিয়েছেন, 
'গ্ঃরুগম্ভীর পৌরাণিক কাহন্পর আড়ালে লঘু বিষয়ের অবতারণা করে দেব চাঁররকে 
হানবীয় অনুভূতির আধাররূপে "চান্তত করেছেন, আবার কোথাও বা পৌরাণিক 
কাঁহনগর গ্রাত আন্তাঁরক আসীন্তবশে পাপপহণ্য-এর আঁনবাষ" প্রভাব দেখাতে নাট্য 
রগাতর প্রীত আনগত্য প্রদর্শনে বিরত হয়েছেন । কোথাও বা পৌরাণক কাহনীর 
আক্ষরিক অনুবাদের অদম্য আন্তারকতায় নাট্যবৃত্ত রচনার পক্ষে দু্তর বাধার সৃষ্টি 
হয়েছে, চর্রিব্গুলি সোনার কাঠির যাদুস্পর্শের অভাবে প্রাণহীন আড়ঙ্ট 
হয়ে গেছে। | 

ক্ষশরোদপ্রসাদের রাঁচত পৌরাণিক নাট্য পাঁরমশ্ডলের রেখাচিত্র অ্কন করা হলে 
দেখা যাবে নাটকগুির রচনাকাল দু 'নাদ'স্ট পায়ে বিভন্ত। প্রথম পধায়ের 
কাল ১৮৯৬ থেকে ১৯০৬ । দ্বিতীয় পষয়ের কালারম্ভ ১৯১৩ খষ্টাব্দ থেকে 
ব্যাপ্তি নাট্যকারের শেষ রচনার সামারেখাকে স্পর্শ করে ১৯২৬ সাল পযন্ত । 


প্রথম ও দ্বিতীয় পরের মাঝখানে নাট্যকারের সমস্ত মনোযোগ ও একাণ্রতা বদ্ধ 
হয়েছিল এুতিহাঁসক বিষয়বস্তুর উপর যার আনবাধ" ফলশ্রুতি পরপর কয়েকাঁট 
এতিহাঁসক নাটক সৃষ্টি--পাঁদ্মনী (১৯০৬), পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭), চাঁদাবাব 
(১৯০৭) নজ্দকুমার (১৯০৮); অশোক (১৯০৮), বাংলার মসনদ (১৯১০), খাঁজাহান 
(১৯১২)। অবশ্য তার পৌরাণিক নাটক রচনার উীল্লখিত দুই পর্ব বিন্যাসের 
মধ্যেকার সময়ে তিনি মূলতঃ এীতিহা!সক উপাদানকে নাট্য রচনার কাজে লাগালেতত 
বৈচিত্র্য পিয়াসী সাহিত্য সেবার ভূমিকা পালন করতে গিয়ে কিছু কিছ: রঙগনাট্য, 
গণীতিনাট্য ও কঙ্পনামূলক নাটকও রচনা করোছলেন। নাটকের একশাখা থেকে 
শুধু অন্য শাখায় বিচরণ করাই নয়, নাট্যকার এই সময়টুকুর অবকাশে সাহত্যের 
অন্যান্য শাখাতেও তার সূম্টির স্বাক্ষর রেখেছেন। বিরামকুঞ্জ গে্পলহরণ__১১০১)। 
পুনরাগমন (সামাজিক উপন্যাস_১৯১২) গণাতিনাট্য কালানুক্লামক বাসম্ত 
(১৯০৮), বরুণা (১৯০৮) ও পাঁলন (১৯১১); রঙ্গনাট্য দাদা ও দাদ (১৯০৮), 
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ব্ভূতের বেগার (১৯০৮)। অন্যান্য নাটক যা এই পরবে রাঁচত ছয় (১৯০৬-১৯১৩) 
'তাহল রক্ষ ও রমনী (১৯০৭), দৌলতে দনয়া ( সপ্তম প্রাতমার পাঁরবার্তত 
রূপ--১৯০৯ ) কজ্পনামূলক বিজ্ঞানাভীত্তক নাটক 'মাডয়া (১১১২)। 


দুই পর্বের মাঝখানের পৌরাণিক নাট্যপর্বের এই আপাত বিরাতির সময়টুকুতেও 
কিদ্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক নাটকের পাঁরমণ্ডল থেকে সাময়িকভাবে কক্ষচ্যুত 
-হলে ও পৌরাণিক যুগের "চন্তাভাবনার হাত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মস্ত করতে 
পারেন নি। তার এই সময়কার পৌরাণিক আখ্যান-- দুর্গ (১৯১০১) তারই সাক্ষ্য 
বহন করে। 

ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম পরের € ১৮৯৬-১৯০৬) উল্লিখত নাটকগহালর 
তাঁলকায় আছে-- (১) প্রেমাঞজজীল (১৮৯৬) (২) বন্তুবাহন-_নাট্যকাব্য (১৯০০) । 


অবশ্য পৌরাণিক আখ্যায় আখ্যাত সাহত্য শাখার জন্য একট সৃষ্টি শ্রীমদ্ভাগব, 
গণতা (১৯০০) সাঁবশেষ উল্লেখ্য । তাছাড়া সাবন্ী (১৯০২), বন্দাবনাবলাস 
(১৯০৪), উল্‌পী (১৯১০৬) নাটক তো 'ছিলই। 

"দ্বিতীয় পর্বের নাটকগ্াল যথাক্মে-_ভীম্ম (১৯১৩ রামানুজ (১৯১৬) 
মন্দাকনপ (১৯১২১), রাধাকৃষণ (১৯২৬) ও শেষ নাটক নরনারায়ণ (১৯২৬)। 


গখীতিনাট্য রচনার ধারাবাহকতা ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক নাট্যোপকরণের 
মধ্যে দিয়েও অক্ষঃগ্র রাখার চেষ্টা করেছেন। গীীতবহুলতার বাহ্যক লক্ষণ বহন 
করে তাই এই দুই পর্বের পৌরািক নাট্যসম্ভারের মধ্যে পৌরাণ* গীতনাট্য 
রচনায় ক্ষণরোদপ্রসাদের বৌঁন্র্য প্রয়ামীী ভাামকা পালনের যোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। 
দুই পর্বের পৌরাণিক গণাতিনাট্যগ্াল হল- প্রথম পর্বে বৃন্দাবনবিলাস (১৯০৪) 
ও দ্বিতীয় পর্বে রাধাকৃষ্ক (১১২৬)। প্রথম পবের পৌরাণিক নাট/রচনাকালের 
ব্যাপ্ত দশ বৎসর (১৮৯৬-১৯০৬) আর দ্বিতীয় পবের স্থায়ত্ব ঘরয়োদশ বৎসর 
(১৯১৩-১৯২৬)। 

পাশ্চাত্য নাট্যদর্শের মানদণ্ডে ক্ষণীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাট্য সম্ভারকে কি 
ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় তা বিচার করে গ্ির করতে হবে । 


পৌরাণিক নাটকের আধুনিক শ্রেণী বন্যাস হতে পারে এইভাবে £ 


এক। পুরাণ কাহিনশ সম্বলিত হুবহু? পুরাণ কাহিনীর অন্দবর্তন ঘটে যে 
নাটকে--সে নাটকগ্লকে এই শ্রেণীভুন্ত করা যেতে পারে। এই পায়ে 
ফেলা যেতে পারে পৌরাণিক ভাবাদর্শ মৃত হয়েছে_-এমন সব নাটককে। 
পাশ্চাত্য নাটকে 010 (9581060% ও ইত /65091761; কাহনশ 'ভাত্তক 
নাটকের স্বগোন্ন 'মিসাস্ট্র গ্লে-র অনুরূপ বাংলা নাটকগুুলিকে এই পরাঁয়ে ফেলতে 
হবে। ক্ষণরোদপ্রসাদের ভীম্ম, সাবিন্নী প্রভাতি এই পযয়িভবু্ত। 
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দুই ॥ 


1তন | 


পুরাণ কাহিনণ সম্বালিত পৌরাণিক চারঘ অবলম্বিত ও পৌরা'ণক 
উপাদানে গ্রঠিত নাটক সমুহ $ কিন্তু পৌরাণিক ভাবাদশে'র প্রাত নিষ্ঠার 
অভাব, গুরুগম্ভীর বিস্ময়বস্তুর বিবরণ বা বর্ণনা বিমুখ ও চীন 
চি্রায়ণের ক্ষেত্রে লঘু মনোভাব যে সব নাটকে প্রকট সেই সব নাটককে 
এই 'দ্বিতণয় শ্রেণীর পৌরাণিক নাটকের অন্তভন্ত করা যায়। 


ইংলণ্ডে মিসাস্ট্র ও মাকেল-স্লের পর পেরাণক পাঁরবেশেকে কেন্ছু 
করে যে সব নাটক সম্ট হয়েছে সেগু লকে মোটামুটি দু ভাগে ভাগ 
করা হয়েছে । ইংলণ্ডে 'মিসাট্র ও মিরাকেল ্লের মধ্যে গম্ভীর ও লঘু 
বিষয় একত্রে সমাবিষ্ট ছিল। পরবতঁ যুগে গম্ভধর ও তরল দুই 
বিপরীত ধম নাট্যোপদান-এর আধার রূপে দুটি পৃথক শ্রেণীর নাটক 
সৃষ্টি” হতে লাগল । একটির নাম মরালাট প্লে অপরাটর নাম 
ইশ্টারলড । 'বলাবাহল্য এই প্রথম উপশ্রেণীর নাট্যসম্ভার গুরুগম্ভীর 
পৌরাণিক 'ব্ষয়বস্তু বা ভাবাদর্শের অনুগামী হল আর দ্বিতীয় 
উপশ্রেণীর নাটকগন্ীলতে লঘু ও হাস্যরসাত্মক বা কৌতুককর বিষয়বস্তু 
বা উপকরণ সংযোজিত হতে লাগল । বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আলোচ্য 
পবণটতে কেবল লঘু হাস্যোদ্দীপক কৌতুককর িষয়বস্তুই অন্তভনস্ত 
হতে পারে । এই শ্রেণীর নাটকের মূল উদ্দেশ্যই থাকে দর্শক সাধারণকে 
আনন্দ দান ও তাদের মনোরঞ্জন । পাশ্চাত্য দেশে ভোজসভায় এই 
ধরনের নাটক পূর্বে আঁভনীত হত । [101511500 শপর্ষক এই সব নাটকের 
বাংলা রূপান্তর ঘটেছে সমসাময়িক নাটকগ্ীলতে । দেবলোক ও 
নরলোককে একাত্ম করার উদ্দেশ্যও এইসব নাটকে প্রকট । 


ক্ষশরোদপ্রসাদ-এর অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের খণ্ডদৃশ্যে [0091- 
100০ নাটকের আদর্শ বা মনোভাব মাঝে মাঝে উ"ক মারলেও পূর্ণ ভাবে 
এই আদর বা জীবন্দশ'ন প্রকাশিত হয়েছে পপ্রেমাঞ্জীল” নাটকে । 
নাট্যকারের 'নজের ভাষায় এই নাটকে তান “নারদকে মনের সুখে বাদর 
নাচ নাচিয়েছেন। পৌরাণক নাটকে একঘেয়ে গুরুগম্ভীর আধ্যাত্মক 
ভাবাদশ* প্রচারের গতানুগ্গাতিকতায় নৃতনত্ব স:ন্টি ও হাস্যরস, 
পাঁরবেশনের তাগিদেই এই শ্রেণীর নাটক রচনার আভজ্ঞতা অর্জন 
করতে চেয়েছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ । 


তৃতপয় শ্রেণির পৌরাণক নাটকগ্াঁলর বৈশিষ্ট্য হল এগুলি পুরাণ 
কাহনী অবললাম্বত নয়। উপকরণগত বা কাঁহনীগত ভাবেও 
পৌরাণিক নাটক নয়। এই শ্রেণীর নাটক আধ্যাত্মক চিন্তাভাবনা 
সম্বলিত বা ধর্মনশীত 'ভাত্তক নাটক. ধর্মমূলক সাংকোতিক নাটক 


৫, 


সমৃহও এই শ্রেণীর অন্তভূন্ত- এগুলির উপকরণ বান্তবজশবন বা ঘটনাও 
হতে পারে। ইংরাজীর “রালাট প্লের' অনরূপ এইসব বাংলা 
নাটকের প্রাতানাধত্বমূলক নাটকের নাম করতে হলে যান্নার আত্মদর্শন 
নাটকের নাম করতে হয়। 

ক্ষীরোদপ্রসাদের কোন পৌরাণিক নাটকই এই শ্রেণণর প্রাতানধিত্ব 
করতে পারে না। 


এই পায়ের নাটক জীবনচরিতাবলম্বী । সাধক, ধর্ম প্রচারক, অবতারবাদে 
বিশ্বাসশদের মতে অবতারদের জাীবনকেক্দিক নাটকসমূহ এই শ্রেণীর 
প্রাতীনাধত্ব করে। এইসব জীবনী কোঁ্দ্িক নাটকে চীরন্রগুলি অঙ্প- 
বিচ্তর এরীতহাসিক হওয়াই বাঞ্চনীয় । এদের জীবনোতিহাস বা িংবদস্তই 
নাট্য কাহিনীর প্রাণকেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়। বান্তব সমসামায়ক 
ঘটনাবলশ এই সব নাটকের আবচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে সংযোজিত হয়ে নাটককে 
আকষণ্ণীয় করে তোলে? মানবীয় জীবন্ত বান্তব চরিঘের সমাবেশ ঘটার 
ফলে এই সব সাধক মহাপুর£ষের জীবনের চরিত্রের সরাঁণ বেয়ে পুরাণের 
অতাঁত যুগে ফিরে যাওয়া যায় নিশ্চিন্ত প্রশান্তির পাখা মেলে । 


পাশ্চাত্ত সাহাত্যে মিরাকেল প্লের মত এদেশীয় এই শ্রেণীর নাটকের অত্যধিক 
জনপ্রিয়তার কিছু কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ করা ষায়। বান্তভব ঘটনার সঙ্গে কিছু কিছু 
প্রত্যক্ষ ও বান্তব শ্রদ্ধেয় চরিন্লের সমাবেশ, সমসাময়িক বা এীতহাসিক ঘটনার সমন্বয় 
এইসব নাটকের জনাপ্রয়তার উপাদানীবশেষ। সুতরাং সাধক মহাপুরষদের 
জীবনী অবলম্বনে লেখা বাংলা নাটকগুলিকে স্বচ্ছন্দেই মিরাকেল প্লের অন্তভুর্ত 
করা যায়। এই শ্রেণীর নাটকের তালিকায় যেগুলিকে ধরা যায় সেগুলি হল-_ 
গিরিশচন্দ্র চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্যাস, বিজ্বমঙগলঃ রূপসনাতন, বুদ্ধচারত, ও 
শঙ্করাচার্য। এছাড়া বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের নরোত্বম ঠাকুর, গ্ুবঃ রাজকৃষণ 
রায়ের প্রহনাদ চাঁরঘ্র এবং অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের চণ্ডাদাস ও শ্রীগোরাঙ্গ প্রভৃতি 
নাটকও এই শ্রেণীভর্ন্ত । ক্ষীরোপ্রসাদে এই শ্রেণীর একমান প্রাতানাধ নাটকাটর 
নাম রামানূজ। 

এই কয়টি শ্রেণীবন্যাসের মধ্যে যেসব নাটককে অন্তভ্ন্ত করলে 
নাটকগ্দলির প্রাত সুবিচার করা হয় না, সেগালর অন্যতম পৌরাণিক নাটক হল 
“নরনারায়ণ? | 

বাংলা সাহত্যের 'বাভন্ন শাখায় প্যশ্চাত্ত প্রভাবের সংস্পন্ট পদক্ষেপ 'চিহ্িত 
হওয়ার সুবাদে বাংলা পৌরাণক নাটকও সে প্রভাবে আঁভীষন্ত হয়েছিল। তাই 
পু ইন কিউ চেতনার দেযোতক আধ্যাত্ম 
ভাবসম্পদশালশ নাট্যধারার পাশাপাঁশ আর এক নতুন চেতনা, আঙ্গিক ও উপলাধ্ধর 


২৭৩ 


৪ 


৯৮ 


বার্তাবাক নাট্যধারার স্দ্টি হয়োছল বা স্খ্যতঃ পাচ্চাত্বয রতি অব্লাম্বিত নাটকের 
সঙে হায়ছি্র একাম্ম জার না হন্ন তার অন্তর অনুগামী । বাংলা সাঁছিত্যে পাশ্চাত্য 
রগাঁতিতে ষে কাটি সার্থক-নামা পৌরাণিক নাটক রাচিত হয়েছিল তার মধ্যে ক্ষীর়োদ 
প্রসাদের নরনারায়ণ নিঃসন্দেহে অগ্রগণা । শব্ধ আধ্যাত্মভাবসম্পদ আর ধর্মীয় 
চেতনার পারচাতি নিয়ে জনমানসে প্রবেশাধিকার পাবার োগাতার মুখাপেক্ষী হয়ে 
এ শ্রেণীর নাটকগহীলকে থাকতে হয় নি। পাশ্চাত্যরীতির আভনবন্ধের গুণে এবং নাট্য 
শিল্পকলার সার্থক প্রয়োগের অনুকূল আবহাওয়ায় পারপুষ্ট এই নাটকগৃলি সরা" 
সাপ নাট্যামোদশ হৃদয় দর্শববৃন্দের মনের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়ে ছিল । 
তবে সমসাময়িক য্‌গ গ্রভাবের ছুটি বিছ্যাতির 'কাং মসীরেখা নাট্যগ্ণের শৃল্রপন্ধে 
কিছু কিছু অশোভন ও অবাঞ্চিত নাট্যকাতির প্রতপক হিসাবে নজীর রেখে গেছে- 
সেটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো । আঁধকাংশ নাটকের শেষাংশে পৌরাঁণক 
কাহনার প্রাত আত্যান্তক আনহগত্যের আঁতশয্যে মানবাঁয় শান্তর স্বাভাঁবক স্ফুরণের 
অভাব ক্ষীরোগ্রসাদের অন্যান্য নাটকে যা অপেক্ষাকৃত আধক পারমাণে বিদ্যমান 
নরনারায়ণে তার আম্তত্বের পারমাণ তুলনায় অনেক কম। দৈবশান্তর প্রাধান্যে 
সেখানেও নাটা কাঁহনশর স্বাভাবিক বিকাশ কিং ব্যাহত। 


পৌরাণণক চাঁরন্রে মনম্তত্ব বিশ্লেষণের আভনব ভীঁঙ্গ, কাহনী বিন্যাসের দক্ষতা ও 
চণ্রঘ্রের মধ্যে অন্তর্ঘন্ব সৃম্টির নৈপুণ্য, সংহত ষযান্তপ্রণোদিত ভান্তর উচ্ছবাস, 
অপূর্ব কবিত্ব ও আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা সব কিছুর সুষ্ঠু সমন্বয়ে সৃষ্ট 
নরনারায়ণকে একাঁটি আবস্মরণশয় পৌরাণিক নাটকের মযার্দায় মাণ্ভিত করেছে। 
নাটকাঁটতে বৈ"শলস্ট্য ও বৈ“চন্লোর দিক "দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ একক ও অনন্য। 


পোৌরাণণুক নাটকের পুরাণ উপাদান উপকরণ-এর যথাষথ উপস্থাপন নেই কিছু 
পিকছু নাটকে এবং কাহিনীর আভনবত্ব ও রোমান্টিক পরিবেশ সান্টর প্রয়োজনে 
কা'হনশকে প্রচালত প্রাসণ্ধর বিপরীত দিকে নয়ে গেছেন নাট্যকার, ক্ষীরোদপ্রসাদ 
সম্পকে" এ অ'ভযোগ সর্বৈব সত্য নয় বরং আঁতরাঞ্জত, একথা নিঃসন্দেহে 
বলা যায় । 


প্রথমণ্দকের কিছ? কিছু নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ তার নিজস্ব বৌশন্ট্যে পৌরাণিক 
নাটকগনুলিকে গ্চহৃত ব্রার চেষ্টা করেছেন। সে বৈশিষ্ট্য প্রীতহাসিক নাটকই 
হোক আর পৌধাণক নাটকই হোক সবক্ষেয়েই প্রোজ্জবল। এ বোশষ্টা পৌরাণিক 
নাটকে বোমাশ্টিক হাওযা প্রবাহিত করার মধ্যে । কাহানশ বিন্যাসের চমৎকারিত্বই 
এ সব নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে । চ'রিকে কেন্দ্র করে কাঁহনপ বিস্তার বা বিন্যাসের 
চেষ্টা না করায় নাট্যবৃত্ত রচনার অবকাশ কমে গেছে বা তানার্থক হয়ে উঠতে 
পারে নি। এই ধরনের নাটকগ্াল অবশ্য 6০:-এর কথা বাদ দিলে বহুলাংশে 
রে'মা প্টকঃ উপন্যাসধমশ। উলপণী এই পধায়িভুন্ত নাটক বলে অনেকের ধারগা । 


৮৬০ 


গিরিশচল্দের পৌরাণিক নাট্য রচনারপীতঃ ভাব ভাষা প্রকাত ও নাট্য ধারার প্রভাব 
ক্ষীরোদপ্রসাদে কিছ? কিছু থাকবে এটাই গ্বাভাবিক। এই নাট্যগোষ্ঠির অন্যতম 
প্রতীনাধ রামানুজ+ ভশম্ম ও সাবন্নশ--একথ্য মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। 
“পৌরাণিক নাটকে তখন গারশচন্দ্র দক্ষতার চরম শিখরে উঠিয়াছেন। তাহার 
নাটকের ভাব ভাষা ও চারঘ্ন সৃষ্টি অন্যান্য নাট্যকারদের রচনাকে প্রভাবিত 


কারতেছে। সূতরাং ক্ষণরোদপ্রসাদের রচনায় ষে গারশ প্রভাব থাকবে তাহা 
ঈবাভাবিক ।১৩ 





৩. বাংলা সাহত্যে নাটকের ধারা-ডঃ বৈদ্যনাথ শশল। 


৮৬3 


প্রথম পর্যায় £ 


(১) প্রেমাঞঙ্জাল 

(২) সাবিশ্রী 

(৩) বৃন্দাবনাবলাস 
( গাঁতিনাট্য ) 

(8) উল.পণ 


দ্বিতীয় পর্যায় ! 


(৫) ভগ্ম 
(৬) রামানঃজ 
(৭) মন্দাকিনী 
(৮) রাধাকৃষণ 

( গীতিনাট্য ) 
(৯) নরনারায়ণ 


॥ পৌরাণিক নাট্য সম্ভার ॥ 


স্কালানুক্রামক-_ 


১৮৯৬--১৮ জুলাই 
১১০২--৪ঠ্য অক্টোবর 
১১০৪--৩১ শে জানুয়ারি 


১৯০৬--১৫ই জুলাই 
১১১৩--১& জুন 
১৯১৬--৩০শে জুলাই 
১৯২১--১৪ই এপ্রিল 


১৯২৬ -- 


১৯২৬ 


৭৬ 


॥ প্রেমাঞ্জলি ॥ 


নাট্যকারের নিজস্ব বন্তব্য :__নৃপেন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত পন্রে-_-আর কোথাও 
আদর না পাইলে আপাঁন ষে ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন, এ বিম্বাস আমার 
আছে। 

নাটকের বিষয়বস্তু ও বন্তব্য আলোচনা করলে দেখ৷ যায় যে নাটকটিতে দেবতার 
দেবত্ব লাঞ্চিত ও অবহেলিত হয়েছে। এই অজুহাতে নীীতবাগাশরা ধম"পরায়ণ ব্যান্তদের 
ধমাঁয় সংস্কারে আঘাত লাগার আভষোগ তুলতে পারেন। কিন্তু নাটকে কৌতুক- 
সৃষ্টি এবং চারে প্রাণসণ্ারের জন্য নাটকাঁটর যেটুকু চাহিদা তা পূরণ করতে গিয়ে 
নাট্যকার নারদের দুর্দশার সংন্র ধরে কিছদ্দ্‌র অগ্রসর হয়েছেন। পরবতর্ঁ যুগে 
দেবদেবীদের 'নয়ে ব্যঙ্গ কৌতুক সৃষ্টির রশীতটি নাটকে 1কংবা রসরচনায় বহুলভাবে 
প্রচালত হয়েছে। 


নাট্যকারের বন্তব্য--“শান্তপবে'র একস্থানে নারদের দুদ্“শার কথা লেখা আছে । 
সেই মূলসূহ ধারয়া মনের সাধে যথেচ্ছ [লিখিয়া নারদকে বানর নাচাইয়াছি 1১৪ 


নাটকে রমা ও স:কুমারীর কাছে নারদকে একান্তই 'নিষ্প্রভ মনে হয়। তার 
আচরণ বহক্ষেত্রে হাস্ারসের উদ্রেক করে। তবে সে কৌতুককর পারাচ্ছাতর 'পছনে 
নাট্যকারের সধত্ব প্রয়াস ধরা পড়ে । নারদের ভাগ্িনেয় পর্বতের চারন্লগত বৈশিষ্ট্য 
থেকে যে সমন্ভ পাঁরাস্হাতির উদ্ভব হয়েছে স্বর্গমতে"র মানুষ ও দেবদেবীদের 
সম্পকে মধ্যে যে সমস্ত অসুবিধার পারিবেশ কজ্পনা করা হয়েছে তা আঁভনব। 
নারদ ও পরত যেন ভোজনাবলাস* বাঙালীদের প্রতীক । তাদের লোভ, আসান্ত 
বিশেষ করে নারদের কীন্িম তপস্যার একাগ্রতার আভনয় ধর্মীয় সংস্কারে আঘাত 
করতে পারে--সে বিষয়ে নাট্যকারের সচেতনতার অভাব নেই । তাই তার স্পন্ট 
জ্বাকারোন্ত-_-'কাজটা গাহত হইয়াছে, কিন্তু কি কার বাংলা নাটকে নাচ না 
থাকিলে নাটকত্ব হয় না। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রেমাঞ্জাল নাটকে আক্ষরিক অর্থে নাচের 
ব্যবস্থা করার সুযোগ পান নন । তাই মানুষের হাতে দেবতাকে ক্রীড়ানক বানয়ে 
মনের সাধ পূর্ণ করেছেন । নাটকের তৎকালপন চাহদা যে নাচ গান, হল্লোড় ছিল 
তার আভাষ কতকটা এ থেকে পাওয়া যায় । পৌরাণিক নাটকের আদলে এ নাটক 
বহৃলাংশে রঙ্গবাঙ্গের নাটকে পাঁরণত হয়েছে। রঙ্গব্ঙ্গের উপকরণ উপাদান যাই 
থাক না কেন, নাটকে 4০০০ এর চেয়ে সংলাপের বক্রোন্তই বেশশ প্রাধান্য লাভ 
করেছে। 


৪. প্রেমাঙ্জীল পৌরাণিক নাটকে নাট্যকারের বন্তব্য- ক্ষণীরোদপ্রনাদ । 





২৭৭ 


পৌরাণিক নাটকে পাশ্চান্ত প্রভাবের অন্‌কূলে কিছ কিছু লঘু গবষরবস্তু 
গুরুত্বলাভ করেছে এবং এই সংযোজন পাশ্চাত্য নাটকে 1066:100৩ এর অনঃরুপ। 
প্রেমাঞ্জাল নাটকটিতে নাট্যকার পৌরাণিক কাহিনপর মোড়কে একটি লঘ? হাস্য 
রসাত্মক উপাখ্যানকে ভাত করেছেন । 

যুগপ্রয়োজন ও রুচির চাহিদা মেটাতে অপেরা, গণাতিনাটা, রঙ্গনাট্য, কৌতুক 
নাট্যের যে মানাদকতার জঠরে জন্ম এবং ব্রমাবকাশ ঘটেছিল সেই মানাসকতাই 
[009:189 এর অনুসরণে পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে নারদের দরদ'শাকে কেন্দু 
করে প্রেমাঞঙ্জাল কৌতুকনাট্যাটি সৃষ্টি করতে সহায়তা ধরেছিল । 


এ নাটকে গন্ডি ও গ্যাকসানস্এর অবদান যত সংলাপের অবদান তার চেয়ে 
অনেক বেশী । আক্ষারক অর্থে নাচ না থাকলেও নাট্যফায় নাটকাঁটতে নারদকে 
মনের সুখে বাঁদয়নাচ নাচিয়েছেন বলে স্বীকার ধফরেছেন। নাটকাঁটতে 
দেবতাদের মতের মানুষের লামিল করে চার্ধগহীলতে প্রাণসণ্টারের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। গুরুতর যা গুরুগচ্ভীর সংকটময় পারাচ্ছিতিকে লঘু দৃম্টিতে দেখে 
লঘ7 বিষয় সংযোজন এবং মানানসই কৌতুককর সংলাপ প্রয়োগে নাট্যকারের স্বভাব- 
সুলভ বৈশিষ্ট্যের দাক্ষিণ্যে নাটকটি আভাবিন্ত হয়েছে । এছাড়া ফিছু কিছু 
খণ্ডদৃশ্যের রাগ, অন্রাগ, অভিমান জানত বঙ্গ বা হাস্যকৌতুক নাটকের সার্থক 
উপাদানে রূপান্তারত হয়েছে । বাঁ্ধদশপ্ত কৌতুকসংলাপের পাশে কিছু কিছ? 
গহজ সরল গ্রাম্য সংলাপ নাটকাঁটকে প্রসাদগহণমণ্ডিত করেছে। 


ই৭৮ 


॥ সাবিত্রী ॥ 


সাবিপ্রী নাটকটর মাধ্যমে পৌরাণিক নাটকের আদলে একটি শ্রমলব্ধ কম্টকঞ্গিত 
নাট্কাহিনশ উপহার দিয়েছেন নাট্যকার । ভাব ও ভাষার পৌরাণক পাঁরমশ্ডল যে 
নেই নাটকটিতে তা নয়, চরিঘ্রের কীন্নম আচরণ ও তৎসম শব্দকণ্টাকত সংস্কৃতঘেষা 
ভাষার বেড়া ডিিয়ে সং্াপ খুব কমঃক্ষতেই স্বাভাবিকতার পথ পাঁরপ্রমা করতে 
সক্ষম হয়েছে। কাহিনীতে পুরাণের প্রাত নিষ্ঠার অভাব তো নেইই, উপরষ্তু আন্তায়ক 
নিষ্ঠার পরাকাছ্ঠা নাটকের গাঁত ব্যাহত করেছে । 

পোৌরাণক নাটকের পাঁরবেশ ও পারিমণ্ডল, তার ভাধার প্রাচপনত্ব, নাট্যকছিনী 
গ্রন্হছন রীতির গতানুগাতিকতা, সংস্কৃত তৎসম শব্দ কণ্টকিত করিম সংলাপ-_ 
সব কিছু মিলিয়ে সাবিব্ণ নাটক নাট্যকারের বৈশিষ্ট্যের প্রতীকরূপে গণ্য হবে না। 
পুরাণের প্রাত নিষ্ঠার আতিশধ্য নাটকের বৃত্ত রচনার সহায়ক হয় নি। 

দৈবের বিরুদ্ধে পুরুষকারের সংগ্রামের সুযোগ সাবশির কাষ"কলাপের 
এন্তিয়ারভুস্ত ছিল। কিন্তু দুভাগ্যের বিষয় নাট্যকার সে চ্যালেঞ্জকে নাটকে গ্রহণ 
করেন 'নি। ভীন্ত রসাশ্রত সংলাপ নাটকের স্বচ্ছন্দগাঁতকে ( প্রতিপদে ) পায়ে পায়ে 
জাঁড়য়েছে। পৌরাণক চারঘ্রানুগ আচরণের মান্তাঁধক্য প্রয়োগ নাটকে নাট্যাবতে'র 
সুযোগ সক্টি করতে দেয় ন। সব সময একটা কৃন্ধিম আড়ম্টতার ম্নায়াবক চাপে 
নাট্য বিষয়বস্তুর শাঁঞ্কত কুণ্ঠিত ব্যান্তত্বের সলঙ্জ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এমন কফি 
নিবাচিত গানগুীল যেন পৌরাণিক পট ভূমিকায় ফ্যানৃভাসের ফাজট;কুই শুধু করেছে 
নাট্যাধেগ বা নাট্যমৃহূর্ত্ষে উদ্দীপ্ত করতে গানগঁল সহযোগিতায় উদারহন্ত প্রসায়ণ 
করতে সক্ষম হয় ন। 


২৭৪ 


॥ বৃন্দাবন বিলাস ॥ 


চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষকীর্তনে 'বাভল্ন খণ্ডের মধ্যে নাটকশয়তা থাকায় পরব 
যুগে এক একট খণ্ড আশ্রয় করে এক এক'ট গণীতিনাট্য রচিত হয়েছে। 


চিরমধুর পদাবলণ বৃন্দাবনাবিলাস গণীতিনাট্য এর মূল প্রেরণা বলে নাট্যকারও 
মুখবল্ধে স্বীকার করেছেন। নাটকটি পদাবলগর বৃন্দাবনলীলাকোন্দ্রিক। 


বালক মৃততে গোকুলে বিহার করছে শ্রীকৃষ্ণ । নারদ বোরয়েছে তারই দর্শন 
আঁভলাষে- বৃন্দাবন তথ দর্শনে । নারদ কোন দিকে যাবে? সব দিকেই যে 
ভাবালা। বুন্দাবন দেখতে এসেছে নারদ, ভাব বৃন্দাবন । বহন্দার কৌতুক উীন্ত 
ভীস্তরস থেকে মানবতাবাদের মধুবতার দিকে টেনে নিয়ে গেছে । সে তীর্ঘদর্শন বড়ই 
কাঠনকথা । অন্লরস চান তো ভাঙ্গা দাধভাণ্ডের সন্ধান করুন--কটহরস চান তে। 
গোচারণের মাঠে যান। রাখালবালকেরা পাচন বাঁড়র সাহায্যে আপনাকে পিঠ ভরে 
খাইয়ে দেবে। মধুর রস সে টি আর হচ্ছে না। রসের কুম্ভাঁট আয়ান ঘোষ দখল 
করে বসেছে, ওাঁদক পানে তাকালেই আয়ানের লাঠি । নারদের ইচ্ছা নববৃন্দাবনের 
সৃম্টি রাধামাধবের িলন। বৃন্দার ভাষায়-কেমন করে তা সম্ভব?” দ:ষ্টা 
শনাশুড়ী, মুখর ননদণ, দুরন্ত স্বামণ। দশর্ঘ সংলাপের মধ্যেও বৃন্দার বান্তব 
দৃম্টিভাঁজ লক্ষণীয় । 
মাঝে মাঝে পদাবলপর উদ্ধৃতি নাটকাঁটর চবিন্চিনে বিশেষ করেযশোদার চারত- 
চিন্ননের সহায়ক হয়েছে । উৎকণ্ঠিতা মায়ের আত" ও উদ্বেগ £ এ যেন দুধের ছেলে বনে 
দায় দিয়ে দৈবে মারিবে বুঝি মায় ।_ এর চেযে ভাল উদ্ধৃতি আর কি হতে পারে। 
আমার শপথ লাগে*****, 
পদাবলগব এই উদ্ধাঁতটি নাট্যকারেব প্রযোগনৈপৃণ্যে পাঁরবেশানযাষী 
উদ্বোলত মাতৃহাদয়ের আশওকা, আনশ্চয়তা ও বিরহের চিন্নকে প্রেজ্জবাল করে 
তোলে । 
শ্রীরাধা স্বপ্নের মাধমে মিলনোৎসুক। প্রোষিতভাতি'কা রাধকার দণর্ঘ*বাসের 
ঠিকমত ব্যাখ্যা কুঁচিলা খ;জে পায় নি। কুটিলা চাঁরন্রটি সাথথকনামা । ভ্রাতৃজায়ার 
সঙ্গে তার কথোপকথন তাকে ক্লাসিক কুচক্রী ননাঁদনতে রূপানস্তীরত করেছে। কুটিলা 
ভাবছে রাধার ছটফটানির এবমান্র কারণ স্বামীবরহ। িন্তু রাধার সংলাপ 
কুঁটিলার অনুমানকে ধূীলসাং করে দিয়েছে । তুম কি মনে করেছ তোমার দাদার 
জন্য আম সারারাত বিছানায় পড়ে ছটফট: করেছি? শ্রীরাধার স্বপ্নে প্রেমাম্পদকে 
দর্শন পদাবলণর ভাষায় বিধৃত। রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন 'রমাঝাম 
শবদে বরিষে ইত্যাদ। 


২৮০ 


অন্যঘন ব্যাকুল রাধিকাকে প্রচ্ন করেছে বৃন্দা, জ্ব্ন দেখবে না। পাঁরবেশটা 
'েমন মধুর । শ্রাবণের ধারায় জলবর্ধণ হয়েছে। দুর; দুরু মেঘগর্জন, গভীর 
রাঘি। স্বামী দুরদেশে। এমন সময় রসময় তুমি গৃহের মধো কোমল শব্যায় 
একা। তুমি যে বেছে বেছে মনের মত স্বপ্ন দেখবে তাতে আর আশ্চর্য কি? 
কাঁহনীর শর্ত অনুযায়ী বৃন্দার করণীয় আর কিছুই রাখেন 'নি। ক্ষেন্র প্রস্তুত । 
সংলাপের মাঝে মাঝে পদাবলশীর আবৃত্তি মধুর রস পরিবেশনের সহায়ক হয়েছে। 

শান্ত বৈফবদের মধ্যে ধম মতভেদ যাই থাক, 'বরোধ কিছু নেই । তাই 
আমরা শান্ত আরাধনার সঙ্গে কৃ ভজনাও করতে পারি অকপটে । কৃষের প্রাত 
আক্রোশ থাকা সত্বেও আয়ানের সংলাপ তাই অথমময়, 'ছোঁড়াটা কালো হয়েই আমাকে 
কাহিল করে ফেলেছে । 

সুবলকৃষণের কথোপকথনে কৃষ্ণের আঁচ্হরতা প্রকাশ চরিন্রচন্নন ছাড়া কাঁহনী 
গঠনে খুব বেশশ সাহায্য করে নি। কাঁহনপ গঠনে গণীতনাট্ের মূল দাবি -গান 
পারবেশন অবশ্য সে শর্ত পালন করেছে। রাধার অবস্হাও সমান বিপন্না। 
টহলদার গানের ভাষায় শ্রীরাধার অসহায় অবস্হার সম্যক পাঁরাচাঁত মেলে। কুটিলা 
অবশ্য সার বুঝেছে তাকে ভূতে পেয়েছে_কাঁলয়াকুয়ার ভূত। নাম করতেই র্লাধা 
ধাঁ করে উঠেছে। 

ভাবজগং থেকে মাঝে মাঝে নাট)ফার আমাদের মাটির স্পশলাভ ঘটয়েছেন। 
গদ্রুজন শুনলে গরঞ্জনার একশেষ, সমবয়সী পাঁচিজনে শুনলে কলওক। 


ললিতা, বন্দা, বিশাখা তিন সখীর আলোচনা প্রসঙ্গ একই*্শ্রীরাধাসখার কৃষ্প্রেমে 
জরজর অবস্হা । বৈষণবপদাবলণর সঙ্ঞান প্রভাবে গণাতিনাট্যাট যে লেখা তার প্রমাণ 
অনেক জায়গায় প্রকট । পূবরাগ পর্বে চণ্ডীঁদা.সর রাধার অবস্হা বর্ণনা করা 
হয়েছে । কিন্তু ঠিক এই রকম অবস্হার বর্ণনা নেই অন্ততঃ চণ্ডীদাসে। (সদাই 
ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়নের তারা )।& নাটকের সংলাপেও চণ্ডীদাসের 
বাণী যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। 

আয়ানের আচরণ সাধারণের কাছে উদ্ভট কিন্তু তার কাছে এর পেছনে অকাট্য 
য্যান্ত। আয়ান নিজের য্ল্ততে নিজে 'িনবেধি নয় কিন্তু অপরের চক্ষে ত'র প্রত্যেকটি 
আচরণ অসঙ্গত ও উচ্ভট। কাঁলিয়াকুয়োর যেখানে এসেছে অর্াং তার স্ঘীর ঘাড়ে 
সেখানে সে লাঠির ঘায়ে ভূতকে শেষ করে দিতে চায়। কোথায় শালার কালয়া 
কুয়োর? আমার ঘাড়ে বসা? কৈ কূটিলে দৌখয়েছে বউ এর ঘাড়ের কোথাটায় 
সে শালা বেম্ভদাত্য বাসা করেছে। 


বউ কদমতলাতে আসাছল এলো চুল করে" _অন্যন্ত সে ঝপাং করে বউ-এর 
ঘাড়ে পড়েছে--কুয়োর গোঙার ভূত | না লাঠি খেলে নড়বে না। এক ঘামা কালা 
বলে বসিয়ে দঃ শালা বাপ বাপ বলতে বলতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাক। প্রচলিত 
&* চণ্ডীদাসের পদাবলণ। | 


৮১ 


সংস্কারকে নাট্যকার কাজে লাগয়েছেন। শেষ পযন্ত বন্দা বাবয়ে দদয়েছে কাঁলয়া 
কুয়োর বাঁদ কারো ঘাড়ে ভর করে থাকে তো সে আয়ানের বোনের ঘাড়ে সঙ্গে 
সঙ্গে আয়ানের লাঠি উত্তোলন ও ক্টলাকে প্রহার । সম্ হাস্যকসস পুষ্টি এখানে 
সম্ভব হয় নি। এই দৃশ্যের শেষাংশে কিছুটা স্হুল রঙগরস স্াঁচ্টর প্রয়াস লক্ষ্য 
করা গেছে। 


নাটদক একাঁদকে যেমন বন্দা রাধকার কথোপকথনে শ্ীরাধার অসহায় অবস্হার 
বর্ণনা অন্যাদকে তেমান সুবল শ্রীকফের সংলাপের মাধামে শ্রীকৃফের 'বিরহাহত হাদয়ের 
আকুল আর্তি । বন্দার প্রস্তাবে রাধার ঘোরতর আপাতত ৷ কৃষের সঙ্গে কথা বলতে 
প্রাণ আকালি বক্াীল করলেও সে 'নিরঃপায় । সংস্কার তার মিলনের পথে অন্তরায় 
হয়ে দাঁ্ড়য়েছে ৷ ব্ন্দার প্রশ্তাব, শ্যাম আসুন ষে যার মনের ভাব স্পষ্ট করে বলুক 
সকল ল্যাঠা চুকে বাক । শ্রীরাধা কূশ্ঠিতা, ভীতা, সংস্কারের পখড়নে নিরুপায় 
অবলাবালাঃ তা কেমন করে হয় সাঁখ ? আমি যে কূলবধু । শুধু 'কি সংস্কার 2 পাপ 
ননদ যে সমন্ভই দেখে গেল সই ? 


কষের রাই বিরহে আত্মহারা ভাব বোঝাবার উন্মাদনায় ভান্ত রসের ম্লোতে 
নাটকীয় পরিবেশের পারসমাপ্ত ঘটেছে । বৃ বৃন্দার শরণাপন্ন | বৃন্দা বৃদ্ধিমতণ, 
ঘটনার গাঁতকে স্বচ্ছল রাখতে বৃন্দার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ 
করেছে। 

শ্রীরাধার কৃষ্ণ প্রেমের গভশরতা প্রকাশের জন্য দৃশ্য পরিকজ্পনা নাট্য প্রয়োজনের 
অনুকূলে । গানের সরে কাঁটলার সংলাপ তরজা কবিগানের কথা স্মরণ 
কারয়ে দেয় । 


সবচেয়ে ঈমংকা'রত্ব নাট্যকার দুরন্ত ননদীকে 'দয়ে দোর আগলানোর ভার 'দিয়ে 
রাধাকৃষফের 'মলন থাটয়েছেন। কৃষের দেয়াশনীর ছচ্মবেশ প্রকাশিত হওয়ার পর 
কৃটিলা দট্রপ্রাতজ্ঞ, ভাইবোনে আজ ঘাঁট আগলে বসে আছি । আজকে ধরবোই 
ধরবো-- 
বারে বারে পাখী তুমি খেয়ে বাও ধান 
এইবারে পাখণ তোমার বাঁধব পরাণ । 


পাঁরকঙ্িপিত গণতিনাট্যের পরিণতি কৌতুকনাট্যের দিকে এগিয়ে ধায় লাচ্যকারের 
্বাভাবিক কেতুক প্রবণতার গুনে । 

বাইয়ে বৌরয়ে শ্রীকফের সংকেত পেয়েও রাধাক্মী আনঙী উৎকণ্ঠীয় ঈপান্তীপ্িত- 
নাটকে তা প্রকাশ পেন্পেছে। সংকেত, দ্ষিল্তু সবাই ছজাগ প্রহরূয় চেতন । দ:রম্ত 
বাধা উত্তীর্ঘ' হয়ে তবু তাকে যেতে হথে শ্রীকৃফ দমে । কফি হবে উপায়? কক 
বিরহে রাই উদ্দাতিমধ । শেষ গর্ত রাইকালযে জিলন হল। জঙ্িলা ফাটিলাও 
সে সংবাদ রাখে । জাঁটলা তবু বলে- দেখিস আবার ধেন ধৈলেঞ্কারী কারস 'নি। 


৮ই 


ফ্টিলার উত্তর সংক্ষিপ্ত সুন্দর সার্থক সংলাপের নিদর্শন--নে তুই থাম ন্যাকা 
মাগণী। সমিঙ্গ ছন্দে আবৃত্তির সুরে রাধাকৃফের সংলাপ ভান্তরসা শ্রুত, নাটকাঁয় 
উপাদান কম। নাট্যরস জমে ওঠে_ ক্লাইমেক্‌সের সৃষ্টি হয় বৃন্দার পতর্কবাণীতে 
--সর্বনাশ। ক্রুদ্ধ আয়ান উম্মন্তের মত ছুটে আসছে । এখনই প্রাণময়শ রাধার 
লাঞ্ছনা শুরু হবে । কি হবে শ্যাম ? মুহূর্তে চতুর শিরোমাঁণ কৃষের মাথায় বদ্ধ 
গজায়-_নাট্য মুহূর্তের সষ্ট হয়-নাটকের ঘটনার গাঁত ও ম্লোত ঘুরে যায়। ভয় 
নেই রাই আশবস্থ হও--আমি তোমার জন্যে আজ আয়ানের ইন্টদেবতার মৃত ধারণ 
করি। একই দৃশ্যে একই দেহে শ্যাম ও শ্যামার আঁভান্ব অষ্িত্ব নাটকীয় বন্যাসে 
নাটকটকে শ্রীমণ্ডিত করেছে। 

কৃষের কালশমৃ্ত ধারণের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের কাহনধর ফয়শালা হয়ে গেছে। 
আয়ানের আক্লোশের শিকার হয়েছে পুনরায় কৃঁটিলা। কারণ সেই তো নাটের গুরু 
--যত নষ্টের মূল। নাটকের বিচি ভাবধারা, ক্ষণে ক্ষণে চাকত এযাকসন, ঘটনার 
পাঁরবতন সব মিলিয়ে শেষাংশ জমজমাট । শ্যাম ও শ্যামার মধ্যেকার পার্থক্য 
আমাদের ধমশয় মতবাদে কিছু নেই--শুধু মান্। রূপান্তর এ তত্বকথাও আত 
নিপুণতার সঙ্গে প্রচারিত হয়েছে নাটকে নাট/রসকে ক্ষঃন না করেও । আয়ানের 
ভান্ত গদগদভাব - কুঁটলার প্রতি ভুকৃটি শেষ দৃশ্যাটকে উপভোগ্য করে তুলেছে। 
রাধাকফের মিলন প্রত্যাশায় উৎসুক দর্শকবন্দের প্রত্যাশাও পূরণ হয়েছে শেষ 
পযন্ত। সেই মিলনকে অবশেষে আনবার্ বিয়োগান্ত পরিণাঁতর হাত থেকে রক্ষা করার 
দুল“ভ কৃতি্ব ও নিঃসন্দেহে নাট্যকারের প্রাপ্য । 


অন্যান্য নাটকের তুলনায় উল্লেখা সংলাপ এতে কম। অধিকাংশই পদাবলার 
উদ্ধৃতি, গান, কিংবা সমিল ছন্দে আবাত্তর সরে রাধাকফের সংলাপ--যা 
পৌরাণিক গণীতিনাট্যের উপযোগী । 

আম্নানের সংলাপ সহজ সঞনল অনার্ভীদ্বন় । তার সংলাপের গ্রাম্যতা সংলাপের 
যাতাধিক ট্রফাশকে উঞ্জুল ধরেছে। বঙ্দা বলছে কালির়াকুয্সোর তো পালাবে, 
তায় লাঠির ঘায়ে বউ ধৈ শক্‌্কা পাবে তায় কি? পরবতী সংলাপ আরও' 
উপভোগ্য ৷ খাশীতনাট্য এর খারা প্রায় কৌতুকমাট্যের পায়ে উ্বগত হুয়েছে। 
কানা 1দঞ্ছি-»তা 'হলৈ খধউ আমাদেয় পৈত্বী ছয্লৈ ফা্গিয়া কংয়োয়ের সঙ্গে 
ইামবা পিক । 

ব্গার সংলাপ বহ-ক্ষেতেই দীর্ঘ এবং ফিছুটা কৃপ্িম। তার সংলাপ কোথাও" 
বা আবার অস্বার্ভাধক ৷ আধননক যুগের য্যান্তবাদ ভার সংলাপকে দিয়েছে দ'তা । 
সঁবগের প্রস্তাবে বন্দী 'বরাস্ত প্রকাশ ধয়েছে। আর আমি পারবো মা। একি 
গহজ থা । কলের বউকে কথায় থায় পরপুরুষের সঙ্গে দৈখা করানো ক সহজ 
কথা । আবার ফোথাগু ধা বন্দায় পংলাপ পাছিতাগুণমঞ্ডিত)। সুবলের সংলাপ 
-ঈর্টাম রাই ধরছে অন্তপ্রায়। চক্ষহ দিজী অবিরাম জঞধা়া খল ধাচ্ছে। হঞ্দার 


হ৮৩ 


বাঙ্গাত্বক উন্তি আলগ্কারিক সংলাপের পর্যায়ে পড়ে। তাহলে বমুনায় বান 
ডেকেছে বল। 


ক্ুধাক:টিলার সংলাপ নাটকীয় উপাদান বিশেষ :-- 
যোদন দেখব আপন নয়নে 
তা সনে কাহতে কথা। 
কেশ ছিশড় ধেশ দূরে তেয়াগ্গিব 
ভাঙ্গব বাড়তে মাথা । 


বাইরে পাল্টা সংলাপ, গ্রাম্য নারাঘ্প কথায় কথায় দিব্যি, আভিশাপ দেওয়ার 
কথা মনে করিয়ে দেয় । 


একি পরমা দেয় পরবাদ 
এ ছার পাড়ার লোকে 
পরচচায় যে থাকে সদাই 
শাপ থাক তার বুকে। 


দুরস্ত ক:টিলার আক্ষেপ-ওমা কি ঘেন্না! কি লজ্জা । দেয়াশনী বেশে কালা 
ছোঁড়াটা আমার চোখে ধুলা 'দিয়ে গেল। শেষে কি না আমাকে দোর আগলে বাঁসয়ে 
রেখে দাদারই ঘরে বসে বউ এর সঙ্গে আমোদ করে গেল। এ দস্য্যবৃত্তি পরকীয়া 
প্রেম ঘটনা সংস্হাপনের গুণেঃ সংলাপের দাক্ষিণ্যে সার্থক নাট্য উপাদানে রূপান্তারত 
হয়েছে । অবশ্য এখানে হঠাৎ কটিলা বড় বেশী ম£খরা হয়ে গেছে । দীঘ" সংলাপও 
সম্পূর্ণ বেমানান হয়েছে, অবশ্য এর পরেও রঙগরস জমে উঠেছে । 


নাটকটিতে মোট গ্রানের সংখ্যা আটান্রিশ॥। অন্য নাটকে এত গান আছে বলে 
মনে হয় না। এটিকে তাই মূলতঃ গণাতনাট্য বলে ধরা যায়। এর মধ্যে আধকাংশ 
গ্রানই বৈষণব কাঁবদের লেখা । বিষয়বস্তু বিচারে বৈষব কবিদের প্রাঁসদ্ধ গানগ্াল 
নাটকটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে--নাট্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে জয়যুত্ত করেছে। 
কিছু কিছ: গানে উদ্ধৃতির চিহ্ন না থাকায় মনে হয় সেগহাল নাট্যকারের স্বরচিত । 
তাই যাঁদ হয় গানগৃির রচনা, বাণশ আধুনিক কবিদের মধ্যে ভানীসংহের কথা 
অবশ্যই স্মরণ কারয়ে দেয়। বৃন্দাবনললার রসাস্বাদনে নাট্যকার তার রচিত 
গানগলির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গানগুলির ভাষা, ভাব 
বন্দাবনের বৈফবজগতকে আমাদের ঘরের দ্বারে এনে হাজির করেছে। প্রাসদ্ধ 
বৈফব পদকর্তাদের অনুকরণে গীত রচনার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারুর মধ্যে 
স্ার্থকরুপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে তো তার মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাম অগ্রগণ্য । 
শান ছাড়াও গানের সুরে ছাঁচে লেখা কিছু দাঁমল পদও পাওয়া গেছে। এগাল 


৮৪ 


গত বলে 'চাঁহুত করা হয়ন। তবু এগুলি গশীতধমণ”, গানের আঁধকা পাছে 
নাটকটির নাট্যরস ক্ষুগ্ন করে নাটকের ঘটনাপ্রবাহকে অযথা স্তিমিত করে দেয়__ 
সে বিষয়ে নাট্যকার সর্বদাই সজাগ--সচেতন। 


কাহনণ গঠনে গণীতনাট্যের মূল দাবি গান পাঁরবেশনের শত পালন করেছেন 
নাট্যকার আটান্িশাট প্রচালত জনাপ্রয় গান বা স্বরচিত গ্রান সংযোজন করে। 'কি্তু 
তা সত্বেও পারকছ্পিত পৌরাণিক গীতনাট্যের পারণাঁত কিন্তু কৌতুকনাট্যের 
দিকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন নাট্যকার তার স্বভাবসূলভ কৌতুকপ্রবণতারগুণে । 
রসাঁবচার সর্ব তোভাবে নাট্যকারের অনুকূলে না গেলেও একথা অনস্বীকাধ যে 
নাটকের নাট্য উপাদান বা উপকরণের পারমাণ ছিল খুবই আঁকাঁঞ্চতকর। 


২৮৫ 


॥ উলুগী ॥ 


পৌরাণিক কা হনীর প্রাত নিষ্ঠা বা আনুগত্য ক্ষীরোদপ্রসাদের কম । উলুপণ 
নাটকে নাট্যকার়ের স্বভাবসৃলভ কল্পনার অবাধ আশ্রয়ে পুষ্ট কান গ্রচ্হনে 
বোঁশষ্ট্য প্রদর্শিত হয়েছে সত্য কিন্তু পৌরাণিক পারবেশ ও অবেষ্টনীর পাঁরবতে 
রোমাল্সের হাওয়া একটানা বয়ে গেছে নাটকটির ওপর দিয়ে । পোঁয়াণিক কাছহিনণর 
িছ কিছ? রূপান্তর ঘটানো হয়েছে নাটকাঁটর নাটকস্কের অনুকূলে । 


উল্‌পপর কর্তবাবোধ» পন্ধ স্নেহ ও প্রেষিতভতৃকার স্বামীপ্রেম এর মধ্যে 
সংঘাত দেখানোর প্রয়োজনে নাটকে এই র্‌পান্তয়ের যৌন্তকতাকে স্বীকার করে 
নেওয়া যায়। এই প্রয়োজন নাট্যকাহিনী গ্রদ্থনায় নাট্যশৃংখলার জন্যেও প্রয়োজনীয় 
হয়ে উঠোছল। মূল কাহনীর অনুসরণে ইলাবচ্তের জীবন কাহনীর নামান্য 
রুপান্তর ঘটানো হয়েছে নাট্য প্রয়োজনেই । মূল কাহিনীতে আছে ইলাবন্ত 
প্রাণ হারায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে । নাটকে ইলাবন্তকে হত্যা করা হয়েছে অন্বমেধ 
পর্বে। উলুপশর চরিত চিনে বৈচিন্য ও মহানুভবতা প্রদর্শন করার জন্যে 
পুনের জশবনের বানিময়ে স্বামীর জীবনরক্ষার প্রয়াস নাটকে সংযোজত হয়েছে। 

কাহনগ বিশ্লেষণে এ নাটকে শেকসপণরীয় রীতির অন্দবর্তন যেমন আছে, 
তেমাঁন আছে কোথাও কোথাও কাঁহনণ বিশ্লেষণে মনস্তত্বের ভূমিকা । কিন্তু সে 
ভূমিকা বহুলাংশে সাধারণ 'ববাতর উর্ধে উঠতে পারে নি নাটকীয়ভাবে 
উপস্হাঁপত হওয়া তো দূরের কথা । 


অন্যতম বোশিষ্ট্য হসাবে এ নাটকেও ছদ্মবেশ ধারণের ব্যাপারটি যথাযথ সংঘাঁটত 
হয়েছে (নারদের গনকের ছম্মবেশ ধারণ ) এবং সুযোগমত হাস্যরসও এর থেকে 
ঈবতঃ উৎসারত হয়েছে--তবে এ রসসৃষ্টি নাট্যালগুকারে পাঁরগাঁণত হয় নন - শুধু 
মামৃলি হাস্যরসের প্রয়াসরূপে কিছ? কিছ উল্লেখ্য নাট্য সংলাপই যা রয়েছে । 
বন্তুবাহনের সংলাপও বাঁণতের বেদনায়মূরত--সের্প নাট্যোপকরণের অংশ 
1বশেষ “সে নিমন্ছণ আমি খেলুম না ফেন 2 
কাহিনণ গ্রম্ছনের স্বার্থে প্রচলিত প্রাসদ্ধির হেরফেরঃ নাটকীয় শৃঙ্খলা বোধ, 
কাহনণ গ্রন্ছনের মহাম্সয়ানা, ভাবোচ্ছবাসের তরঙ্গমালার অন্দোলন নাটকটিকে 
'বৌশঘ্ট্যমাম্ডত করেছে। 
নাটকে বন্রুবাহনের চীরহটকে উজ্জল করতে তার পৌর জাগাতে উলুপীর 
ভূমকা নাট্যকার যথাযথভাবে উপস্হাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। পোরাণক 
নাটকের ভান্ত-বাদ অবশ্য নাটকে নাটকীয় অপ্রয়োজনীয়তার অনহকূলেই অনবৃপাচ্হত। 


২৬ 


| ভীষ্ম ॥। 


ভগঙ্ম চাঁন মাহাত্ম্য আসলে আদর্শের প্রাত অন্ধা অনহকরণেরই হীতিবৃত্ত বিশেষ । 
'আদর্শবাদের প্রাত এই আত্যান্তক নিম্ঠায় চাঁরতের অক্তর্থন্ের অবকাশ কম-- 
নাটকীয়তার সম্ভাবনাও সীমত। এই সব নানা কারণে ভীঙ্ম চারের উপকরণ ও 
'ঘটনাবলীর অভাব না থাকলেও নাটকীয় সম্ভাবনা কম জেনেই সম্ভবতঃ বহু 
পৌরাণিক নাটক প্রণেতা গিরিশচন্দ্র এ কঠিন কাজে হাত দেবার কথা ভাবেন নি। 
যথার্থ,নাটকাঁয় প্রেরণার জন্য মহত্ব প্রকাশের কৌত্হলই যথেষ্ট নয়। “প্রহ্ষগচর্য 
নৈতিক জাঁবনের এক্টাটি সুমহান আদশ* হতে পারে ফিল্তু নাটকীয় চার্বৃপে 
রহ্ষচারণ 'নাক্য়ই (21810 )। সাংসারিক সুখদুঃখ, কামনা বাসনার আঘাত হইতে 
যে অন্তর মস্ত তাহা পাষাণ প্রাতমা। ইহাকে ভান্ত করা যায়। কিল্তু ইহার মধ্যে 
জৈব অনুভাতির স্পন্দন নাই ঝাঁলয়া আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ কারিতে পার না।”& 


বিষয়বস্তু উপকরণের 'বরাটত্ব সার্থক নাটক সৃষ্টির অন্তরায় । সেই অন্তরায় 
বা বাধা স্বাভাবিকভাবেই নাট্যকারের ওপর চাপ সৃন্টি করে । ফলে নাট্যকার বিরাট 
বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ-বজ'নের ব্যাপারে যত্বশশল হতে 
শগয়ে নাট্যবৃত্ত রচনা, চাঁরন্রচি্ন, সংঘাত-সমস্যা সৃষ্ট এবং ব্যাঞ্চিত সমাধানের সন্র 
অনেহষণ প্রভাত ব্যাপারে যথাযথ সতর্ক ও সজাগ থাকতে পারেন না। 

আদাস্ত শাস্তন থেকে শুরু করে প্রপো আভমন্যু ঘটোংকচ সকলকে নাটকে 
উপাস্হত করতে "গিয়ে স্বাভাবকভাবেই নাট্যকার তাল রাখতে পারেন নি। সমগ্র 
কাহনপর পটভূমিকায় খণ্ড খণ্ড ঘটনাবলশীকে একসমত্রে গ্রাথত করে ভীম্ম নাটকাঁটকে 
নাট্যশৃঙ্খলাবদ্ধ করতেও নাট্যকারের ন্লুট-ীবচাতি ঘটেছে । পাঁচ অঞ্কের কাহনশ- 
গুলির মধ্যে নাবিড় এ্ক্য ও পারম্পয" থেকে প্রসূত একটি সমগ্র বাঁঞ্চত অনুভাতি 
নাটকে সম্ট হয় নি--তার কারণ নাট্যকারের নাট্য প্রাতভার অক্ষমতা নয়স-দূরদার্শ" 
তার ও বিষববস্তু নির্বাচনে বাদ্ধিমত্তার অভাব । 


পৌরাণিক নাটকের অন্যতম মৃলশর্ত যে পৌরাণক কাহনীর প্রাত নিষ্ঠা তার 
কোন অভাব ঘটে নি বা পৌরাণক পাঁরমণ্ডল ও পারবেশ সাাঁষ্টর ব্যাপারে 
নাট্যকার কোন প্রাতকৃল ঘটনা বা প্রাসদ্ধির বিপরীত কিছু সংযোজন করতে যান 
নি। পূরাণকাহনণর অনুবত'নের ছকবাঁধা গতানুগাঁতক পথপরিক্রমায় নটকীয়তা 
সৃষ্টর অবকাশ ঘটেছে খুব কম ক্ষেত্রেই । 

সমগ্র নাটকাঁট জুড়ে নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য বা পৌরাণক নাটকের সংজ্ঞায় 
বাঁধা পৌরাণিক মূল চারিনের মাহাত্ম) বর্ণনা বা প্রচার তা সিদ্ধ হয়েছে নাটকের 


&. বাংলা নাটকের ইতিহাস-ডঃ আশুতোষ ভদ্রাচাষণ। 
২৮৭ 


অন্যান্য গুণ বিসজনের বিনিময়েও। তবে পৌরাণিক চরিঘ্লের ইমেজ' পুরাণে 
বাই থাক না কেন নাট্যশঞ্খল সংষ্টির মুষ্দিয়ানায় তার বি*বাসযোগ্য মনোবিজ্ঞান 
সম্মত উপস্হাপন সম্ভব না হলে চার নাটকের প্রাণসগ্তার করতে পারে না। ভাঁঙ্ম 
বা অমহা চাপ বিশ্লেষণে এই মন্তব্যটর যাথাথ্) প্রমাণিত হবে। নাট্য শৃঙ্খলার 
প্রয়োজনে ঘটনার সম্পাদনা (০৫:10 ) নাট্যবৃত্ত রচনার পক্ষে অপাঁরহার্য মনে হলে 
অবশ্যই তা সমার্থত হবে। ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকে সে 
সম্পাদনা স্হানে স্হানে মাতাও ছাড়িয়ে গেছে বজ্পনার বজ্গাহণন আশ্রয় অবলম্বনের 
প্রবণতায় । 

কোন কোন দৃশ্যে নাট্যসংঘাতের যে সামান্যতম সুযোগ ছিল- যেমন অমহার 
শজ্বের প্রতি প্‌বরাগ-এর ব্যাপার জানার পর ভীব্মের মানস প্রতিক্রিয়া নাট্যকার 
তারও সদংব্যবহার করতে পারেন নি। তবে কোথাও কোথাও ভাবাবেগের আভব্যক্তি 
যথাযথ সংলাপের মাধ্যমে নাটকীয় পারবেশ সৃষ্টির অনুকূল। 

নাটকটির যোট প্রধান ঘটি অবশ্য বিষয়বস্তু নিবচিনের দিক 'দিয়ে সোঁট হল 
মৃত্যু যেখানে ইচ্ছাধশন সেখানে ট:াজডির আবিভাব সুদূরপরাহত । 

নিয়াতর দুল্ঘ্যঅদৃশ্য হন্তক্ষেপের বষ্লেষণ নাটকটিকে সার্থক ও সুন্দর 
করতে পারতো-_ নাট্যকার সে ব্যাপারে সচেতন হন নি। মহাভারত কাহিনশর মূল 
চরিয়ের যথাযথ অনুবাদ নাটকে কাম্য নয়--নাটকে যা কাম্য তা হল তার বিবাস- 
যোগ্য মানবিক রসাসিস্ত উপস্থাপন । পুরাণ কাহিনীর মূল সুরের আনুগত্যটুকু 
সেখানে থাকলেই যথেম্ট। 

ভগম্মের পতনে ধে বিয়োগাস্ত পরিবেশের কারুণ্য ও হাহাকার আঁনবাধ' ছিল-- 
ভান্তরসের ন্লোতে এবং গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের প্রভাবে তা অস্তাহত 
হয়েছে। ভাীম্মের আত্মসমর্পণে ভন্ত দর্শক ভান্তর পাখায় ভর করে মহামানবের 
মাহাত্ব্য দর্শনের সুবাদে অমৃতলোকের দিকে মানস-্যান্রায় তৃপ্তলাভ করবে। 
নাটকাঁটতে ভন্তের এই পরমলাভে নাটকটির উদ্দেশ্য বহুলাংশে 'সিম্ধ হয় একথা 
মেনে নিয়েও বলতে হয়- নাট্য বিচারের মাপকা'ঠিতে সেই পরমপ্রাপ্ত-ভান্তরসা শ্রত 
তরল কারুণ্য ট্র্যাজাডর অনুকূল পরিবেশকেও তরল করে 'দিয়ে যায়। 


৮৮ 


॥ রামান্ুজ ॥। 


পৌরাণিক বা ধমমৃলক নাটকে পুরাণ অন্তর্গত পৌরাণিক প্রধান চরিত যেমন 
উপজীব্য ছিল, তেমনি কোন কোন ক্ষেে ধমগগ্হির বা ধরযাজক এবং আধ্যাত্মক 
এবং আধ্যাত্মক ভাবসম্পন্ন এবং অলো কক শান্তর আধকার কিছু কিছ ব্যান্তর 
জশবনণীকে কেন্দ্র করেও বাংলায় তৎকালে নাটক সৃস্টি হয়েছে । পাশ্চাত্য সাহত্যে 
বাইবেল কাহিনশ সমহালত বা ০1৫ £69091091।; অবলামহত নাটকগুলি যেমন সার 
প্লের প্রভাবযু্তঃ ঠিক তেমাঁন রামানুজ নাটকিকেও মিরাকেলং প্লের অন্তভু্ত 
করা চলে । 

ভতগ্রস্তা রাজক্‌মারীর স্বাভাবক জীবনে ফিরে আসার প্রসঙ্গে রামানূজের 
প্রাত ভান্তশ্রদ্ধা ও আনুগত্যের দশাঁটিতে নাটকের মূল উদ্দেশ্য রামানজের মাহাত্ম্য 
ব্যাপারাঁট সহজবোধ্য হয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যটও এই দৃশ্যে নাটকগয় ব্যঞ্জনায় 
নাট্যকাহনশর সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে। 

নাটকটিতে ধমীঁয় বিষয়বস্তু নাট্যসূত্রে ঠিকমত গ্রাথত হতে পারে নি, ফলে 
নাটকটি মূলতঃ ধম্ঁয় ভাব ভাবনা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হয়ে গেছে । আধকাংশ 
ক্ষেত্রে দীর্ঘ সংলাপের একঘে*য়োম নাটকাঁটর অন্যান্য গুণগুলিকে ঢেকে 'দয়েছে। 
অবশ্য কাণ্চির কণ্ঠে দেবমাহাত্ম্য পৌরাণক ধমণমূলক নাটকের পক্ষে ঈীপ্সত ও 
বাঞ্চিত ভন্তিরস সৃষ্টিতে অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছে। 

নাটকটিতে অনাবশ্যক ঘটনা ও অধিক সংখ্যক চারন্রের সমাবেশ ধম্তত্ব প্রকাশের 
উদ্দেশ্াকেই যেন বারবার প্রকাশ করেছে৷ বান্তববাদশ পাঁপম্ঠ বড়ককুন কিন্তু 
রামানুজ নাটকে একমান রন্তমাংসের মান্ষ। ধর্মের ভাষায় পাঁপশ্ঠ হলেও 
নাটকের ভাষায় দোষে ও ঈষাঁয় সে একটা পাঁরপূর্ণ মানুষ । 

যাদব প্রকাশ চারের নাটকীয় সম্ভাবনা ও উপাদানের অনাটকীয় পারিসমাপ্ত তার 
ণবরোধতার অন্তধানে তার পাঁরপূর্ণে আত্মসমর্পনের নবেদনার্ঘরূপে গণ্য হবে । 

নাটকের স্বপক্ষে অবশ্য বলার আছে যে মাহাত্ম্য প্রচারের ভাষার মধ্যে বান্তব 
সংলাপের উত্তাপ ও স্পশ" লক্ষ্যণীয় । 

নাটকের শেষাঁদকে ধম"মহলক নাটকের পাঁরবেশ সচেতন নাট্যকার এক বিশেষ 
দৃশ্যপটে দেখালেন অনন্তশয়নে লক্ষ্মী সেবিত নারায়ণের দৃশাপট ৷ এ নাটক ভান্ত- 
রসাসন্ত অলৌকিক ঘটনা-কোন্দ্িক পারম্পহশীন নাটক । নাটকাঁটর লক্ষণণয় 
বৈশিষ্ট্য অলৌকিক দৃশ্য ও বান্তবদশ্যের পাশাপাশি সহবস্থান আলো আঁধারের 
সৃষ্টি করেছে। যথারশীত পটপাঁরবর্তনের মাধ্যমে দেবমহিমা--দৃশ্যের অবতারণা 
ক্ষণরোদনাটের বাঁধাধরা ছকের অনুবর্তন । 


২৮৯ 
১৯ 


রামানৃজের ধমর্ণয় চেতনা নাটকের অঙ্গণভূত হয় নি, তাই তার দ্বারা নাটকের 
বৃত্ত রুনা সম্ভব হয় নি। পরাশরকে নিয়ে অবশ্য নাট্যকার এক সংদ্দর নাট্যাবর্ত 
সৃষ্টি করেছেন। সামাঁজক নাটক হলে এ নাটকে অনুরুপ পাঁরাচ্হাতিতে নাট্য 
জাঁটলতা সৃষ্টি হতে পারতো । শাপ্মবাক্য পাঠের মত বর্ণনা ও সংলাপ বেশ 
কয়েক চ্থানে সবিশেষ কণ্টকিত। 

রামানুজের চাঁরত মাহাত্ম্য প্রচারে তন্ময় নাট্যকার রামানুজের ইমেজ তোর করতে 
গয়ে নাটকটির নাঁদন্ট £07. সম্পকে সম্পূর্ণ 'নার্বকার হয়ে গেছেন। 
নাটকাঁটকে বহু: জায়গায় তাই বর্ণনামূলক বিক্ষিপ্ত স্কেচ বা রেখাঁচন্ত বলে মনে 
হয়েছে । ভান্ত সঙ্গত পাঁরবেশনের মাধ্যমে নাটকের গতানঃগাঁতিক ধারায় পারসমাপ্তি 
নতুন করে উল্লেখ্য নয় । 

রামানূজ নাটকাঁট মূলতঃ ধায় ভাবভাবনা প্রকাশের মাধ্যমরূপেই পাঁরগাঁণত 
হবে। নাটকের আঁ্গক চন্রচিত্রন, ঘটনা সংস্হাপন--সব কিছ?র আয়োজন পূর্ণ 
থাকলেও প্রচার ও সারগভ'বাণী কণ্টাকত সংলাপ স্বাভাঁবকতাকে আচ্ছন্ন করেছে। 
তবে চারনগত বৈণশল্ট্য বা বান্তবতার দক 'দয়ে নাট্যকারের নিষ্ঠার অভাব ঘটে নি 
একথা জোর গদয়ে বলা যায়। ধমর্য় নাটকাঁটতে মোটামুটিভাবে ভান্তরসের 


আতশষ্য নেই-আছে হান্তবাদের তীক্ষণতা ও ধমীয় মতবাদের নবম,ল্যায়ন 
প্রচেন্টা। 
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॥ মন্দাকিনী ॥ 


উপকাহনী আপব বাঁশম্টের কামধেন: হরণ প্রসঙ্গ এবং মলকাহনী গঙ্গাবতরণ 
নাট্যকাহনখর শুধু অন্তভূনন্তই হয় নি নাটকীয় পাঁরবেশ সন্টির ব্যাপারে 
নাট্যকারের কিছু কৃতিত্বের পারচয় প্রদান করে। নাটকাঁট ছোট, বন্তব্য ও সংক্ষিপ্ত__ 
শান্তনর ব্রক্ষচষণয ত্যাগে বাধ্য হওয়ার চমকপ্রদ নাটকীয় ঘটনাকে কেন্দ্রে করে নাট্য 
পারস্থীতির অবতারণা । 

একাধক উপকাহনী নাটকাঁটর অন্যতম বৌশম্ট্য। উপকাহনীতে বাঁগ্কমচন্দ্রের 
সাম্যবাদ-সমাজবাদ এর ধারণার প্রভাব নাট্যকার সজ্ঞানেই স্বীকার করে 'নয়েছেন। 

কাহনী বিন্যাসের স্বাথে" নাট্য কৌতূহল জাগিয়ে রাখার ইচ্ছায় পৌরাণিক 
উপাদানের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন । তবে কোথাও কোথাও নাটকে প্রাণসণ্ণারের 
অনাবশ্যক তৎপরতায় পৌরাণিক পাঁরমণ্ডলের মধ্যে কিছুটা অসঙ্গত ও অশোভন 
লঘু ঘটনার অনপ্রবেশ ঘটেছে । 

নাটকে পাঁরপূণ* নিটোল কেন্দ্রীয় সমস্যা না থাকলেও কিছু কিছ? সামায়ক 
খণ্ড নাট্য সমস্যার (যেমন আতথ্যপারণ) সৃষ্টি করে নাট্যকার নাটকাঁটতে গতিবেগ 
সণ্ণার করেছেন । নাট্য কৌতূহল ও নাট্যউদ্বেগ; চমকপ্রদ ঘটনা, রোমান্স--সব 
িছুই নাটকাঁটর মধ্যে ইতস্ততঃ বিন্যস্ত। চমৎকার মুক্ত পয়ার ছন্দ এবং এ 
'ছন্দে দেহবাদের ফথা নাটকাঁটর অন্যতম সম্পদ । নাটকটিতে কিছ? অপ্রয়োজনীয় 
অবাগঞ্চত অংশ আছে যা নাট্য বিন্যাসে কোন কাষকরী ভূমিকা নিতে পারে 'নি। 
নাট্য দ্বন্দের অবতারণা অনুপস্থিত নয় নাটকে । তবে ছোটখাট সংঘাত নাট্য 
তরঙ্গ সৃম্টি করতে পারে? নি এবং নাটকাঁটিতে যথাযথ বৃত্ত রচনা করতে সক্ষম 
হয় নি। 

পৌরাণিক কাঁহনপর প্রাত আনুগত্য নাটকাঁটর একি উল্লেখ্য 'িষয়। এতে 
অনাবশ্যক বিস্তৃতি নেই। অগপ্রয়োজনীয় চারন্রের অযাচিত প্রাধান্য বা উপস্হিতি 
নেই। ব্রুটণীর মধ্য এতে চিন সৃন্টর অবকাশ কম। যেসব চারব্রেপ্রাণ সণ্চার 
হয়েছে তার সংখা খুব বেশী নয়। সবকিছু মালয়ে এট যত না নাটক+ তার 
চেয়ে বেশী পৌরাণিক । সংলাপ সমাদ্ধ অন্য কোন নাটকের তুলনায় এ নাটকে 
কম নয়। কিছু কিছ কাবাক প্রকাশ মনে রাখার মতো এবং কিছু কিছু সংলাপ 
হাস্যরসোদ্দীপক এবং নাট্যরসসণ্ণারের সহায়ক ॥ নাটাকাহনীতে পৌরাণিক 
কাহনীর মূল 50101 বা প্রধানভাব-এর প্রাত নিষ্ঠার অভাব নেই । এতে অনাবশ্যক 
জাঁটলতা নেই; অগ্রাসাঙ্গক চারত্রের ভিড়ও নেই । মূলকাহনীর স্বার্থে ও উদ্দেশ্য 
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মুখাঁনতার জন্যে কাঁহনীকে বহুলাংশে ছকে-বাঁধা পথে নিয়ে যেতে হয়েছে । তাই 
ঘটনাই প্রাধান্য পেয়েছে- চারন্ন সৃষ্টির তাগিদ গৌণ হয়ে গেছে। হোম্পবাহনের 
রসন্্রানঃ তার সরস টিস্পাঁন নাটকের পক্ষে বাহুল্য হলেও তার চারঘ্র সৃষ্টির পক্ষে 
সহায়ক হয়েছে । স্বঞ্প পরিবেশে যমুনা চাঁরল প্রাণবল্ত। শান্তনূকে মাঝে মাঝে 
রন্ত মাংসের মানুষ বলে মনে হয়েছে, কিন্তু অঙ্পক্ষণের জন্য । পরবতী মুহূর্তে 
কাঁহনণর প্রয়োজনে তাকে শেখানো বুলি বলতে হয়েছে। তার আচার আচরণ 
'নিয়ান্মত হয়েছে সবই পৌরাণিক ঘটনা বা কাহিনীর পাঁরণাঁতর বা পাঁরণামের ছক: 
কাটা পথের দাবির দিকে চোখ রেখে। ধৌম্য চারের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশের 
আয়োজনের তুটী নেই, কিন্তু চরিন্রটি জশবন্ত হয়ে ওঠে ন। তার স্বাধন প্রকাশ 
ব্যাহত হয়েছে কাহনণ বিন্যাসের স্বার্থ অক্ষুপ্ন রাখতে গিয়ে । 

ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মত এ নাটকে কয়েকটি নাটাগ্ণ 
থাকা সত্বেও নাটকাঁট তাই “ঘ্যাকসান:” ও চপ্রি সুষ্টি ইত্যাঁদর দিক দিয়ে পাঁরপূর্ণ 
নাটক হয়ে উঠতে পারে নি। 


৯ 


॥ রাধার | 


নাটকটি মূলতঃ ধর্মমৃলক । রাধাকৃষের মাহাত্ম্য প্রচারই নাটকটির মুখ্য উদ্দেশ্য । 
মুখ্য উদ্দেশোর দিকে চ্হির লক্ষ্য রেখে নাট্যকার শেষ পযন্ত ঈী*সত লক্ষ্যে 
পৌঁছাতে পেরেছেন। দামাঁজক নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদের অনুপাঁচ্হাত এ নাটকের 
দ্বাবা আংশিক পূরণ করা হয়েছে। পৌরাণিক নাটকের ফাঁকে ফাঁকে সামাজিক 
নাটকের পারিবেশ সাষ্টি করে ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক নাটককে সামাজিক নাটকের 
লক্ষণাক্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। এ নাটকে রাধাকৃষে আছে মাটির স্পর্শ । কৃষ্ণ 
তো নিজের মুখেই প্রেম পবে” তার দৌহক ভ্মকাকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেছে 
যে সেমাঁটর মানুষ। তার পক্ষে আদশ“গত সংযম সবসময় সমর্থন করা যাবে না। 
মহাভারত কাহনীর ভীম অজ্ুনকে একেবারে কাছের মানুষ বলে মনে হয় । মধৃররস 
সৃষ্টিতে রাধাকফের মত অর্জুন স্মভদ্রার ভামকাও নাট্যকার উল্লেখ্য করে তুলেছেন। 
নারাঁর মাধ, লঙ্জাভিনয় পূবরাগজানত পারাস্হাত-_সব কিছুর সার্থক 
চিত্রায়ন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে । ধম'মূলক নাটক হলেও এতে ভান্তরসের আতিশব্য 
নেই। নাট্যকার সংস্কারমুন্ত মন নিয়ে নাটা প্রয়োজন মাফিক চার স্াঞ্টর অবাধ 
জ্বাধীনতা অর্জন করে নিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণ, অজুন-সুভদ্রা, চন্দ্রাবলী, সত্/ভামা-- 
সবাই যেন ঘরের মানুষ, মাটিতে পা দিয়ে আছে। তাদের আশাআকাঙ্খা আনন্দ 
বেদনা বিরহ মিলনের উত্তাপ যেন আমাদেরও অঙ্গ স্পর্শ করে। সম্পকের বেড়াজাল 
প্রেমের শাসন মানে না। চন্দ্রাবলী ও সত্যভামা তাই কৃষ্ণের বোন হলেও কৃ 
অন্'রাগী হতে তাদের বাধা নেই। তত্বের দক 'দয়ে এর তাৎপর্য থাকলেও 
মধ,ররস সৃষ্টির দক দিয়ে এর উল্লেখ বৈচিন্্ের প্রাতশ্রৃতি নিয়ে এসেছে । 

নাটকের প্রথম অঙ্কেই তত্বের অবতারণা । রাধাকৃষের মতে আগমনের 
প্রয়োজনীয়তা দৃশ্য পারকজ্পনার মাধমে স্ন্দরভাবে প্রকাশত। নাটকের গোড়ার 
1দকে হঠাৎ ভাষা সমস্যার অবতারণা ষাঁদও নাট্যকারের অন্যগুণ প্রকাশ করেছে-_ 
কিন্তু নাট্যপ্রয়াজন আদৌ মেটাতে সক্ষম হয় নি। কাহা-+বেদের ভাষা ল:স্ত 
হয়েছে । এখন যে ভাষা চলিত হয়েছে তা এত সংস্কৃত যে তা সাধারণের হতে পারে 
না। স্মীলোকের আশাক্ষতের এক ভাষা, শাক্ষতের অন্য ভাষা হওয়া আমাদের মতে 
উচিত নয়। পাঠাভাষা &ঁ সংস্কৃতই থাক, কিন্তু চালিত ভাঘা প্রাকৃত হলেই সকলের 
সযবিধা হয | ভাষা সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে এই ধরনের মতবাদের মূল্যায়ন 
নাটকের বিষয়বন্তৃ হতে পারে না। এ ধরনের প্রচার পৌরাণক নাটকে আঁভনব। 
আধুনিক নাউকের সমাজ চিন্তা শিক্ষাচিন্তা-এ নাটকেও প্রাতফলিত -এটাই সাঁবশেষ 
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উল্লেখযোগ্য । নাটকের মূল উদ্দেশ্য এতে যে িম্ঘ হয়নি সেকথা আগেই বলা 
হয়েছে । এই নাটকের সংলাপ বিশেষ করে স্মীলোকদের সংলাপ স্বাভাবিক, প্রাণময় 
ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে £ ফলে চন্রগূলিও জশবন্ত হয়ে উঠেছে। 


অজনের নামগুণে সুভদ্রা লজ্জায় অবনতমূখখী । এ দৃশ্য নাটকে অতুলনয়। 
নাট্যকারের পারবেশসচেতনতা- স্মশচরিন্র সম্বষ্ধে সম্যক জ্ঞানের নিদশ'ন | পরস্পরের 
কথোপকথন ও হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে পূর্বরাগের দৃশ্য সর্বতোভাবে সার্থক ও 
রসোত্তীণ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে । স্ধলোকেরা প্রাকৃত ভাষায় কথা বললে 
যে সে সংলাপ কত মধ;র প্রাণবন্ত হয় ক্ষীরোদপ্রসাদ কাচ্ছর সংলাপের মাধামে সে 
সম্বন্ধে কিছুটা যে হইীঙ্গত 'দিয়েছেন--সোঁটকে তান কাষে পারণত করেছেন । 


ক্ষীরোদপ্রসাদ কাহুকে মাঁটর মানুষরূপে চান্তত করতে পেরেছেন । কাহ্ 
আমাদের ঘরের আত্মনয় পারজন। রাইকে তাই বলতে শোনা যায়-_'আমি তোমাকে 
মাটির মানুষ হতে দেবো না”। এরপর তত্বকথার গঙ্গাজল ছিটিয়ে নাট্যকার 
ধম্মমৃূলক নাটকের শর্ত পূরণ করেছেন। কাহ্ছ ও রাই পরস্পরের পঁরিপ্রক-- 
একজনে ধা আছে অন্যের মাঝে তার অভাব ॥ অন্যের ধা আছে অপরের তা নেই 


নাটকটিতে বহ্‌ জায়গায় আলো আঁধারের লুকোচ্রি- কখনও আমাদের 
আধ্যাত্মিক তত্তের কথা শুনিয়ে আমাদের উদ্দাম কামনা বাসনাকে সংযত করেছেন 
আবার কখনও রাই কানাইকে আমাদের একজন করে তাদের বিরহ মিলন পূর্ণ ভাবে 
উপলাধ্ধ করার সুযোগ করে 'দয়েছেন নাট্যকার। 


আয়ান ঘোষ প্রত্যাখ্যাত হয়ে কংসের আশ্রয় নিয়েছে । বৃষভানুর ভাষায় 
উল্টা উৎপাত্ত হয়েছে। রাই-এর রূপগদ্ণের কথা শুনে কংস নিজে তাকে বিয়ে 
করবার জন্যে দূত পাঠিয়েছে । কাহিনী? বিন্যাসের দিক দিয়ে এ ঘটনা উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা নিয়েছে। 


কংস চারঘের মধ্যে কিছুটা সংঘাতের আভাস পাওয়া যায় । কংসের প্রাতহিংসা- 
পরায়ণতা, তার আম্ফালন রাজোচিত। “তোমাদের বিষদাঁত ওপড়াব। আজ যদ: 
বংশের ন্যাধ্য রাজা ও র্লাণশকে আনতে পাঠাচ্ছি। মনে করোছিলঃম দ্রোঁপদার 
স্বয়ংবর সভায় যাবো তা হ'ল না_ যার গৃহশনু এত প্রবল তার অবসর কোথায় ? 


কংসের কূলগুরু সচিরোমা চাঁরনাটি ব্যান্তত্বে। দ্‌ঢ়তায়, বক্মতেজে দাীপ্যমান। 
সন্দঈপন মুনিরও উন্তি দঢ়, বলিষ্ঠ--উপানষং প্রচার যাঁদ নাস্তিফতা প্রচার হয় 
তা হলে আমি গ্রচার করছি। দুই কূলগুরুর সংলাপ ধর্মমূলক নাটকের সোন্দর্য 
বৃদ্ধি করেছে। দুজনের কথাতেই 'লাঁজক' আছে। ধমণতত্বের জটিলতায় অবশ্য 
এখানে নাটকীয়তা সম্ধান করার চেম্টা বৃথা । রাধার আকস্মিক অলৌকিক 
'আবিভ্ঞাব সম্পূর্ণ অনাটকীীয় । সাচরোমার মাতৃদশ'ন রাধাপজজা প্রচারে ফার্ধাসাম্ধ 


২৯১৪ 


ইত্যাদি ধমণমূলক নাটকের পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক--কিল্তু নাট্যগুণ বার্জত 
নাটকের অঙ্গীভ্‌ত হতে পারে নি। 


দ্রৌপদার স্বয়ংবর সভায় যেতে অজর্নের আনচ্ছা এবং সুভদ্রার প্রাতি তার 
আসান্তর ব্যাপারাঁট নাটকে সার্থকভাবে রূপাঁয়ত। রোমাশ্টিক দৃশ্য পাঁরকজ্পনায় 
আর এক শান্তর পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার-_রাণণ হিড়িছ্বার সঙ্গে ভশমের পাঁরণয় 
দৃশ্যে। রাক্ষসরাজ্যে ভীমের স্বমৃূর্তি ধারণের মধধ্যমে নাট্যকার মনুষ্য চারল্প 
সম্বন্ধে চমৎকার একটি বক্লোন্তির সুযোগ দিয়েছেন । রাক্ষস সেনাপাঁত আনুগত্যের 
আশ্বাস 'দিচ্ছে। ভীম তাতে সন্দেহ প্রকাশ করছে । “ওগো আম রাক্ষস, মানুষ 
নই। মিথ্যা কথা বলা আমরা অভ্যাস নেই ।” 


হোক না পৌরাণিক নাটক, ঘরোয়া পারবেশে মধুর রস পরিবেশনের দক্ষতা 
প্রশ্নের সুযোগ নাট্যকার ছাড়েন ন। 


কৃষ--কত খেলাই জান । 
রাধা-_কি খেলা দেখলে তুম 


এই ঘরোয়া পাঁরবেশ থেকে পৌরাণক নাটকের ভাবগম্ভীর পাঁরবেশের মধ্যে 
বিচরণ করতে দেরী লাগে নন নাট্যকারের । এ ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহন্ভ। কিল্তু 
নাটক এই প্রচেষ্টায় প্রচারধমঁ হয়ে গেল নাট্যকার তা খেয়াল করেন 'নি। 


কৃষ--নিজের কাজ কি রাধা ? 
রাধা- ভারতকে মহাভারত করা । 


ভীমের চাঁরঘ্লাটতে যেমন বীরোচিত দৃঢ়তা তেমাঁন রসবোধেরও অভাব নেই। 
রাধা সম্পর্কে তার শ্যালিকা--হা়িম্বা রাক্ষপীর বোন । রাধা সভদ্রা হরণের 
অন্যতম প্রেরণা । তার সম্বন্ধে ভীমের সরস মন্তব্য নাটকাঁটকে 'স্নপ্ধরসে 
আঁভাসন্ত করেছে। এক রাক্ষসী জয়দ্রথকে গলাটিপে আনলেন; তার বোন আর এক 
রাক্ষনী আমাদের সকলের গলাটপে নিয়ে যাচ্ছেন । 


কৃষ্ণ বধের জন্য উদ্যত অস্নের আঘাত বুক পেতে নিয়েছে চন্দ্রা। প্রেমিকের জন্য 
দায়তার অপব" আত্মত্যাগও কিন্তু নাটকে মনে রেখাপাত করতে না করতেই জানা 
গেল এ নাঁক কৃষ্ণের মায়ার খেলা । অপূর্ব আত্মত্যাগের মাহমা ম্লান হয়ে গেল। 
পৌরাণিক নাটকে কৃষণ“মাহাত্ম্য প্রচার করার সুযোগ হারাতে নারাজ নাটাকার। 


অর্জুন ও সংভদ্রার সাক্ষাৎ ঘটেছে ছদ্মবেশের মাধ্যমে ৷ পরস্পরের ব্যাকৃলতা 
সুন্দর সংক্ষিপ্ত সংলাপে বিধৃত হয়েছে- রোমান্টিক পাঁরবেশ যেন আপনা হতেই 
গাড়ে উঠেছে । সভদ্রা সহজে ধরা 'দিতে চায় না। ছল্মবেশের অন্তরালে ভালবাসার 
লুকোচার খেলবার সাধ মিটিয়ে নিয়েছে সৃভদ্রা । মথুরায় গেলে আবার দেখা হবে 
বলে গেছে অঙ্জহনকে। 


৯৫ 


শেষ পযন্ত থিএলও কিছু সন্লিবিষ্ট হয়েছে। সুভদ্রা নিজের সম্বষ্ধে অনেক 
কথাই বলেছে ছম্মবেশে কিন্তু স্পন্ট করে কিছ? না বলায় শেষ পযন্ত ব্যাকুল অর্জুন 
উত্তেজনাবশে সুভদ্রাকে অস্্াধাত করেছে। সুভদ্রার ছদ্মবেশ খুলে যাওয়ায় 
রোমাপ্টিকতার সুষ্ঠু পাঁরণতি সূচিত হয়েছে। সভদ্রাকে আঘাত করার প্রায়শ্চিত্ত" 
সূচক (অজনের ) আত্মহত্যার প্রয়াস মেলোড্রামাটিক--এই ভুয়ো ক্ষাণক 
সেপ্টিমেস্ট শেষ পযন্ত জয় হতে পারে নি। কৃষ্ণরাধার সময়োচিত আ'বিভাঁব এবং 
অজদনকে 'নিবৃত্তকরণের মধ্যে ছটা মামি নাট্যক্রিয়া প্রদাশশত হয়েছে। 
সত্যভামার কৃষ্প্রেম ব্যাখ্যা 01810010 1০৭০ কিন্তু কাষণত নাটকে প্রাতফাঁলত 
হয় নি। দৈহিক সম্পকে ভূমিকা নাট্যকার উপেক্ষা করতে পারেন ন। ফলে 
নাটকে মানবিক আবেদনের অভাব ঘটে নি। ণনঙ্কাম ধমপ্রচার করবার জন্যে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছো । তোমাদের প্রেমে দৈহিক সম্বন্ধ থাকতে পারে না।, 
অজহন সমভদ্রার প্রসঙ্গে সংলাপে মধুররসের প্রয়োগ সংন্দর | 


ধৃজ্টদন্যম্নের সংলাপে নাটকের কাহনপ্রগত কিপিং সংঘাতের পাঁরচয় মিলবে । 


পদুরাণকাহিনীর আশ্রয়ে নাট্যকার সহজ সরল ঘরোয়া সংলাপের অবতারণা করে 
বহুলাংশে নাটকে সামাজিক নাটকের মেজাজ এনেছেন । পৌরাণক পাঁরমণ্ডলের 
ভাব গাম্ভীষ” উত্তি প্রাবল্য বা উচ্ছাস ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকে অনংপাস্থিত। ভান্ত 
প্রাবল্য বা ভান্তর বন্যায় নাটকের নাটবীয় গুণগন্ীল অবশ্যই ভেসে যায় নি--তবে 
পৌরাণিক সংস্কার নাট্য বিচারে পৌরাণিক পাঁরবেশ সাঁন্টর প্রাথীমক শর্ত অবশ্যই 
দাবি করতে পারে। সৌঁদক দিয়ে এ নাটককে পুরোপাঁর পৌরাণিক নাটকের 
আখ্যা দেওয়া সঙ্গত হবে না। তা ছাড়া কাহিনীর আনহগতে;র 1দক 'দয়েও নাট্যকার 
পৌরাণিক কাঁহনশীর অনুশাসন মানেন 'ন বহৃক্ষে৫েই। 


ধর্মমূলক পৌরাণক নাটকে পুরাণের দেবদেবীর মাহাত্ম্য গ্রচার করতে গিয়ে 
সামাজিক নাটকের কিছ কিছু পাঁরবেশ সৃম্টি-ক্ষশরোদ প্রসাদের সরাসার 
সামাজিক নাটক না লেখার পরিপূরক প্রচেষ্টা ধলে পরিগাঁণত হতে পারে । 


স'মাজিক নাটকের লক্ষণাত্মক পৌরাণিক নাটক ক্ষীরোদ প্রসাদের অন্যতম 
বোশিষ্ট্য-সে নাটকে পাশ্চাত্য 171571006 নাটকের অনুরূপ শুধমান্ পৌরাণিক 
পাঁরবেশে ও লঘুবিষয় পারবোশিত হ'ত । ক্ষীরোদ প্রসাদের এই নাটকে কিছু কিছু 
সেই জাতের উপাদান উপকরণের সন্ধান মেলে। 


এ নাটকে ভান্তর আত্শষ্য নেই-_ ভীন্তরসের বন্যায় স্থান কালপান্রের সমন্বয় 
বাহ্যজ্ঞান নাট্যকার লঃপ্ত হতে দেন নি। সংস্কারমুন্ত মন নিয়ে সামাজিক পরিবেশে 
'দেবতারে প্রিয় করি'”-এই রকম রসোপযোগণ সিছায়েসন্‌ সৃষ্টি করে নাটকটিকে 
রমণীয় করে তোলার সচেতন প্রয়াস পেয়েছেন নাট্যকার । | 


৯১৬ 


প্রণয়ঘাঁটত কিছু কিছ ঘরোয়া কার্যকলাপ নাটকে অবিচল নিষ্ঠায় সাম্নাবষ্ট 
করায় নাট্যকারের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা প্রাতভাত হয় । 

লৌকিক ও আধ্যাত্মক ভাবভাবনার আলোছায়ার লুকোচর নাটকের বহু 
জায়গায় । আধ্যাত্মিক তত্কথা শুনিয়ে উদ্দাম কামনা-বাসনাকে সংযমের দাঁড়তে 
বেধে পরমুহূর্তেই কানুর এীহক বিরহ মিলনে পৌরাণিক কাহিনীর অনুশাসন না 
মানার কিছ কিছু দৃষ্টান্ত বা নজীর এ নাটকে মেলে। তাই আক্ষারক অর্থে 
এটিকে ঠিক পৌরাঁণক নাটক বলা সঙ্গত নয়। ভাবগত ভাবে এটিকে বরং সামাজিক 
লক্ষণাত্বক পৌরাণিক নাটক বলাই সমনচীন। 

নাটকটি 'বাচন্র ভাবধারা ক্ষণে ক্ষণে চাঁকত এ্যাকসান, ঘটনার দ্রুত পট 
পঁরবত'ন, এবং নাটকে শ্যাম ও শ্যামার আঁভন্ন আন্তত্বজনিত তত্রকথার নিপুণ 
ব্ঞনা-_সব মিলিয়ে নাটকাঁটর 'বশেষ করে শেষাংশের জমজমাট ভাব এর আঁতীর্ত 
আবেদন- অন্যতম বোশিষ্ট্যরূপে চিহ্িত হতে পারে। 

বৈষ্বপদকতারদের অনুকরণে কছ কিছ গীত রচনার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ ছাড়া 
আর কারো মধ্যে পার্থকর্‌ূপে যাঁদ আত্মপ্রকাশ করে থাকে তো তানি ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ । 


৯১৭ 


॥ নরলারায়ণ ॥ 


গিরশচন্দ্রের অহৈতুকণী ভান্তবাদের নবর্‌পায়ণ যান্তার সঙ্গীত প্রবণতার 
সূত্রে গীতিনাট্যে রূপান্তর, চার সৃন্টিতে ও কাহিনী বিন্যাসে শেকসপীরায় 
নশীতির অনুবত'নঃ স্বতঃস্ফূর্ত স্বকীয় কবিকজ্পনার স্বচ্ছণ্দ বিকাশ--সবাঁকছুর 
সমন্বয়ে নরনারায়ণ ক্ষরোদপ্রসাদের নাট্যসম্ভারের মধ্যে শুধ] শ্রেম্ঠ নাটক নয় বাংলা 
নাট্যসাহত্যের ও এট বোৌঁশম্টামাণ্ডত একাঁট বিশেষ অবদান বলে নিত হবে । 


নরনারায়ণ পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে লেখা পৌরাণিক নাটক । পুরাণের 
অনুকরণে পুরাণ কাহনীর ষথাবথ পুনরাব্স্তিই নাট্যকারের স্বধর্ম নয়, নাটকের 
প্রয়োজনে নাট্যসূত্রের অপাঁরহায গ্রন্হনায় কয়েকাট চাঁরঘ্রের অন্যরূপে চিন্তন 
অনাটকশয় বলে গণ্য না হলে অনায়াসে তা স্বীকৃত হতে পারে। মূলভাবের 
বকাঁত না ঘাঁটয়ে নাটকের আঁনবাষ" প্রয়োজনে চাঁরন্রের বিস্তৃতি বা বিকাশকে 
স্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন করার শন্তিকে নাট্যকারের প্রাতিভা বলে ধরা নেওয়া উচত। 
অবশ্য একথাও সবসময় পোৌরাণক নাটকের নাট্যকারকে মনে রাখতে হবে যে 
পৌরাণিক নাটকে ঘটনা ও চাঁরন্র পাঁরকজ্পনায় পুরাণ বাহভভত কোন আঁভনব 
মৌলিকতা কাম্য নয়। মনে রাখতে হবে সুনাঁম্ট ভাবাদর্শ, ঘটনা ও চারঘের 
নাট/রূপের অভাবে পৌরাণিক নাটক পুরাণের প্ঃনরাবৃত্ত হলে চলবে না, তাকে 
পুরোপর নাটক হতে হবে। 


নাটকের নামকরণ যাই হোক না কেন মূল চাঁরন্র যে কর্ণ তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 
দৈব ও পুরুষকারের দ্বশ্ৰে ক্ষতবিক্ষত জীবন কথাই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে যাঁদও 
মূল চারন্ন হয়েও কর্ণের নামে নাটকের নামকরণ হয় নি। সংঘাতসংকুল কর্ণের 
মহাজীবনের পতনে যেটুকু সহানুভূতি ও হাহাকার উত্থিত হয়েছে তার তুলনায় 
নরনারায়ণের কল্যাণমাহমা কিছহমান্রও প্রকাশিত হয় 'নি। নাট্যকারের স্বপক্ষে যে 
কথা সোচ্চার তা হল মহাভারতে যাই থাক কণ” চাঁরন্র নাটকের প্রয়োজনে ট্রাজেডি 
পাঁরকজ্পনার আনবাধ“তায় মহৎ চাঁরঘের সামিল হয়েছে । 


মহাভারতে সভাপবে'র দ্রৌপদীর শ্লীলতাহানি প্রসঙ্গে কর্ণের ভূমিকায় তার 
কলঙ্ক তাকে কলুষিত করেছে । 'বকর্ণ দ্রৌপদশীকে আজত প্রমাণ করবার জন্য 
সভায় যে বন্তুতা দেয়--তার সমর্থনে কর্ণের উষ্তি তার চারন্রের আলোকোজ্জবল 
[দগর্শন করায় না। কর্ণ দ্রৌপদীকে বারস্মশ বলে অবমাননা করেন এবং 
দুযোঁধনের কটান্ত ও অলক্লাল অঙ্গভাঙ্গকে উত্সাহত করতে হাস্য করতে থাকেন। 
কর্ণের বাঁরদ্বের প্রাত কটাক্ষেরও ইঙ্গিত আছে মহাভারতে । বনপবে" গম্ধর্ব রাজ 


২৪৯৮ 


চি সেনের সঙ্গে সংঘর্ষে কণ" বারত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন বটে কিন্তু শেষ পযস্ত 
পলায়ন করে প্রাণ বাঁচান । এ ঘটনা ও বীর আখ্যার অনুকূলে যাবে না। বিরাট” 
পর্বে বৃহন্নললারূপী অজুনের সঙ্গে সংঘর্ষে কর্ণ আর একবার বিব্রত হন। গজ 
যেমন অন্য গজ কর্তৃক পরাজিত হইলে পলায়ন করে তন্রুপ তান তখন অশান- 
সম্লিভ শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যাথত হইয়া রণ পারত্যাগপূর্বক পলায়ন কারলেন। 


স্বভাবসুলভ বাগদপ" প্রকাশের জন্য কণ” ভীঘ্ম কতৃকি ধিকত হন। “হে কাল 
হতব্দ্ধ কর্ণ। তুমি কেন আত্ম্লাঘা কারতেছ ? মহাআমহেন্দ্র তোমারে যে শান্ত 
প্রদান করিয়াছেন তুমি সময় সময়ে বাসুদেবের চক্র প্রাতহত, বিদীর্ণ ও ভস্মীভূত 
অবলোকন কারবে।” এরপর মহাভারতের স্বীকৃত ঘটনা কর্ণ ক্ষোভবশতঃ প্রাতিজ্ঞা 
করেন তান ভীম্ম দ্রোণের জীবদ্দশায় অস্মধারণ করবেন না। 


কর্ণের জীবনের এমান অনেক ছু ঘটনা আছে যার সংস্কারকে প্রাধান্য দিলে 
নাট)কারের মূল উদ্দেশ্য এক দৈবানগৃহপত পর্ণশী্তর মহাপুরুষের জীবন কাহনীর 
নাট্যরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রথমেই আঘাত পেত । কর্ণের চারন্ের ষে দিকটি মহান 
এবং উজ্জ্বল সেই দকাঁটিকে উজ্জ্বলতর করে তোলাই নাট্যকার সীববেচনার কাজ 
বলে মনে করেছেন। রসবোশিষ্ট্যের দিক দিয়ে পারকজ্পনার সূন্রে এক পূর্ণশান্ত 
মহাজীবনের দৈবহন্ডে শোচনীয় নিগ্রহের কাহনীকে ট্রযাজোও নাটকে পরিণত করার 
ইচ্ছা যে নাট্যকারের ছিল সে সম্বম্ধে কারুর দ্বিমত থাকা উচিত নয়। পৌরাণিক 
বা এীতহাঁসক নাটকে পাত্র-পা্ীদের সাধারণ রূুপাঁটকে অসাধারণ করার কৃতিস্ক 
নাট/কারের। “নরনারায়ণ' মূলতঃ কাব্যনাট্য পায়ের অন্তভুন্ত। কাব্যনাট্যে 
কাবত্বের প্রাধান্য গৌণ নয়। কাঁবর কাতিত্ব সাধারণের মধ্যে অপাধারণকে অর্থাৎ 
অনাভব্যন্ত সম্ভাব্যকে আবিষ্কার করায় । “ঘটে যা তা সব সত্য নহে । ৮ বাজ্মীকর 
মনোভূমি যেখানে “রামের জনমজ্হান অযোধ্যার চেয়ে সত্য'৯ সেখানে পৌরাণিক 
প্রাত্হাসিক চারঘ্রের ও শোঞ্পক জন্মভূমি কবির মনোভূমি। ডক্‌টর সাধন 
ভট্রাচাের মতে “নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক কর্ণচরিত্কে এখানে নৃতন 
ভাবাদশে পাঁরকাজ্পত কাঁরয়াছেন। তান মহাভারতের কর্ণের বাহ্যিক রূপ্পাঁট 
অথাঁৎ কর্ণের জীবনের তথ্যরাজি মোটামট গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কর্ণের হৃদয় মন 
গঠনে অনেক পাঁরমাণে স্বাধীন ঘঞ্পনা আশ্রয় করিয়াছেন।১০ মহাভারতের কর্ণের 
“অন্তঃ কৃ বহিঃ কণ” ভাবগত রূপাঁট নাট্যকার অক্ষ তো রেখেছেনই উপরন্তু আর 
এক ধাপ অগ্রসর হয়ে কণের মধ্যে ধারে ধারে কৃষ্ণের প্রাত অহেতুক আসান্ত ও ভান্ত 
সঞ্চার করেছেন। বের মহিমা প্রদর্শনকে নাটকীয় বিষয়বস্তু, চারঘাঁচত্রন এবং- 


৮. ১. ভাষা ও ছন্দ- কাঁবতা--রবীন্দুনাথ 
১৩, নাট/যসাহিতেযর আলোচনা ও নাটক বিচার--ডঃ সাধন ভট্রাচার ।৮ 
নিগ্রহ-- নিগৃহীত । 


২৪১৪) 


ভাববাঞ্জনার মাধ্যমে সাঙশকরণ প্রচেন্টা বিশেষ করে পৌরাণক নাটকের 
ভাবমস্ডলের পরাধির মধ্যে-নঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে । পৌরাণিক পারমণ্ডলে 
ভান্তভাব সান্নবেশ স্বাভাবিক ঘটনার পর্যায়ে পড়ে কিন্তু নরনারায়ণ নাটকে কৃষের 
এ*্বারক বিভৃতি সম্পর্কে আবি*বাঙ্সী কর্ণের বিশ্বাস স্হাপনের ইীতবাত্তচাঁরশবকাশ 
এবং ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হয়েছে। মহাভারতে কণ' কৃষ্ণভন্ত বলে বার্ণত 
হন নি কিংবা চার্রতের সে দিকাঁটও চিন্নিত হয় নঃ কোথাও ঘোরতর কৃষ্ণীবরোধণী বলে 
তাকে ঘোষণা করারও প্রয়োজন দেখা যাযান। আজন্ম দৈবানগৃহশত এক পুরুষকার 
কি ভাবে নিমণম নিয়তির নেপথ্য চক্রান্তে নিজের আস্তম পাঁরণাঁতর মুখোমুখী হলেন 
_সেই ঘটনা টকে মহাভারতের অনুসরণে সাঁজয়ে নাট্যকার কয়েকাঁট পাম্বচীরন্নের 
সাহায্যে বিশেষ করে সাধবী অনুগতা স্মী পদ্মাবতীর সহযোগিতায় এক পরম 
প্রাপ্তর পরিতীপ্ত উপভোগ করেছেন । এতে ট্রাজক পারাস্হাতির বিযাদময়তা, মমান্তিক 
বয়োগব্যথার হাহাকার অন্তাহ্ত হয়েছে বলে নাট্যকলাতাত্বক সমালোচনারও 
সম্মুখীন হতে হয়েছে নাটাকারকে। তবে কর্ণের অন্তরে যা ছিল স:প্ত বা ছিল 
মৌন তার উজ্জল আত্মপ্রকাশ, তার সোচ্চার আঁভব্যান্ত জীবনের মূল্য 'দয়ে কেনা 
হল এতে বেদনার ভাগই বা কম কি? কর্ণের অন বিজয়ের উচ্চাশা অদৃষ্টের 
দুবোধ্য খেলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার দুঃখজনক ঘটনা পারাচ্হাতর-পরিবেশের 
দুলঞ্ঘ্য প্রভাবের মধ্যে কর্ণের অবচেতন ও চেতন সত্য শ্রীকৃষ্ণের ভাগব৩ বিশ্বাসের 
মধ্যে নিশ্চয়ই হারিয়ে যাবে না। 


নাটকের বাভন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ করলে নাটকটির চার্লি ধাঁরে ধারে 
কৃষমুখখন একথা বলে গেলেও নাটকাটতে কৃষণভীন্তর বন্যায় নাটবত্ব ক্ষুগ হয়েছে 


কিংবা নাটকাঁট সাব'জনীন কৃষ্ণভান্তর অন্যতম নিদর্শন এমন কিছ? মন্তব্য শোভন ও 
সমীচীন নয় । 


পূবেই উল্লীখত হয়েছে কর্ণের ভান্তবাদ ষান্তবাদের দ্বারা প্রতীষ্ঠিত, প্রাণের 
মূল্যে কেনা। পদ্মাবতী ও বৃষকেতু মহাভারতের অপ্রধান চারন। পদ্মাবতাঁর 
কষভীঁন্ত বক্ষে সমার্পতা প্রাণর অথ্বরূ্প ॥ তার অন্তরেও যেমন বাঁহরেও 
তেমান কৃষ্ণ বিরাজমান। মাধের ক.ফভান্ত পুর বৃষকেতুর উপর আরোপত। 
মহাভারতের এই দুইটি অপ্রধান চরিতকে নাটকে কফভন্ত করে তোলার 
প্রয়োজন ছিল কর্ণের জীবনদশ'নক্কে প্রভাবিত করার জন্য-ক্তভান্তর একাঁট 
পারিবারিক পারমণ্ডল সৃষ্টির জন্য । নাট্য প্রয়োজনে মহাভারতের দুই অপ্রধান 
চাঁরন্লের প্রাধান্য প্রদানে গছ: বলার নেই । অন্যান্য চান ভীম্ম দ্রোণ মহাভারতে 
আপাত দৃষ্টিতে কৃফভন্ত বলে মনে হলেএ কৃষ্ণ তাদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পন নেই। 
সাধারণভাবে মহাভারতে ভাগঙ্ম দ্রোণের পাণ্ডব স্নেহ এবং ক্ণভান্তর উল্লেখ আছে, 
সঙ্গে বিদঃরেরও। তা ছাড়া গান্ধারী শ্রীকৃফকে ভগবান জ্ঞান করতেন তাই তার 


৩০০ 


আশীবদি বাঁধত হয়েছিল পান্ডবদেরওপর--কারণ জনাদ'ন বা শ্রীকৃফ্ণ তাদের সহায় ।, 
'জয়ো, হস্তু পাণ্ডুপুঘ্ানাং যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ 1” সুতরাং নাটকে এরা কৃষ্ণভন্তরূপে 
রূপায়িত হলে নাট্যকারের বিপক্ষে কিছু বলার নেই । দ্রৌপদী তো স্বাভাবিক- 
ভাবেই কৃষণভান্ত-পরায়ণণ, নাট/কার তাকে কৃষসথী করে তুলেছেন নাটকের সঙ্গত 
প্রয়োজনে, মানবিক আবেদনের স্পর্শে কৃষ্ণ চরিন্নকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্যে। 
সুতরাং নাট্যকার দৃযোধনপত্বী ভানুমতগকে দ্রৌপদণীর সগোম্না কৃফভান্ত-পরায়ণা 
করে বা কৃফসখীতে পাঁরণত করে অপৌরাণিক অপরাধ করেন নি একথা স্বচ্ছন্দে 
বলা যায়। তবে স্বামীর আসন্ন মৃত্যু জেনেও স্বামী-পরায়ণা পদ্মাবতশর 
লোকবিহলা না হওয়ার অ-নাটকীয় ঘটনার উল্লেখ স্বভাবতই সমালোচকরা করতে 
পারেন। শেষদশ্যে শ্রীকৃক আত্মসমপণনে পরম প্রাপ্তর পাঁরতীপ্ত দেবের সঙ্গে 
সংগ্রামে ক্ষতাবক্ষত বীরের পতনজাঁনত হাহাকারকে তরলায়ত করেছে এ আভযোগ 
সম্পৃণণভাবে খণ্ডন করা যায় না। তবে পৌরাণক নাটকে যে ট্রাজেডকন্পনা প্রায় 
আঁচিন্ত্যনপয়- সেই ট্রাজেডি নাটকের গঠন ও আঁঙ্গকের দক 'দিয়ে নাটকাঁটকে বিন্যস্ত 
করে পোৌরাণক নাটকে প্রায় অসম্ভকে সম্ভবই করে তুলেছেন নাট্যকার । কণের 
কষে আত্মসমর্পনে তার মহাপতনের দহঃখ মন থেকে মোছে না-নিয়াতির নম্ঠুর 
কৌতুকের মাঝে কর্ণের আত্মার সদগ্াততে শুধুমাত একঝাঁলক সান্তনার ও শান্তর 
হাওয়াই ঘা প্রবাহত হয়। সুতরাং মহাভারতের অনুসরণে কয়েকাঁট চাঁরত্রে কৃষ- 
ভন্তি আরোপ নাটকণয় পাঁরণাতর পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্ট করেছে এ কথার 
যোন্তকতা নেই । কৌরব সভায় লাঞ্চতা দ্রৌপদীর প্রাতি অশোতন ডীন্ত করেছেন 
যে কণ" সেই কর্ণ চারন্নে মহত্ব আরোপ না করতে পারলে তা ট্রাঁজক চাঁরঘ্রের সামিল 
হবে না--এ বোধ নাট্যকারের ছিল। তিনি জানতেন অদ-্ট বিড়াম্বত মানবাত্মার 
শোচনীয় পতঙনেই ট্রাজেডি হয় না-তার মধ্যে এমন কিছ: সাল্ীবিষ্ট হওয়ার দরকার 
যাতে কেন্দ্রীয় চরিঘ্ের প্রাতি সঙ্জনচিতত স্বাভাবক শ্রদ্ধায় অবনত হয় । নরনারায়ণে 
নাটাকার কণ" চাঁরন্র চিন্রনে এবং ঘটনা সংগ্থাপনে সে কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে করতে 
সক্ষম হয়েছেন । অপরেশচন্দ্রের কণ্াজ্জ্যন নাটকে উচ্চাঁভিলাসী এক মহাবীরের 
পতন এই মহত্বের অভাবে দর্শক মণ্ডলণীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনা আকর্ষণ করতে সক্ষম 
হয় নি। নরনারায়ণে শেষ দশ্যে শ্রীকৃষ্ণের মানাঁবক সহানুভূতি ও কণে“র মহাপতনে 
তার আস্তারক উদ্বেল হাদয়ের আকুতি দ্রাজেড অনুভূতি সণ্চারের সম্পূর্ণ অনুকূল। 
কর্ণের অবস্থা দর্শনে কৃষফের চোখেও জল । “বারত্বের আঁভমানণী সংগ্রাম পরায়ণ 
কণে'র মরণ এ চোখের জলের প্রেরণা নয় | পৃথিবীর দৈন্য দেখে ঝারতেছে আঁখ ।, 
ণিম্তু কিসের দৈন্য কী এমন ক্ষাতি হল কর্ণ বিহনে। 'আ'জ দাতা কর্ণ চলে যায়, 
নিঃস্ব কার তারে । ট্রাজক অনুভাতির অনুকূলে আরো একটি দম্টান্ত আছে। 


কর্ণের নিধন বাতা শুনি মচ্ছগিতা ভ্‌পাঁতিতা মাতা 
কোনমতে ফিরিছে নাজ্ঞান। ভাসছে পাণ্চালগ 
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নয়নের জলে, হেশ্টমহণ্ডে ধর্মরাজ বসে পদতলে 
পাচ্বে" তার দাঁড়াইয়া ধনঞ্য়। 


জাত পারচয়ে পৌরাণিক এবং রসবৌশষ্ট্যর দিক 'দিয়ে নাটকটিকে ট্রার্জোড 
শ্রেণীভুন্ত করাই বোধহর সমীচীন । নাটকটি নামে তো পৌরাণিক বটেই এর 
জ্বধমেও যে পৌরাণিক সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বাস্তব জগতে 
দেবতার মনৃষ্যদেহে অবতরণে বিশ্বাস, মন্ত্র অভিশাপে বিশ্বাস, চাঁরমের 
অধাত্মপরায়ণতা এবং সর্বোপার নিয়াতর অমোঘ 'ীনয়মে আস্হা প্রভাত লক্ষণের 
পদক দিয়ে নাটকাঁটকে পৌরাণিক আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। 


পৌরাঁণক নাটকে সাধারণতঃ ট্রাজক অনুভ্াত সাঁন্ট দুরহ কাজ । আতপ্রাকৃত, 
আশীবদি, আভশাপ এবং সবোপার অধ্যাত্মপরায়ণতা দহঃখবেদনার গভীরতা সৃষ্টি 
করতে সক্ষম হয় নাঃ মর্তের কোন উপলাব্ধ প্রবীণ চারঘের নিদারুণ হাহাকারকেও 
আধ্যাত্ মাহমায় 'স্নগ্ধ স্পর্শে স্তব্ধ করে দেয় । তবে চাঁরিঘের মানাবক আবেদন 
যত প্রত্যক্ষ, চার ঘত কাছের লোক বলে প্রাতভাত হবে তার দ:ঃখ বেদনা স্বভাবতঃই 
তত মনকে নাড়া দেবে, সমবেদনার স্পর্শে স্পর্শকাতর করতে পারবে । নয়াতর অমোঘ 
বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পুরুষকারকে প্রাতিজ্ঠিত করতে যে নিষ্ফল সংগ্রামে 
শোচন'য়ভাবে নিজেকে ক্ষয় করে দেওয়াঃ অদৃষ্টের আনবার্ধ পরণাঁতর স্রোতের 
প্রীতকূলে নিজেকে ভাসিয়ে না রাখতে পারার সাঁত্যকারের ট্রাজীডই ঘটেছে 
কর্ণের জশবনে। নরনারায়ণ কতখানি ত্রীজেড, কতখানি ট্রাজেড নয় 
সৈ সম্পকে" একটি মন্তব্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না “কর্ণে যে পারিমাণে মানাবকতা 
সেই পাঁরমাণেই আমরা ব্যাথত আর সেই পরিমাণেই কর্ণের শোচনীয় দ্বন্দ ও 
পাঁরিণাত ট্রাজোভ রসাত্মক হইয়াছে। কণে"র মৃত্যু সময়ে নরনারায়ণ সমুখে 
দাঁড়াইয়াছেন বটে কিন্তু বেদনা বিষাদের চাপ তাহাতে সামান্যই লঘু হইয়্াছে। 
িয়াতর নিগ্রহ, জন্ম অভিশাপের লাঞ্ছনা, নিরুপায় দ্বন্দ ক্ষোভ, শোচনীয় করুণ 
পরিণাত--সব কিছ মিলিয়া নাটকখান রসাআমকই হইয়াছে ।৮১১ 


উপকরণ আয়োজন পারকঙ্পনা সবাঁকছ:র দক 'দয়ে নাটকটিতে শেকসপারণয় 
ট্রাজেডির ছায়া পড়েছে বলে ধরে নেওয়া যায় এবং শেকসপাঁয়রীয় দৃ্টিভাঙ্গর 
গিচারে নাটকটিকে ট্রাজোড বলে চাহত করার পিছনে 1৭ ছ? যান্তও আছে বলে কেউ 
কেউ মনে করেন। 


কর্ণের মৃত্যুর মূলে তার উচ্চাশা অজুনশীবিজয়। শুধ? অজর্যন-বিজয় কেন 
প্াথবী বিজয়েরও ক্ষমতা তার অধীন ছিল। কিন্তু এত ক্ষমতার অধিকারা হয়েও 
কণের পতনের মূলে দৈবের নিাতন, অদৃশ্য নিয়।তর ব্যঙ্গ ও ছলনা । ব্রাহ্মণের 
আঁভশাপ কণে'র কাছে একেবারেই আকাঁম্মক, অপ্রত্যাশত। র্ুম্ভার্য পরশুরামও 


১১. নাট্য সাহত্যের আলোচনা ও নাটকাঁবচার_ ডঃ সাধন ভদ্রাচার্য। 
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তাকে যে আভশাপ দিয়েছলেন 'নজে সৃতপূত্র এই আত্মাবশ্বাসের বমে" 
সৈ আঁভশাপকে কর্ণ আশীর্বাদ মনে করেই নিশ্চন্ত ছিলেন, অদৃন্টের নিষ্ঠুর 
পরিহাসে তার রাধেয় পাঁরচিতির মুখোমুখি দাঁড়াল তার কোন্তেন্স এর কলাজ্ষত 
পরিচাত যা ছিল তার স্বণ্নেরও অগ্োচর। স্নেহ মমতার আবরণে তার প্রাতজ্ঞার 
দশীপ্ত হয়ে গেল ্লান। তার একান্ত নিরাপত্তার প্রতীক কবচকুণ্ডল ও স্বেচ্ছায় 
বিলিয়ে দিলেন তান। শেষ সম্বল একবিঘাতিনী অস্ধ। নরনারায়ণের অপূর্ব 
কৌশলে ঘটোংকচ্‌বধে সে অস্মের প্রয়োগকেও যেন ব্যঙ্গ করে গেল ঘট্োৎকচ:। 
অরজদুনের প্রীত প্রক্ষি্ত শেষ মারাত্মক অস্মৃও কৃষ্ণ ব্যর্থ করলেন কৌশলে অর্জুনের 
রথকে ভূতলে নামিয়ে দয়ে- ব্যর্থ করলেন কর্ণের অজ-নাবজয়ের শেষ প্রচেম্টা। 
সবই যেন 'নিয়াতর নির্মম পরহাস-অদশ্য শান্তর লীলা । পৌরুষ সম্বল করে 
নিয়াত নর্ধাতিত মানুষের ভাগ্যের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামই তো গ্রধক ট্রাজেডির অন্যতম 
উপাদান । কিন্তু একট? গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে কৌস্তেয় কর্ণের নুতন 
পাঁরাচতির রন্ধে কোথায় ষেন দুর্বলতার কাঁট প্রবেশ করে তার পৌরুষ চেতনাকে 
মোহগ্রস্ত করে রেখোঁছল । তার একাঁদকে মত্যুরূপা জননী কূন্ত অন্যদিকে 
ইন্টর্পণ নরনারায়ণ কৃষ্ণ ষেন তার মৃত্যুকে জাঁড়য়ে দিয়েছে জীবনের সঙ্গে। 
ভারতীয় ভান্তবাদ ও আদর্শবাদ পৌরানিক নাট্যলক্ষণের সুবাদে ঈীপ্সিত ট্রাজেডির 
মর্মান্তিক 'বিষাদময় পাঁরণাতকে মহত্তর মহামিলনের পরম পাওয়ার প্রশ্ান্ততে 
নাট্যকার তরল করে নিয়েছেন। কর্ণের জীবনের শন্যতার হাহাকার তার স্ব 
পদ্মাবতীর মধ প্রাতধ্যানত হয় গন ষদও কিছুটা কৃন্তগ ও পণ্পাশ্ডরের বিস্ময় 
বোধের মধো সে হাহাকানের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা গেছে। শ্রশকৃষ্ণ যে নরদেহখ 
নারায়ণ সেই অনুভ্াতিতে ও জীবনের মূল্যে কেনা 'ব*বাসের উত্তরণে পরম 
পাঁরতৃপ্তর মধ্যে সে শূন্যতার পূর্ণতা । অনিবার্য ট্রাজোঁডর প্রবাহমানতার এই 
আকস্মিক ব্যাঘাত সাষ্টর ফলে একে পুরোপার ট্রাজেডি বলতে অনেক 
সমালোচকই ইতন্ততঃ করেছেন । নাটকটি সেই অর্থে ট্রাজোড লক্ষণীত্বক নাটক কিন্তু 
পুরোপর কেতাবী অর্থে ট্রাজোঁড নয়। 


নরনারায়ণ নাটকাঁটর কাহিনী বিন্যাসে শেফসপাঁয়রীয় নাট্যশৈলীর অনুবর্তন 
সহজেই চোখে পড়ে । নায়কের চরিত বিকাশের মাধ্যমে অর্থাৎ কর্ণের চাঁরঘ্কে পূর্ণ 
প্রাতভাত করার প্রয়োজনে অন্যান্য চারন্রকে সক্রিয় রাখা হয়েছে । নাটকাঁটতে পূর্ববতণ" 
ঘটনা পরবতী” ঘটনা ভ্লোতের 'দকে স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবকগাঁতিতে এগিয়ে গেছে । এ 
নাটকে একটি ঘটনা পরবতর্ণ ঘটনার আঁনবায আকর্ধণরূপে চান্ুত হয়েছে। কর্ণের 
আস্ফালন ও ভরসার ওপর নির্ভর করেই দুযোধন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হয়োছলেন। মহাভারতের এই সত্যণটকে নাট্যকার কর্ণ চাঁরন্রের উচ্চাশার সঙ্গে যোগ 
করে দয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যে পরোক্ষে কর্ণেরই সাষ্টি নাটকে এই ব্যাপারটির 
জন্যে নাট্যকারকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় নি, এ ঘটনা মহাভারতের | কৌরব সভায় 
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কর্ণের অনারধোচিত নীচ ব্যবহারের উল্লেখ নাটকে নেই- নাট্যকার কর্ণ চরিতে মহস্ক 
আরোপ করে সমবেদনার সৃতে চাঁরন্রকে গ্রথত করে গ্রীক প্রাজোডর নায়করপে 
চাঁরত্কে দাঁড় করানোর পারিকজ্পনা গ্রহণ করে থাকবেন একথা আগেই উীল্লাথত 
হয়েছে। কর্ণের পরিণাম এবং চরিত্র বিকাশের জন্য যে যে প্রসঙ্গ উত্থাপত 
হয়েছে সেগৃলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । ভীঙ্মের সঙ্গে বরোধঃ কবচ কুণ্ডলদান 
প্রসঙ্গ, পদ্মাবতণর সঙ্গে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ আলোচনা, কৃষ্ণের কাছে কোস্তেয় পরিাচাত প্রসঙ্গ 
সমস্ত কিছুই কর্ণের ধ্যানধারনায় বিপ্লব এনেছেঃ তার আজন্ম বিস্বাসকে নাড়া 
দিয়েছে, তার হৃদয়বৃত্তিতে দ্বন্দের ঝড় তুলেছে । তবে বা কিছু সবই ভাবগগত 
আবেগপ্রবণতার আনবার্ধতায়ঃ কর্মমুখরতার বাস্তবায়নে নয়। নর ও নারায়ণের 
মধ্যে ষে ব্যবধান তার দূরীকরণের 'নমত্ত কর্ণ যে পারমাণে অন্তরে কৃষমুখীন 
সেই পাঁরমাণেই বাসুদেব ও ধনঞ্জয় মুখী বাহরে। নাটকটির গঠন বিন্যাসে 
নাট্যকারের স্বকীয়তা মহাভারতে যা প্রচ্ছন্ন, অব্যন্ত কর্ণের সেই রাধেয় ও কৌন্তেয় 
সত্তার ছন্দ প্রকাশের যে সুযোগ তার পূর্ণ সদংব্যবহার করেছেন নাট্যকার। 
মহাভারতে কর্ণের মনক্বত্ব বোধ যে ভাবেই হোক প্রকাশমান কিন্তু তার মধ্যে 
মমে র স্হান ছিল গৌণ । ক্ষীরোদপ্রসাদ কর্ণচাঁরনের মানসদ্বন্ঘের মধ্যে মম" এর 
একটি বিশেষ চ্ছান 'নিদে'শ করেছেন- মম চায় পরাজয়, ধর্ম চায় জয়, মনুষত্থ চায় 
নিষ্ঠুরতা । 


সূচনা দৃশ্য সংযোজন সম্পকে" এবং ওটর নাট্য প্রয়োজন সম্পকে” নাট্যকারের 
বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। সমালোচক উক্টর ভদ্রাচাষের মতে-তাপসের 
আশ্রয় সান্ধ্য পরশহরামের উপাঁস্হাতি অসম্ভব ঘটনা নয় বটে, কিন্তু অগ্রস্তুত- 
ভাবে পরশুরামের কর্ণের জানূতে শয়ন এবং নাটকীয় নিদ্রা গাঁচতাবোধক কিনা প্র*ন 
উঠতে পারে। মূল কাঁহনীতে যাই থাক নাটকে এর উপস্থাপনা রসের দিক 'দিয়েও 
চিত্তাকর্ষক হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সবাই একমত হবেন না। ডক্টর ভট্টাচার্য 
আরও বলেছেন, আভশাপ দেওয়ার আগেই তাপসের ও পরশুরামের ক্রোধের 
উত্তেজনা অনুচিত মান্রায় প্রশীমত হইয়া গিয়াছে । তবে পরশরামের চারন্রকে 
নাট্যকার উল্লেখযোগ্য মান্রায় ভাবগম্ভীর কাঁরতে সক্ষম হইয়াছেন। বিশেষ লক্ষণীয় 
এই যে সূচনা দৃশ্যে নাটকের ভাব বাঁজাটকে নরনারায়ণের প্রাত কর্ণের মনোভাবকে 
নাট্যকার সৃন্দররূপে হ্থাপনা কাঁরয়াছেন এবং পরশুরামের আভিশাপে সত্যিই ঘাঁদ 
হশন সৃতপদুত্রের শোনতে অশুচি হইয়া থাকি আম এ পাপ না স্পার্শবেতোমারে'_- 
এইটুক? অমহাভারতাঁয় আরোপ মিশাইয়া ভাবী একা ঘ্ন্ৰের জন্য অবকাশ সৃষ্টি 
কাঁরয়াছেন। তাপসের আঁভশাপ অন্তর্থন্ৰের কারণ হসাবে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা 
কারিলে বলা যাইতে পারে দুইাঁট আভশাপেরই সদ ব্যবহার হইত ।১২ 





১২. নাট্য সাহিতোর আলোচনা ও নাটক বিচার-ডঃ সাধন ভট্টাচার্য । 
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নরনারায়ণ নাটকে ঘটনার কালের পাঁরসর প্রয়োজনানৃগ, স্ব্প এবং 
লুসংগৃহীত। অষ্টাদশ পর্বের সামান্য অংশই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে । কণের 
জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সমন্ড ঘটনা অনাবশ্যকভাবে নাটকের উপকরণরূপে 
গৃহীত হয় ?ন নাট্যকারের সুীববেচনায় । উদ্যোগপর্বের ঘটনা দিয়েই মূল নাটকের 
সূত্রপাত | পরবতণ ঘটনা যা কিছু এসেছে স্বগতোন্ত বা বিবতির সুবাদে । সূচনা 
দশ্য পাঁরকজ্পনাও সেই সূত্রে প্রারম্ভিক দৃশ্যরপে সংযোজিত হয়েছে। নাটকটির 
মূল চার কণ বলে প্রতীয়মান হলেও নামকরণের সম্রে নাট্যকারের উদ্দেশ্য যে 
রীতিমত জটিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম । নাট্যকারের নৈপুণ্যে কর্ণের 
মানসদ্বনদ্বের ও চারঘাটির বিকাশের জন্য কৃষক চাঁরন্রের অবতারণা এবং যথাযথ 
উপস্হাপনার প্রয়োজন স্বীকৃত। ঘটোৎকচ কণের জীবনের মৃতিমান নিয়াতরূপে 
ণচান্তত। নাটকে মোটামুটিভাবে প্রায় সব কাঁট চারন্ুই কর্চারমন বিকাশের 
আঁনবাধ" প্রয়োজনেই এসেছে । 


চারন্র বিচারে কর্ণ প্রশংসণীয়ভাবে ব্যাঞ্তনায় আভব্যান্ততে আত্মমন ও প্রাণের 
জাটল দ্বন্দ্বের আবর্তে বাংলা নাট্য সাহত্যের এক অনবদ্য সান্ট একথা বলা চলে, 
যাঁদও চাঁরতরাটর বিকাশে কিছ? কিছ? অসঙ্গাতি চোখে পড়ে । কৌন্ত্েয় ও রাধেয় সত্তার 
মধ্যে যে বরোধ নাটকে তার তীব্রতা কিছু কম এবং কর্ণের কৌন্জেয় সততায় 
ভ্রাতৃস্নেহের আতিশব্য সামঞ্সস্যের সীমা আতিক্রম করেছে দু একটি ক্ষেত্রে। 


ধুধান্ঠর চাঁরতরঁট ক্ষায় অথচ ধাঁমকরুপে চিন্নিত। শান্তাপ্রয় অক্রোধ অনন্য 
এবং ঈষাঁহীন এই চরিন্রঁটি মহাভারতের অনুসরণে যথার্থ শান্তাপ্রয় একটি চারি 
রূপে প্রীতভাত হয়েছে । যদদ্ধের বিভীষকার ?শহরণে তার সংলাপ যথাযথ-_ 
কেশবের কাছে তার প্রার্থনা- তোমার প্রসাদে ভাই কৌরব পাণ্ডব আবার প্রশান্তচিতে 
একন্ন ালয়া পরমানন্দে কাল যেন করছে যাপন । হ্বাধান্ঠর কল্তু দুর্বল নন, 
তার আত্বক বল ও তার ধর্মপরায়ণতার অদৃশ্য বর্মে বিরদ্ধশান্ত সহজেই প্রাতিহত 
হয়েছে। যাঁধান্ঠর সম্পকে কৃষ্ণের ফাছে কর্ণের তাই স্পষ্ট স্বীকারোত্ত_ঠোঁললাম 
বাসুদেব তব অনুরোধ-_ পার না উপেক্ষা কারতে তার 'চিরলোভনায় সঙ্গ যার। 
পরম শু দুষেণাধন ও যাধিষ্ঠিরের কাছে সুযোধন” নামে সম্বোধত। শক 
চাঁরত্রাট এই মাহাত্ম্যের দিকাট অস্বীকার করতে পারে নি। ধর্মরাজই বটে তুমি 
যধান্ঠরঃ একটি বারের তরে দদয্যেধিন মধ্খ হতে বাহর্গত হল না তোমার 
জেষ্টের প্রীত আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক ভীম চীরনরাট। ভামের শৌষবীর্ষ 
ও নাটকে যথাষথভাবে প্রাতফলিত। এই শোষবীর্য_অসীম ধৈর্য গেষ্ঠের 
প্রীত আনুগত্যের আড়ালে কিছুটা অন:চ্চারিত অবস্হায় রেখে নাট্যকার চারঘাটকে 
মহাভারতের অন্যসরণে যথাযথভাবে মযাদামশ্ডিত করেছেন। কর্ণের কাছে 
পরাজিত হয়েও অন্যের মত তাকে শ্রেষ্ঠ বীর বলে আভবাদন না জানানোয় তার যে 
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১৬৬, 


চারীঘিক বৈশিষ্ট্য কর্ণের সংলাপে তার স্বীকাত রয়েছে। “সারা বিশ্ব পণ্চাতে 
রাখিয়া একবার দাঁড়াও সম্মুখে ভীমসেন। একবার ছ্নগ্ধ নেত্রে চাহ মোর পানে । 
মনে কর ধারনায়, এ জগতে আছ মান্ন তুমি আর আমি।' এই নাটকে স্বল্প 
পারসরে দ্রৌপদণ চারন্রটি মহাভারতের আদশে অপূব" মানবিক আবেদনাসম্ত চরিত 
রূপান্তরিত হয়েছে । মহাভারতে দ্রৌপদী দেহমনে যাজ্ঞসেনণ আঁশ্নসম্ভবা, অহরহ 
অপমানের দ:ুজ্কাঁতির আশ্মজৰালা বহন করে তিলে তিলে দগ্ধ 'তাঁন। নাট্যকার 
দ্ৌপদীর নিজের মুখেই তার সংক্ষিপ্ত পারচাতির সুযোগ দয়েছেন। দ্রুপদনান্দনী 
আমি পীপ্ত বাচ্ছাশখা সম ধ্টদুন্মের ভাগনশ--বাসুদেব প্রিয়সখণ পাণ্ডুরাজ 
্নুষা-ভূমণ্ডলে অতল সৌভাগ্যবতপ নারী । কৌরবগণের সঙ্গে সাঁণ্ধর প্রস্তাবে 
স্বভাবতই তান ক্ষুব্ধা। নাটকে তার অত্মীনীহত অপব্রজহালার প্রকাশ ঘ'টয়েছেন 
নাট্যকার দ্রৌপদণর সংলাপ মারফৎ। কহরুক্ষেত্ে যুদ্ধের দামামা বেজেছে দ্রৌপদশর 
উত্তেজক বাণীতে ৷ পরমসাহফ শ্রীবৃষের চোখেও বইয়েছেন সমবেদনার জল । এই 
দশীপ্তিময়শ মুর্তটকেও আবার শান্তর্পের প্রতকরণে দেখা যায় কৃষের কাছে 
শবন্যাবনতা ভন্তের ভূমিকায় । 


কৃষণপরায়ণতার প্রাতমযর্তি পদ্মাবতী চরিত্রে বাঙাল বধূর "্নগ্ধ ভান্তভাব 
মৃত" হয়ে উঠেছে। স্বামণর প্রাতি যত্ব নিষ্ঠা এবং কৃষ্ণ ভান্তর চমৎকার সমন্বয়ের 
চেষ্টা রয়েছে চারুন্রাটতে । কিন্তু তা সত্তেও চারন্রাটকে একেবারে মাটির ফাছাকাছি 
বলে স্বীকার করতে সবাই একমত হবেন না । ভাবের ও আদশে“র দক 'দয়ে কিংবা 
কৃষ্ণ ভান্তর পরাকান্ঠ্যা হিসাবে চাঁরন্লাটর যতটা গুরুত্ব, মানাবক আবেদন সন্ত হওয়ার 
গৌরব এর ততটা নেই। 


জ্বজ্প সুযোগের সুবাদে সহদেব চরিত্রাট ব্যান্তত্বের দক দিয়ে সাঁবশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কাহিনগ বন্যাসে সহদেবের ভামকা বা তার গুরুত্ব সবিশেষ 
উল্লেখ্য । 


অপরেশচন্দ্রের কণণর্জহীনে শকুনির যে গুরুত্ব ও যে ভূমিকার অনস্বীকাধতার 
দাবি ক্ষণরোদপ্রসাদ তা মেনেই দর্শকদের নিছক মনোরঞ্জনের জন্যই চটুল ব্যক্তিত্বের 
আধার অগ্রধান এ চীর্রাটর অবতারনা করেছেন । কোন গ£রুতর উদ্দেশ্য নরনারায়ণের 
শকুনিতে বর্তায়ান। যান্লসুলভ তরল হাস্যরস পরিবেশনের যে উদ্দেশ্য তা ছটা 
সার্থক হয়েছে এই পযন্ত, তার বেশী কিছু মনোযোগ, গরদুত্ব, প্রয়োজনীয়তা শকুনি 
চারঘের মাধ্যমে প্রাতভাত হয় 'নি। শ্রীকৃষের মানবিকতা তার আচারে আচরণে এবং 
সংলাপে ব্রমপর্ধীয়ের ধারা অনুযায়শ সংষ্ঠুভাবে প্রাতফলিত--পূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

উদ্দেশ্যের এবং পারকঙ্পনার বিচারে নাটকাঁটর নামকরণ কর্ণ হলেই সঙ্গত হত 
বলে মনে হওয়া স্বাভাবক । কারণ কর্ণের বিষাদময় সংগ্রামী জীবনই নাটকটির 
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অবলম্বন। ভাবকঙ্পনার এবং কাহিনী গ্রচ্ছনার কৌশলে কৃ চরিত্রটি কের 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত হয়ে গেছে। দৈবানগৃহীত পূর্ণ শান্তর মহাপুরুষ 
কর্ণের জীবনে কৃষের উপস্হিতি অনিবার্ এবং তার প্রভাব দুন্বাররূপে চান্রত 
হয়েছে। একই দেহে নরনারায়ণের আঁভল্লতা প্রদশ'নের পারকজ্পনা র্‌পায়ণের 
মাধ্মরূপে কণে'র জীবন কাহিনী অবলম্বন নাট্যকারের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। 
তা ছাড়া এই নাটকে নর এবং নারায়ণ উভয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ায় সঙ্গত 
কারণেই নাটকের নামকরণ নরনারায়ণ হয়ে থাকবে। 


কর্ণ নিশ্চিত ছিলেন তার মৃত্যু কারো হাতেই সম্ভব নয় । তবে নিয়াতর 
নজ্ঠুর পাঁরহাস সম্পর্কে কণ“ নিঃ:সন্দেহ ছিলেন না। যদ মার অজঁনের 
বাণে_-সবাঁদ মার তবে সেই মৃত্যুমহখে বাসুদেব তোমারে বালব নারায়ণ ।' এ সংলাপ 
নাটকের শেষ পাঁরণাতর হীক্গতবাহশী। এতে নাটকের নামকরণের সার্থকতা প্রমাণের 
প্রয়াস । 


বাভন্ন দৃশ্য পাঁরকজ্পার বিশদ আলোচনায় দৃশ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখলে 
নাটকাঁটর যে দিকগ্যালর সম্পকে বিচার হয় ন তা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। 


“সত্য ষাঁদ হই আম রাধার নল্দন, সত্য যাঁদ আঁধরথ পিতা । তা হলে কেউ 
তাকে বনাশ করতে পারবে না। করণের এই নিশ্চিত বিশ্বাস ও নিরাপত্তাবোধই 
তার ট্রাজোডর অন্যতম হেতু । নাটকে এই কথাটি নাট্যকার মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে 
দিয়ে নাটকের মূল বন্তব্কে জোরালো করার চেষ্টা করেছেন। 


১ম অংক ২য় দৃশ্য :--পাণ্ডবদের সন্ধি ও শান্ত চ্ছাপনের চেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণের 
দৌত্যের প্রদ্তাব, দৌপদীর ব্যথাতুর দৃ্ত প্রাতবাদ ও তিরস্কার এ দৃশ্যাটকে এক 
আ'বস্মরণীয় মানীবক আবেদনে িস্ত করেছে । শান্তি স্থাপনে ফাাধচ্ঠিরের প্রয়াসের 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রীকৃষের আন্তীরকতা। যুদ্ধের পরিণাম ক্পনায় যুধিচ্ঠিরের 
এই প্রয়াস নাটকে [ি*বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে এবং এই প্রয়াসের সঙ্গে 
অজরন ভীম ও নকলের জ্যেচ্ঠের প্রাতি আনুগত্য ও যহ্ধ এঁড়য়ে চার আন্তারকতা 
চমৎকারভাবে ফুটেছে । কিন্তু সহদেবের িন্নমতের 'ভন্নস্বাদের সে দৃশ্যটি হঠাং 
রোমাণুকর হয়ে ওঠে । “কৃফার সে অপমান রা।খতে পারেন জেষ্ঠ, আচরণে পারেন 
ভুলতে মহামাত ভীমাজ্জ্তটন_আ।মি ভালব না। যেকোন উপায়ে উত্তোজত 
কার সেই নীচাত্মা কৌরবে, যুদ্ধের সংবাদলয়ে এসো কৃষক ফরে।' 


কিন্তু সবচেয়ে নাটকীয় সংযোঞ্জন দ্রৌপদ্ীীর আভমানক্ষুত্ধ তিরস্কার লাঞ্চিত 
'ঘণতপান্ধর প্রাত ধিক্‌কার যাক্ত প্রসাদগুণ বাশস্ট অপূর্ব সংলাপ। “যেকর 
কারল এই কেশ আকর্ষণ সেই করে কর দিয়ে প্রেমব্ধ আঁলঙ্গনে 'প্রয় দ:শাসনে 
বাঁধতে কি চলেছ কেশব ? 
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দুষে্্োধন পাণ্বে বসে শান্তি স্নিগ্ধ করের পরশে সে বিজয় নৃপাঁতর' 
সদম্ভচালিত উরুসেবা করিবে কি বীর বৃকোদর ?, 

ককের সান্ত্বনা শান্ত মধুর রস পাঁরবেশন করে সংলাপ মহখর দশ্য'টকে মনোরম 
করে তুলেছে । “কেদো না, কেদো না কৃষে এনো না কৃষের চোখেজল।, 
অজন্'নের সাবধান বাণণ “নারীর লোচন জলে হইও না মুগ্ধ বাসদ কেমন যেন 
বেমানন, সংলাপের গাঁতর প্রাতকূল। অবশ্য দ্রোপদীর আভমান "দ্বিগুন বেগে 
প্রজ্জবালত হয়েছে এই সংলাপে । 

১ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য £-- কর্ণের পারিবারিক জীবনের কাহনী পদ্মাবতণর সঙ্গে 
তার শান্ত সংহত সংলাপ কর্ণের প্রতি সহানুভত উদ্রেকের পক্ষে সহায়ক হয়েছে । 
এ কর্ণ যেন কৌরব সভার কর্ণ নয়--এক আলাদা লোক । 

পদ্মাবতণীর অনেক জমানো প্রশ্নের সন্তোষজনক বৃক্ধিগ্রাহ্য উত্তর দিয়েছে কণ“-_ 
যে উত্তরের মধ্যে য্ান্তবাদের সঙ্গে আত্মম্যাদার প্রশ্নও জাঁড়য়ে আছে। পদ্মাবতগ 
বুঝতে পারে না কি হেতু অঙ্ঞুনের ওপর কণের এত বিদ্বেষ জন্মাল। বাসুদেব 
নারায়ণ, এই আঁত অশ্রদ্ধেয় বাণী কে তোমা শোনাল পাঞগ্গালনণ ? সত্য ষাঁদ হই আমি 
রাধার নন্দন, অধিরথ ষাঁদ মোর পিতা শুনে রাখো নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পরান্ত করিব 
রণে নরনারায়ণে। ট্রাজক পাঁরণতির ইঙ্গিত। বণ" জানে না যে সে কগ ভগষণ 
পরিণতি কে আবাহন করেছে । নাটকে পদ্মাবতগর তাই সঙ্গত শিহরণ-_-এ ফেন 
সন্দেহ! হই যাঁদ রাধার নন্দন, আঁধরথ যাঁদ মোর পিতা ।৮--*-..কেন-এ পাপ 
সন্দেহ £ 

৪র্থ দৃশ্য ঠ£-শক্ষীন দুষোধন প্রভাত এসেছে। কর্ণের কাছে যুদ্ধের 
সংবাদ নিয়ে শ্রীকৃষের দৌত্যের ব্যাপারে তাকে বন্দী করার পারিকজ্পনার সমর্থন 
চাইতে এসেছে। 

এখানে চিরাচারত প্রথা অনুযায়ী এবং গকিছ:টা গতানুগাঁতক পদ্ধাতিতে 
সংলাপের মাধ্যমে শক্দীন হাসারস সৃষ্টির প্রচেণ্টা চালিয়েছে । এ দৃশ্যে কণের 
ভূমিকা সম্পূর্ণ অন্যরূপ । মহাভারতের কণ" চারে অনুগামপ। বাসুদেবকে 
বন্দী করার অপূর্ব সংযোগ নষ্ট করতে কর্ণও রাজী নয়। এখানে সে শঠ 
মন্মনাদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ ।-_হে রাজন সুযোগ্য সুযোগ্য আতিথ্য বাসুদেবে। 
সুদৃঢ় ব্ধন নিভৃত অন্ধতাময় হস্তিনার কারাগারে--তার পিতামহ যেরূপ আবদ্ধ 
ছিল কংসের ভবনে ম্থুরায় । 

শকুনির সংলাপে হাস্যরস স্ৃষ্টর প্রয়াসে বাদ্ধমত্তার ছাপ আছে িদতু 
কিছুটা কম্টাঁজ“ত হাস্যরস--সেকথা ন বলে উপায় নেই। 


শ্রীকৃের বষ্ধন সম্পর্কে শকীন বলেছে- “ব'দন্তা, নয়ে? ধ/য়ে--তাহাতে দন্ত্য 
'ন' দিয়ে খট্রার শ্রী পদ সঙ্গে শ্রীরজ্জ সংযোগে সপ্রেমে জড়ায়ে রাধা শ্রধ গোপণ 
বল্পভ। 
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কিন্তু এতদ্‌পত্বেও কণে'র মনে সঙ্গত 'জজ্ঞাসা--সব জেনে শুনেও শ্রকৃক কোন 
সাহসে নিরস্ম দৌত্যকাষে এসেছে দ্যোধনের কাছে। তার মনে বাসৃদেব-এর 
অলো কক শীল্ত সম্পর্কে অপ্রত্যক্ষ বি*বাস ধশীরে ধরে অত্কুরিত হয়েছে । «এ 
সাহস যার কি বালব--হয় সে নিতান্ত জড়, নয় নারায়ণ ।: 


পদ্মাবতাঁর এই আশঙুকাকে নাটকীয় পাঁরণাঁতর 'দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছে । কিন্তু রাধেয় পারচয় যাঁদ 'মথ্যা হয়- অন্তরের এ সংশয়কে কি বলে 
সান্যনা দেবে কণ”। 


রাধার মাতৃস্নেহ সে কি সব মিথ্যা। অপৃব" তুল্য কাহিনীর অবতারণা 
উল্লেখ্য । পদ্মাবতী নাট্যকৌতূহলকে জ্বাগয়ে তুলেছে __ 


বৃন্দাবনে বশোদার স্নেহ 
অধিশ্রান্ত বৃষ্টি হত গোপালের শিরে 
কিন্তু হায় প্রিয়তম সেই কৃ হল "শেষে দেবকীনন্দন ! 


কর্ণ তব?ও বৃথা সান্নার আশ্বাস 'দিয়েছে-_- 


সর্ব নারী হয় না ষশোদা 
নারী শিরোমাণ রাধা জননী আমার। 


কৃষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকে বিয়োগান্ত পারিণাতর ইঙ্গিত সুস্পম্ট হয়ে 
ওঠে । কষে অপ্রত্যাশিত আগমনে যেমন চমক আছে তেমান আছে বিস্ময় আর 
নাট্যকৌত্‌হল । তার মুখে কর্ণ তার আপন পাঁরচয় পেয়ে স্তব্ধ । তার রাধেয় 
পরিচয়ে পদ্মাবতীর সংশয় যেন হঠাৎ মূর্ত হয়ে উঠেছে । অদৃণ্টের এ কঅভ্তপূর্ব 
পারণাম। পাণ্ডবের জ্যেন্তের সম্মান নিতে তাকে আহ্বান জানাতে এসেছেন 
কৃফ। এ 'নষ্ঠুর হীতহাস পাণ্ডব যেন না শোনে কর্ণের এই অনুরোধ | তার পক্ষে 
ফেরা সম্ভব নয়। “রাধেয় রাধেয় বল ভাই । বিয়োগান্তএ অপ্‌ব" প্রথম মিলনে 
এই লও কৌন্তেয়ের শেষ আঁলঙ্গন। আবার রাধেয় আমি ।॥ এ দুল'ভ পরিচয়ে 
কণের অন্তদ্বন্ৰ ও চন্ৎকারভাবে ফুটে উঠেছে নাটকে । 


মর্ম চায় পরাজয় সত্য চায় জয়। 

মানুষত্ধ চায় নিষ্ঠুরতা । বাসুদেব। 
মর্ম ভাঙ্গা প্রশীতিপুঘ্প অর্জালতে ধার 
শোনাতে আসলে তুম মনঃক্ষোভ কথা । 


কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের আগমন সংবাদ জানাচ্ছে পদ্মাবতীকে। এক অপ্‌ব আঁতাঁথ 
এসেছে আমার ঘরে । আবাহন নাহ তার নাহ 'বিসজ'ন। তৃতীয় অঙ্ক ১ম 
দশা দ্রোপদীর সঙ্গে নিভৃতে শ্রীকৃষের দীর্ঘ সংলাপ, সভাগ্থলে তার বন্ধন, 
শ্রীকৃ্চের বিশ্বরূপ দর্শন প্রভৃতির বণনা নাটকের গাঁতকে অব্যাহত রাখে নি, শ্লথ 
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সেই প্রাতিজ্ঞার প্রতি সমর্থন যথাযথ “আমার ও প্রাতজ্ঞা মহারাজ পাঁথবী কাঁরবে 
আজ কণ“রন্ত পান।, 

নাটকে সামরিক আবেদনসিন্ত অংশ ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত । পাণ্চালর মধ্যে চাণ্চল্য 
জাগিয়েছেন কৃ! কর্ণ হীন সৃতপহ্ঘ, সে মহৎ বীরশ্রেষ্ঠ, দাতা শ্রেষ্ঠ । তাকেই 
একদিন দ্রৌপদী অপমান করেছিল হীনসৃতপনত্র বলে। তখনও কর্ণের পাঁরাঁচাত 
বাঁক ছিল তার কাছে। তার আভাষ পাওয়া যাবে কৃষ্ণের সংলাপে। 


চলিলাম কর্ণবধে, বলিবার যাঁদ কিছু থাকে কর্ণের জীবন শেষ কার নজনে 
বাঁসয়া তোমারে শননাব সখ । এখন চণ্চল আম বিদায় বিদায় । শ্ত্রীকৃফ নারায়ণ 
কিন্তু রন্তমাংসের নর। তাই মহারথণর আসন্ন পতনে তার মন বিষন্ন, চণ্টল। 
এই চরিত্রের আর একদিক সঙ্গত কারণেই ঘটোৎকচ বধে কৃষ্ণের উল্লাস ও নৃত্য 
আমরা লক্ষ্য করোছ। 


দ্রৌপদীর মধ্যেও নিদারুণ প্রাতক্রিয়া সঙ্গত পারবেশে সুন্দর সংযোজন । কণ' 
বধ পূবে সখা আমারেও বাঁধ গেলে তুমি ॥, অপূর্ব সংলাপ- মৃত আজ ধর্মরাজ, 
মৃত ধনঞ্জয়, সেই সঙ্গে মারল পাঞ্চালশ । 


দ্রোপদীর সঙ্গেও যেমন পদ্মাবতীর সঙ্গেও শ্রীকফের তেমনি মধুর সম্পক"। 
কৃষের অনুযোগ, মাথা তোল হে আভমানিনশ- এর উত্তরে পদ্মাবতীর সংলাপ 
নাটকে এক কারহণ্যের হাওয়া বহিয়ে দিয়েছে। 


কি হেতু তুলিব মাথা ? কেন না হইবে আভমান 2 
*বামীরে আমার যদ্যাপ বলিতে ছিল বাধা 
আমারে বালতে কি দোষ ছিল হে বাসুদেব । 
সত্যই কি ভেবোছিলে তুমি তোমার নিকটে 
ভিক্ষামেগে লব আমি দেবরের পরাজয় ? 


পদ্মাবতা কৃ প্রেমে বিভোর পাণ্ডবসথা । যুদ্ধে তাই তার কণ্ঠে ব্যাকুলতা 
-বৃষকেতুব প্রাতনদে'শ-_“তুই ও বলরে শিশু উদ্ধে চেয়ে যুন্ত করেবাসহদেব রক্ষা 
করো তোমার পাণ্ডবে। পাশ্ডবের সখা কচ, সে যে সখা তোর, সখা মোর, সখা 
তোর মহাত্মা ।পতার।' পদ্মাবতাঁর হাদয় উদ্বোলত, কার জয় কার পরাজয়, দেখে 
আসি মৃত্যু যেথা জশবনে করিছে আলঙন। 


কৃষ্ণ যে সহানুভাত দয়া মায়া মমতায় গড়া শ্রেষ্ঠ মানূষ তা কৃষের সংলাপের 
মধ্যেই নি'হত। কর্ণের মৃত্যুতে চক্ষু জল ফেলতে আসে 'ন কৃষ্ণ । “পুথিবর 
দৈন্য দেখে ঝারতেছে আখ । আজি দাতা কণ চলে যায় নিঃস্ব কার তারে ।? এতে 
যে নীরব অশ্রদ বণ তার তুলনা নেই। 

আভজ্ঞতা ও ঘাত প্রাতঘাতের মাধ্যমে আজও কর্ণের কাছে পাঁরচ্কার নয়-_ 
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নরনারায়ণ একদেছে ফি করে সম্ভব? “ক বলিয়া তোমারে করিব সম্বোধন ? 
ভগবান ? 

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের কাছে নিজেকে পূর্ণ সমর্পন করেছে কণণ--সে চারতার্থ 
সমাধিস্থ । কারণ বৃকোদর আসছে । তার রুড্ বাক্য শোনার মত কের মানাসক 
অবস্হা নয়। কৃষ্ণ যে “নরনারায়ণ' নাট্যকার আর একবার তার নিদর্শন রাখলেন । 
ভগম আবার চমাকত । এক কৃ, জল ভারাক্রান্ত কেন আঁখ? কি অশ্চয । 
কার শোকে; ওই পাণ্ডবের চিরশঘ? রাধার নন্দন কাতর কি কাঁরল তোমারে ? 
ঠিক এই মুহৃতে সহদেবের প্রবেশে নাটকীয়তা আছে। তার মহখের সংলাপ 
নাটকের ট্রাজক পাঁরণাঁতির সুন্দর চিত্রায়ন । এক অপূর্ব বিষাদময় অনুভ্ভীতি এক 
দূল'ভ 6০০ সৃষ্টি হয়েছে সহদেবের পাঁরাস্হতি বর্ণনায় । 


কর্ণের নিধন বাতা শুনি মচ্ছগিতা ভপাঁতিতা মাতা 
কোন মতে 'ফিরিছে না জ্ঞান। ভাসছে পাঞ্চালী 
নয়নের জলে, হেস্টমুণ্ডে ধর্মরাজ বসে পদতলে 
পাশ্বে তার দাঁড়াইয়া শব্ধ ধনপ্জয়। 


কন্তশর অবস্হা আরও স্মন্দরভাবে বিধৃত। «হলে মৃতা হতেন জীবিতা। 
জীবনের সাথে গাঁথিয়া মরণ জেগেছে জননী ।” 


কর্ণের শেষ সংলাপে কেন ভীম সেনের গালে স্নেহের চুম্বন এ*কে দিয়েছিলেন 
তার ব্যাখ্যা চমৎকার রুপে গ্রকাশিত। তার পদতলে পণ্পা্ডব- এ দংশ্য 
পারকজ্পনায় মুন্সিয়ানা আছে-__কাব্যিক প্রকাশও স্পম্ট । তবে এই অংশে কণে'র 
সংলাপ আরও পাঁরামত হলে ভাল হত। একই কথার পনরাবাত্ত দোষ ঘটেছে । 

ানজের জশবনের জন্মের ট্রাজোডর কথা আর একবার মনে করো দয়েছেন 
নাট্যকার । কর্ণের সে বেদনাময় স্মাতর জাগরণ স্বাভাবক। সমাঞ্জ ব্যবস্হার 
প্রীত কণের কটাক্ষও সঙ্গত বলে মেনে নতে বাধা নেই। কৃষককে নারায়ণ বলতে 
এক সময় নারাজ ছিল কর্ণ-_সেই ক্‌ফেই পাঁরপূণ* আত্মসমর্পণ নাটকের সঙ্গীতসূচক 
পারণতি বলে মেনে নেওয়ার অনুকূল পাঁরবেশ নাট্যকার সন্ট করতে পেরেছেন 
বলেই আমাদের 'ব*বাস। 


«বাসুদেব বাসুদেব, একবার সম্মুখে দাঁড়াও নর 
সম্মুখে দাঁড়াও নারায়ণ। 


মূলভাব বা প্রার্সাম্ধকে আঁবকৃত রেখে চাঁরঘরের বকাশ বা বস্তৃতি ঘাঁটয়ে 
নাট্যকার নরনারায়ণের নাট্যোপকরণে বৈচিন্য ও বোঁশিল্ট্য এনেছেন। ঘটনা ও চীন 
পাঁরকজ্পনায় পুরাণবাহভূত কোন ঘটনা সংযোজন বা চার সাষ্টর মৌলকতা 
আঁভগপ্রেত নয়। তবে পুরাণের পৃনরাবৃত্তিই শুধু নয়। নাটকের বাঁভন্ন শত 
পালন করে তাকে নাটকত্ব অন করতে হবে। 

শেক্সপণরগয় ট্রাজাডর ভাব ও আদশে'র সামিয়ানার নীচে কেন্দ্রীয় চির কণের 
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ভাগা বিপর্যয়ের ইতিবৃত্ত নাটকাঁয়তার পথ ধরেই নাটকে তার নিজস্ব আসন করে 
নিয়েছে। নাটকে পাশ্চাত্যরশীতর ট্রাজাডর প্রাতিচ্ছবি স্পম্ট হলেও ট্রাঁজাডর সব 
শত নাটকে প্রাতিপালিত হয় নি। তবে গতানগাতিক বাংলা নাটকে আভিনবত্ব, চাঁরন্ত 
চিত্রনে অভূ্তপূব' মানবিক ভাবেদন সংষ্টি এবং সবোপার ধম্মূলক নাটকে ভক্তি 
রসের সঙ্গে সহজাত প্রেম, শ্রদ্ধা, প্রীতির আসন্তারক স্পশ নাটকটিকে মাহমাম্বিত 
করেছে। 

এক দৈব নিগৃহীত পূর্ণশান্তধর মহাপুরুষের জীবনকাহিনপর নাটারূ্প বাঞ্চত 
লক্ষ্য পথেই পরিণাতি লাভ করেছে । নট্যকারের মৌলিক মনোভহমিতে যে কোন 
কল্পনাকুই জন্মস্হান। কণ" চরিত্রের নব রূপায়ণ নূতন ভাবাদর্শের হাত ধরেই 
নাটকে নিজ স্হান লাভ করেছে । 

পোঁরাণক নাটকের লক্ষ্যমাত্রা ও আধ্যাঁত্বক ভাব চেতনার দিক 'দয়ে যে কথাটি 
নাটকটির সম্বন্ধে সাহস করে বলা যায় তা হল কর্ণের ঈপ্সিত ভীন্তবাদ যাান্তবাদের 
দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রাতিষ্ঠত- প্রাণের মূল্যে কেনা, আঁভজ্ঞতার আ'ভাসগ্চনে 
আভাবন্ত। 

বাংলা পৌরাণিক নাটকে অহেতুকী ভ'ন্তর দুবার স্রোতের উজানে কোন চাঁরত্রের 
ভাগ্য বিপষ'়কে ট্রাজ:ডর উপকরণ করার দহসাহসিক প্রচেম্টার ফলশ্রুতি অনুকূল 
নয় জেনেও নাট্যকার অসম্ভবকে সম্ভব করার দ:রন্ত খেলায় মেতেছেন। কর্ণের 
শোচনীয় পতনের হাহাকারকেই নাট্যকার তার ট্রাজোড পাঁরকজ্পনার একমান্ 
সম্পদ বলে মনে করেন নি। কেন্দ্রীয় চারপ্ের প্রাত সকলের শ্রদ্ধা আকষ“ক 
উপকরণের সমাবেশ যে অত্যাবশ্যক তা তাঁন বুঝেছিলেন। 

পৌরাণিক নাটকে সাধারণতঃ ট্রাঁজক অনুভ্তি সৃষ্টির প্রয়াস দুঃসাহসিক 
প্রচেম্টার সামিল হয়ে দাঁড়ায় । পৌরা'ণক নাটকের উপাদান আতপ্রাকৃত বিষয়বন্তু, 
আশনবাদ; আঁভশাপ, চরিত্রের আধ্যাতআপরায়ণতা, দুঃখ দুদশা ও হাহাকার-এর সমস্ত 
ঘাণ'ঝড়কে শান্ত করে দেয় মৃহ্‌তের মধ্যে । গোরশী ছাঁচের মনস্তপয়ার ছন্দের 
বন্ধনে এর সংলাপ যথাযথভাবে; ইকনামক, সর্বপ্রকার বাহুল্য বাঁজত। 


নরনার'য়ণে নর ও দেবতার মধ্যে প্রথানুগত সমস্ত ব্যবধান ও দুরত্ব ঘুচে গিয়ে 
নৈকটে)র অন্তরঙ্গ পাঁরবেশ সৃষ্টি হয়েছে । পৌরা'ণক নাটকে এই দুয়ের মধ্যেকার 
যেবরাট পার্থক্য ও ব্যবধান ছিল বাদ্ধপ্রাহ্য বিন্যাস ও সচহয়েসন সৃষ্ট ও 
মনচ্ভা'ত্বক আবেদনের দ্বারা নাট্যকার তা অনেক পারমাণে হ্াস করেছেন। 

নাটকে কফ চ'রন্রের বিকাশ রেখার দ্বারা স্‌ষ্ট নাট্যব,ত্তে এই পৌরাণিক নাটক 
যেমন আঁভনব, ঠিক তেমন এ নাটকে বর্ণ চারত্ের নাট/সন্রের লুূতোতে সমস্ত: 
নাটক 'নাঁদ'্ট তালে আন্দোলিত হয়ে সকলের দহ্ট আকথধণ বরেছে। 

নরনারায়ণ পৌরা:ণক নাটকাঁট ক্ষীরোদপ্রসাদের পাঁরণত নাট্য প্রতিভার দা'ক্ষণ্যে 
আভাঁযস্ত এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা বায়। 
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॥ বিবিধ নাটক ॥। 


॥। কালানুক্রমিক তালিকা ॥ 
কমিক সংখ্যা 1বষয়বস্তু ৷ নাটক প্রকাশকাল 
১) ফুলশয্যা (দৃশ্যকাব্য ) ইরা মে, ১৮৯১৪ 
২) কুমারী ( নাট্যকাব্য ) ১৮১৯ 
৩) রঘুবর ১৮ ডিসেম্বর, ১৯০৩ 
6) রঞ্জাবতণ ৪ অকৃটোবর, ১৯০৪ 
&) [মিডিয়া ( কজ্পনামূলক ) ১৪ জুলাই ১৯১২ 
৬) নয়াত (নাটকা) ৯ এপ্রলঃ ১৯১৪ 
এ) রত্বেশবরের মান্দর ২৮ ডিসেম্বর ১৯২২ 


পূন্তকাটর কলেবর বাঁদ্ধকে সংযত রাখতে অনন্যোপায় হ'য়ে ভন্নস্বাদের 
উ্লীথত নাটকগলি আপাততঃ অনালোচিত থেকে গেল। বাঁভন্ন স্বাদের নাটক- 
গুলির মধ অবশ) একমা রঘুবীরই বহুবার আভনয়ের সুবাদে নাট্যামোদীমহলে 
সে সময়ে সাবাঁদত ছিল। রঘুবশর এর জনাপ্রয়তার আর একটি কারণ ছিল 
রঘুবীর এর ভ্‌মকায় 1শাঁশির ভাদুড়ীর অনবদ্য আভিনয়। সেসব দক: বিবেচনা 
করে একমানন 'রঘুবীর' নাটকটির আলোচনা অন্তভুস্ত হল। 
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॥ রঘুবীর ॥ 


নাটকটি এক 'বিপন্না নবাবনান্দনণকে কেন্দ্র করে। প্রথম দৃশ্য থেকেই আমরা 
দেখেছি নাটকটিকে রীতিমত গাঁতিশীল করার মত উপাদানের অভাব নেই । উচ্চাশা, 
প্রাতাহংসাঃ বি*বাসঘাতকতা ইত্যাদ থেকেই নাটকের বিয়োগান্ত পারণাতির উদ্ভব । 


পাপ, প্রাতীহংসা, ষড়যন্ত্র সব কিছুর মধ্যেও কিন্তু প্রভৃভাঁস্ত, 'ি*বাসপরায়ণতা 
ও মায়া মমতার চ্ছান আছে। নবাবনান্দনীকে দেখতে চাওয়ার অপরাধে জাফর 
দণ্ডিত হয়েছে। “তিনাঁদন প্রাচীরে আবদ্ধ ছিলুম, পিপসায় চোখের তারা ঠিকরে 
গেছে, তব? একফোঁটা জল পাইনি । তার প্রাতশোধ- মর্মন্তুদ যাতনার প্রাতকার 
--নবাবনান্দনী পরীবানুকে বাঁদী করবো 1” নাট্যকাহনীর মৃূলবীর্জ এই প্রাতজ্ঞা ও 
প্রীতশোধ স্পৃহার মধ্যে । 


নবাব মামুদসার বিশ্বাসী ভৃত্য সাহাজাহান কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের ব্যতিক্রম । 
বংদ্ধ শান্তহীন দুরাআরা সশস্ত্র, সতকণ সংখ্যায় অনেক । 

প্রথম দৃশ্য থেকেই নাট্যকাহনীর গাঁতবেগ লক্ষ্য করা যায়। কম্তু কৌতূহল 
সৃম্টির অবকাশ নেই । নবাব মামুদূসাকে হত্যা করে 'বি*বাসঘাতক জাফর এখন 
নবাৰ। নতুন নবাবী আমলে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে যে প্রাতক্রিয়া তা নিখ'ত 
না হলেও মোটামুটি একটা পাঁরচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে নাটকটিতে । 


এ নাটকাঁটকে একাঁদক দিয়ে ধর্মমূলক নাটক বলা চলে। অনন্তদেবের কাছে 
ধম'ই সহায় । রঘুবীরের কাছেও তাই। নাঁবক পলায়নপর অনন্তদেবকে তাই 
নদী পার করতে সাহস করে ন-ঁক করবো হুজ:র, গরীব, ছেলেপুলে আছে। 
উপাজন করতে একা আম, জানের ভয় করি। অনন্তদেবের সকলের চোখে ধুলো 
য়ে হঠাৎ আত্মগোপনের মধ্যে কিছুটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার নাটকীয় সমাবেশ 
আছে বলে ধরে নেওয়া যায় । মুন্না যেভাবে নবাবের হত্যার বর্ণনা 'দয়েছে কাহনীর 
দিক 'দয়ে তা কতকটা ম্যাকবেথ্‌ নাটকের অনুরূপ । লক্ষণীয় মূল্না আসল খবর 
একেবারে দেয় নি। 

দ2ীলয়া--বুঝতে পেরেছি, তারপর ক বলে যা। 

পাশ্চাত্য নাটকের অনুরূপ (কাহিনীগত )। জাফর খাঁ-ষত বড় বড় নবাব 
বংশের ওমরাও ছিল তাদের নেমস্তন্য করে বাড়ীতে এনে মেরে ফেলেছে । 


তৃতশয় অঙ্কে নবাব নাণ্দনী পরণবান্র পক্ষে বনবাস কষ্টকর বলে বার্ণত 
হয়েছে । তাই রঘুবীর এ অবস্থায় পরীবানুর মুখ চেয়ে সাদ্ধ করতে চায় । এখানে 
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রঘঃবীর দুব্লতা ও মানবতা-দুই পরস্পর বিরোধধ দোষগৃণের আধার হয়ে 
উঠেছে। কিন্তু এখানে তার মানস-দ্বন্ছের সুযোগ নাট্যকার গ্রহণ করতে 
পারেন নি।_ তোমার মত জনবার জন্যে জিন্ঞাসা করেছি তোমার মনে আঘাত 
দেবার জন্যে নয়। তোমার তৃপ্তির জন্যে রাজ এ*বষ্ণের মন্তকে পদাঘাত করে 
দাঁরদ্রুতাকে চিরাঁদনের জন্যে পদানত করতে পাঁর। 

পরীবানুর মর্যযাদাবোধ সুন্দর সংলাপে বিধৃত হয়েছে। আমার দিতা- 
আমার ভাই একটা গোলামের কাছে মাথা হেট করবে ? 


সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলীর প্রবেশ যাত্রারীতির অনহগামী। তবে নাটকীয়, চমকপ্রদ, 
ভাবসমূদ্ধ । -_ কখন নাঃ কখন না। পা রাখবার স্থানে মাথা ছোঁয়াবে ? 

শ্যামলী এগ্ছানে সম্পূর্ণ অগ্রত্যাশত--অসম্ভব কল্পনার সামিল। কিন্তু 
নাট্যকারের যান্তও অকাট্য । কার নাম করব? 'যাঁন দেবতার দেবতা-_যাঁন 
অঘটন-ঘটন-পাঁটয়সগ--সেই ভবান? ! 


নাটকে নতুন ঘটনার ঘনঘটার ও সম্ভাবনার পথ খুলে দেওয়া হয়েছে শ্যামল 
ও রুঘুবীর এর সংলাপ মারফৎ। শ্যামলী ও পরাবানু সাহস 1দয়েছে, তারা 
কারুর ভারস্বরূপ হয়ে থাকতে চায় না। রঘহবীর তব তাদের সাবধান করে দেয়। 
সাবধান, আমরা যখন থাকবো না তখন কোন মতেই এস্বান ত্যাগ কোরো না।”_ 


আমলে রঘুবশীরের অত্যাঁধক ধর্মপ্রবণতা 'নাঁক্রয়তারই সামিল। এর দ্বারা 
নাটকে ঠিক আদর্শের জয়ধর্ধন শোনা যায় না। ধমযুদ্ধ পিয়াস রঘুবীরের 
মানীসক আঁস্ছরতা ও রঘুবীরের এই ধমণভীরুতা নাটকে গাঁতর শৃংখলর:পে দেখা 
দিয়েছে । তবুও এর দ্বারা নাটকের প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পেশছানোর ব্যাপারটা কষ্টকর 
হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনের পর রঘুবীর তবে প্রভুর 
( অনন্তরাঁও ) রক্ষায় অগ্রসর হয়েছে । এ ঘটনা চারন্রানুগ নয় ৷ 


রঘুবীর মৃত্যুর মূল্যে বাঁচাতে চেয়েছে বলদেবকে--নিবৃত্ত করতে গেছে 
অনন্তরাও। রঘুবীরের জাগরণ নাটকে উত্তাপ সঞ্চার করছে। 


সপ্তম দৃশ্যাঁটকে নাটকের ক্লাইমেকস ধলা চলে । দশ্যাঁটিতে বাঁন্দনী পরাবানুর 
চরম পরীক্ষার মুহূতগুলি ধরা রয়েছে । জাফর তাকে বল প্রয়োগে আপনার 
করে নিতে চায়। তার আগে সৌজন/মূলক প্রন্তাব | 


এখনও বলাছ, কৃপাভিক্ষাদানে গোলামকে চাঁরতাথ কর ।- পরীবান শুনল-- 
তার প্রভু বন্দী রঘুবীরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে জাফর । একট? পরে তার লাঞ্কনার 
কলাঁঙ্কত অধ্যায় শুরু হবে । দ্রৌপদীর কাকুত ও প্রার্থনার সমতুল সংলাপ শুনি 
এই পর্বে । “তামার চরণে আশ্রয় নিয়েছি। পায়ে ঠেলো না, দোহাই দীনবন্ধু ।+ 
নাটকণয় মুহূতি“_ হন্তপদ বদ্ধ রঘুবরের দশর্ঘ*বাসের পর জাফরের উীন্ততে “আর 
কেন প্রাণেশ্বার £ মুখ তুলে চাও '"'নাও এস, এগিয়ে এস। হৃদয় [সংহাসন 
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উন্মুস্ত; শৃণ্যে বসে স্থান পূর্ণ কর ।+ নাটকে ০০০, এর মৃহতগাল পর পর 
সাঁজয়েছেন নাট্যকার । এর পরে নারী লাঞ্নার এই চরম মৃহ্‌তে হঠাৎ রঘুবীর এর 
শৃংখলভঙ্গ করে তাকে দিয়ে শান্ত ভিক্ষা কারয়ে নেওয়া হয়েছে। 


1বশ্বন্নাতা দেব গ্রভপ্তন £ শান্ত দাও শান্ত দাও শান্তস্বরূপিনী। চরম মুহৃতে 
শ্যামলীর নাটকীয় প্রবেশ ঘটনার ঘনঘটার গুরতত্ব বাঁড়য়েছে। 


কেবা যাচে শান্তর আশ্রয়, নাহ ভয় 
শান্তর সোবকা আমি। 


শেষ পর্যন্ত নাট্যকার নাটকের শেষ রক্ষা করেছেন। জাফরের পলায়ন অবশ্য 
চটি চিহনের দিক দিয়ে অযৌন্তক। কাঁহনণ বিন্যাসের প্রয়োজন এখানে প্রাধান্য 
পেয়েছে । ঘটনা নভর কাহনীকে চলমান রাখতে এ ছাড়া অনেক সব 'বাঁচন্ত 
ঘটনার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। 


পাঁতিত দুালয়ার সাননে তার হাত থেকে শ্যামলীর অস্ত গ্রহণ করা-সখার মার 
জল স্চনে দুিয়ার জ্ঞান 'ফাঁরয়ে আনা, পারবানুকে হঠাৎ ধরে নিয়ে যাওয়া, 
শ্যামলীর এই ঘটনায় পাগালনীর মত ছুটে যাওয়া প্রভাত 'বাঁচতর ঘটনা 
নাট্যকাহিনী বিন্যাসের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 


নাট্য কাঁহনশর অবশিষ্ট আকর্ষণ রঘুবীরের জাগরনের পর তার দ্বারা বলদেব 
সখারামের উদ্ধার সম্ভব হয় কনা? কৌতূহল জাগ্রত রাখার নাট্যোচিত প্রচেষ্টা ই 
“পরীর উদ্ধারে যাঁদ করিয়াছ দয়া, তবে বল কেন মহামায়া 


অসম্পূর্ণ রাঁখাঁব আমায় ?, 


কিন্তু মুহূত'মধে) জানা গেল সব শেষ । সখারাম অনন্ত শয়নে। দৃশ্য পাঁরবতনের 
মাধ্যমে কারাগারের অভান্তরে মৃত সখারামকে প্রত্যক্ষ করানোর মধ্যে নাট্যকারের 
দৃশ্য পাঁরকজ্পনার মহণ্সিয়ানা লক্ষণীয় । একই রীতিতে বলদেবের মমণশান্তক 
পরিণাত দশ্যান্তরে দেখানো হয়েছে। 


নাটকাঁটর কয়েকদ্ছানে ট্রাঁজক পাঁরবেশ ও পারাচ্থিতির পাঁরকজ্পনা থাকলেও 
নাটকাঁট ট্রাজোডর পর্ষায়ভুন্ত হতে পারে নি। সথারামকে হত্যা প্রসঙ্গে জাফরের 
পারকজ্পনার নিষ্ঠুরতা চারঘাটকে নিম করে তুলেছে । এ পাঁরকদ্পনায়-_ 
পাশ্চাত্য নাটকের কাহনীর আন্বগত্য আছে। যে ভাবে উপধ্ন্ত পারবেশ সৃষ্টি 
করে মার হাত দয়ে সন্তানকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে তার সঙ্গে 01,0% নাটকের 
মল আছে। এ বষাদময় পারাচ্থাতি ট্রাজোডর ছায়া সণ্থার করতে সক্ষম হয়েছে। 
কিন্তু তফাৎ এ দ্রাজোড তো রঘুবীর িংবা পরাবানুর নয়। নাটকের একাঁট 
উল্লেখযোগ্য পাশ্বচারত্ের ক্ষেত্রে এটি যাত্তঃ তাই এর মূল্যায়নের গুরুত্ব কমে গেছে। 
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বলদেবের মর্মাস্তক পাঁরণাঁত-নাটকে করুণরস সঞ্চরে প্রাতিশ্রাতি রক্ষা 
করেছে। 

নাটকের এ ট্রাজোডতে মন টলে না॥। এ যেন যুদ্ধের আনবার্ধ পরণাত। 
শেষ আশা নবার নাঞ্দনীর উদ্ধারকার্য। দুলিয়ার সংলাপ--এখনও জশীবত 
আছে নবাবনাশ্দনী-সে প্রাণের তুমি আবরণ ॥' ট্রাজেডি এখানেই । দুলিয়া যা 
ভাবছে- শেষ ভরসা শেষ লক্ষ্যেও পেশছাতে পারল না তার বিপুল সামথণয ও শান্ত 
থাকা সত্তেও । এর চেয়ে মমান্তক আর কীহতেপারে। এ শুধু রঘংবীরের 


ধর্মভীরুতাজানত বিলম্বের জন্যে। রঘুবীর চ'রঘের মধ্যেই নাটকটির দ্রাজেডির 
বাঁজ নিহিত। 


নাটকটি যখন ঘটনাবহূল হতে হতে 'বিষাদময় পারণাঁত্র দিকে এগয়ে চলেছে 
ঠিক তখন রঘুবশীরের মুখে দঘ মুস্ত পয়ারের সংলাপ 'বিরান্তকর। 


নাটকে প্রকাশ্যে জাফরকে হত্যার দশ্য সংস্কৃত নাটকের অন্হবর্তন নয় - 
পাশ্চাত্য নাটকের অনুরূপ ॥ কিন্তু ার মাঝে দঘ' বন্তৃতা নাটকে হত্যার দশ্যকে 
লঘ; করে দিয়েছে । অবশ্য রঘুবীর প্রত্যেক কাজের একাঁট করে ব্যাখ্যা মনে মনে 
[ঠিক করে নিয়েছে বা নেওয়াটা তার রীতি। ম্‌ত্যুর 'িাছলেষেন নাটকটর 
পারসমাপ্তি। শ্যামলীর শেষ সংলাপ 1বয়োগান্ত নাটকের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। 


রেখে গেন পদপ্রান্তে 
দুলয়া আমার 
তব দত্ত উপহার, কাছে রেখো 
সুখে দহঃখে রেখো সাম্ষনায় 
আমি চাল, দাও পদধূলি। 


শোকোন্মন্ত 'বহৃল রঘুবীরের আচরণ বিষাদান্ত নাটকের অনুরূপ । 
পরীবানুর জন্যে যে সিংহাসন তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই পদ্বাঘাতে সে 
সিংহাসন ছুড়ে ফেলে দিয়েছে রঘুবার। চরম দহঃখে পরম হতাশায় সে চেয়েছে 


পৃথিবীর ধহংস-প্রলয়-_-“ষেন স্মাত চিহ্ন না রয় ধরায়।* রঘুবীরের মর্মজবালার 
সং্ঠু প্রকাশ নাটকের শেষাংশে তার সুন্দর সংলাপে £- 


ঢেলে দেরে কর্ণদ্বারে গালত পাষাণ 
বেধে চক্ষু কালফণণী দাঁতে 
গবদারয়া হৃদয় আমার-_সহম্র ধারায় ছুটে আয় 
সহন্ত্র খাণ্ডবনাশ' দাবানল । 


নাটকটির অন্যতম বোঁশস্ট্য এর সংলাপ সমাদ্ধ। মস্ত পয়ার ছন্দের ভাবসমৃদ্ধ 
সংলাপ নাটকাঁটকে স্থানে স্থানে সাহিত্য গণমস্ডিত করে তুলেছে । 


৩১৯ 


নিদ্রিতা পরাীবান তার অতকি'ত বিপদের কথা শুনে কিংকতব্য-বিমূঢা। তার; 
মুখের সংলাপ মনুন্ত পয়ার ছন্দে গ্রাথত, কবিত্বময়। 


জেগে দেখ নিদ্রার অপর পারে 
সমন্ত জীবন-স্বপ্নময় রাজত্বের স্মৃতিছায়া 
শিতহীনাঃ স্থানহীনা ভিখারিণপ নাম। 
তরুতলে আশ্রয়লাভকারী অনন্তরাও এর দীর্ঘ মুস্ত পয়ার ছন্দের সংলাপ 
কিছুটা সাহাজাহান চাঁরন্রের সংলাপের অনুরূপ । বলা বাহুল্য এতে নাটকের গাঁত 
ব্যাহত হয়েছে। 
মুন্ত পয়ার ছন্দের সংলাপ-সৌন্দর্যের আরও কিছ? কিছ: নিদর্শন তুলে ধরা 
যায়। রঘ?বীরের সেই একই অদ্টবাদের দোহাই তার পৌরুষে ও ব্যান্তত্বে কলগুক 
লেপন করেছে। 
বাঁচিবার হয় যাঁদ পিতা 
জাফরের সহম্ত্র পঁড়নে বেচে রবে। 
অপঘাত মৃত্যু ষাঁদ নয়ত তাহার 
জাফরের রন্তে তাহা ধৌত নাহ হবে। 


এ দৃশ্যে সংলাপ কবিত্বময় অথচ নাটকীয় । বলদেব অদম্টবাদের প্রাতবাদে দ-প্ত 
কণ্ঠে বলে ওঠে--অসমথ" কাষেণর বিচার করে, 
মূর্খ দেখে পাশ্ডিত্যে কালিমা 
প্রাণ ধার ধন, সেই দেখে শোর্ধবীষে'য পিশাচেরলীলা । 
রঘুবীরের প্রতি উত্তেজক সংলাপ কাঁবত্বময় তো বটেই, নাটকীয় উপাদান 
সান্টর সহায়ক বলেও ধরে নেওয়া ধায়। 
কার কুঁটিলতা বিষে জজণারত প্রভু তব প্রভুভন্তবর 
কেন এত গ্ছির 2 সদা স্থিরতায় পূণ্য নাই ভাই, সদা ক্ষমা কাপুরুষ করে। 


সখার ক্ষত-বক্ষত দেহ দেখে তার ওপর কে এই অতাচার করেছে জানতে গিয়ে 
সখা যে কৌতূহল স্ৃন্টির চেষ্টা করেছে তা কন্টাজত। চলে যাপাগলা। এ 
রহস্যের সময় নয়। সখার সম্বন্ধে নাট্য সমালোকদেরও এ একই কথা, “এ রহস্যের 
সময় নয়। 
রঘুবশরের এক নাটকীয় আবিভাবের এক নাটকীয় মুহূর্তে নাটকত্ব নাশ করেছে 
তার দশর্ঘ সংলাপের কাবিত্বময় বন্তৃুতা-_ 
ধর ধর, কাঁপে কেন কর ? ত্বরা 
মোরে দাও পুরস্কার । তোমার জনবন 
রেখে প্রভ্‌ দ্রোহী আম । আমার উচিত শান্তি 
তব করে প্রাণ বিসজ'ন। 


৩২০ 


পণ্ম অহ্কের প্রথম দৃশ্যের নাটকের আঁ্তম মুহ্‌তে" রঘুবীরের দীর্ঘ সংলাপ 
নাটকটিকে বাঁলয়ে দয়েছে। শেষ দৃশ্যে অবশ্য পরাীবানুর অনুসন্ধানের ব্যাপারে 
রঘ-বশরের সংলাপ হদয়স্পর্শ কিরুণরস বিভ্তারের সহায়ক । 

বিশ্বাসঘাতক দেবল এবং দেবলপুন্র বষাণ যেন দুটি বিপরীত চরিত । অনন্ত 
রাওকে হত্যা প্রসঙ্গে বিষাণ প্রাতবাদ করেছে । গুরুতর মৃহ্‌তে" দেবলের সংলাপ 
পারস্হাতকে লঘু করে দিয়েছে । 'বষাণ চাঁরন্রটিকে দার্শীনক চাঁরন্র 'হসাবে 
চাহছৃতকরার প্রচেম্টা বহুলাংশে সার্থক । তার সংলাপে বদমাইসের প্রকার ভেদ 
লক্ষণীয় । বোকা বদমায়েস আত্মহত্যা করেঃ মৃর্থ বদমায়েস মানুষ মারে আর 
সেয়ানা বদমায়েস দেশ নম্ট করে। 

অনন্ত রাও কন্যা শ্যামলীর স্বামী দুলিয়ার চাঁরতিক বোশিষ্টয- ব্যস্ততা, 
কত'বাপরায়ণতা চমৎকার ফুটে উঠেছে শ্যামলীর সংলাপে । মুন্না খবর আনলে, 
ভগষণ বিপদ, দুলিয়াকে যেতে হবে । শ্যামলীর লুন্দর সংলাপ--আর মুখ চাইলে 
হবে কি, যেতে হবে সে অনেকক্ষণ বুঝতে পেরোছি। 


শ্যামলীর মধ্যে স্বাধধনচেতা রমণীর আত্মপ্রকাশ লক্ষণণীয়। শ]ামলণরা বাভন্ন 
পধায়ের সংলাপ যবৃক্তিগ্রাহ্া, তবে আশাক্ষত রমণণর পক্ষে সব জায়গায় স্বাভাবিক 
নর়। 

কৌতুক সংলাপের নিদর্শন কিছু কিছ? ছড়ানো আছে নাটকে-ঘা নাট্যকারের 
প্রীত নাটকেই থাফে। না!বকের সংলাপ--ওরে বাবা, আঙুলে এত জোর !ঃ 
সাধারণ পরিবেশে কোতুক সং্টিপ্র প্রয়াস সার্থক । আঙুহলে চাপ দেবার জের আরও 
কৌতুককর সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত । উৎ কট.কট:, ঝন্‌ঝন্‌ চাঁড়ক 'চাঁড়ক কটাস 
কটাস ধড়াস ধড়াস - নানা জাতের আওয়াজ । 


সাহজাহানের আকাস্মক দর্্ঘটনায় আঁস্হর পরাবানূর মুখে যে সংলাপ তা 
যান্রারীতির অনুসৃত পথেই চলেছে। সাহজাহান, কোথা তুমি? অন্ধকারে পথ 
দেখতে পাচ্ছি না। খোদা রক্ষাকর। সাহজাহানকে রক্ষা করো। ঠিক এই 
মৃহ্‌তেই ঘাতার ভাঁমকায় রঘুবীরের অতাঁকত আগমনও বাত্রারীতির অনুসারী । 
?£বশেষ বিশেষ ক্ষেতে কয়েকাঁট চাঁরন্নের এইভাবের আকাঁস্মক প্রবেশ যান্ার আঁঙ্গকের 
কথা স্মরণ কারয়ে দেয় । 


জাফরের শৃণ্যে আস্ফালন--দেবলের সামনে রাগোন্ত উপভোগ্য । দেবলের 
ভূমিকাও নাটকে হাস্যরসের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে । “বাপু বাঁচলেম 
আমাকে নয়, (স্বগত )। শালা চাষা বলছে তাকে, আর 'খি*চোচ্ছে আমাকে! 

হঠা দুলিয়াকে দেখে বিষাণ ও দেবলের ভয়ের আঁভনয় সংস্দরভাবে বার্ণত 
হগেছে সংলাপের মধ্য । যত বীরদ্বের আস্ফালনই করুক না দেবল, ভয় তার 
কাটে নি। সংলাপে দেই ভয় চমৎকার প্রকাশিত। 


৩২১ 
২৯ 


পরীবানূর অদষ্ট লিয়ে শ্যামলশর দশ স্বগতোন্ত নাটকের প্রত্যাশিত গাঁত 
সণ্থারের পথে অন্তরায় হয়ে উঠলেও 'কছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করার মত। এই 
বালিকার ঘরে সূযীকরণও যাঁদ প্রবেশ করতে চাইত তাহলে বোধ হয় তাকেও 
লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে ষেতে হত। কিচ্তু আজ! নিদাঘ তপনের প্রখর দৃষ্টি হিংম্রক 
জাবের বিলোল রসনা, 'পিশাচের লোভ, দস্যুর অত্যাচার সকলে চারাদিক হতে 
তোমার প্রতগল্ষায়। 
নাটকে মূত্ত পয়ার ছন্দের আর একাঁট উৎকৃষ্ট উদাহরণ রঘুবর চারতের 
1নরুত্তাপ প্রকাশ £-- 
আশা দণপ নিবাপিত 
অন্ধকার কবাঁলত জীবনের আত দণর্ঘ পথ 
কন্টাকত জটিল বন্ধূর। 
সংলাপ হৃদয়াবেগ 'নীষস্ত, কিন্তু বীরোচিত নয় । 


'রঘবীর' এর সামীগ্রক মূল্যায়ন সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচকরা অনেকেই প্রায় 
একমত । 

'রঘৃবীর' নিজে ইংরাজী বটতলা উপন্যাসের নায়কের মত, তাহার ভগ্গিনী 
শ্যামলশ বাঁৎ্কমচন্দ্রের রচিত সীঁতারাম উপন্যাসের স্মী চরিঘ্লের অনুকরণে রচিত, 
পরীধানূর বনবাস জীবনের চিন্ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রাণা প্রতাপের বনবাস 
জীবনেরই অনুরুপ । ১ 

১ -বাংলা নাট্য সাহত্যের ইতিহাস--( ২য় খণ্ড )-ডঃ আশুতোৰ ভট্টাচার্য । 


ভগল রঘ*বশরের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ভান্তরসাত্ম্যক চাঁরঘগলির ন্যায় ধমরঘন্ৰের 
আভব্যন্তি রহিয়াছে । প্রায়শঃ এইরূপ দ্বন্ব দর্শকের পক্ষে বিরন্তকর। ঘটনা 
সংস্হাপন অনেকস্হলেই দুর্বল ও আবশ্বাস্য। ২ 


জন্মগত সংস্কারসূত্ধে আর্জত পাপাচার, প্রাত'হংসাপরায়ণতা ইত্যাদর পাশে 
প্রভূভান্তি, বি*বাসপরায়ণতা ও স্নেহ মায়া মমতার সাল্নবেশ ঘটেছে রঘহবীর চরিঘে। 
নাটকে রঘ:বীর চার বৈপরাত্যের দোলায় বারবার দোদুল্যমান। কখনও তা সবল 
কখনও তা মানবতার আভিঘাতে দুর্বল । দস্হ্য বৃত্তির উন্মাদনায় কখনও সে রদ 
কখনও বা ধর্মপ্রবণতার আবেগে শান্ত--সমাহত । | 


একমান্ত উল্লেখযোগ্য চরিন্র রঘুবীরের । তাহার মধ্যে একটি ঘন্ ফুটাইয়া 
তুলিবার চেম্টা করা হইয়াছে । '*'মামন্দশাহর দেওয়ান অনন্তরাও নামক একজন 
ব্রাহ্মণের সান্নিধ্যে আঁসয়া তাহার চরিত্রের আকাঁস্মক পারবত'ন হইয়া গেল। সে 
ধম্পথ অবলম্বন করিল। “**দস্যবৃত্বির পারবর্তে তাহার মধ্যে পরোপকার প্রবাত্ি 
দেখা দিল। প্রাতিহিংসা গ্রহণ কারবার প্রবৃত্তির পারবতে তাহার মধ ক্ষমাগৃণ 
এবকাঁশত হইয়া উাঠল। জল্মগত সংস্কার ও শিক্ষাগত সংস্কারের মধ্যে তাহার যে 


৩২২ 


্্্ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই এই নাটকের একমাঘ গুণ । পাঁরণামে দেখা গেল 
শিক্ষাগত সংস্কারের উপর জন্মগত সংস্কারই জয়প হইয়াছে ।' ৩ 

নাটকটিতে অন্য নাটকের তুলনায় স্বাভাবিক কারণেই গানের সংখ্যা কম। অন্য 
নাটকের সঙ্গে তফাং এতে সূচনায় গান নেই । ১ম অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্য প্রথম গান 
শ্যামলীর কণ্ঠে। দ:লিয়ার আগমনের মৃহনরতে ঘরোয়া পারবেশে এই গান এক 
প্রশান্ত মধুর ভাব বিল্তার করতে সক্ষম হয়েছে । 

কৃষকদের কণ্ঠে রঙ্গগীতিটিতে বৈষণবাঁয় ভাবকে কৌতুকে রুপান্তরিত করা 
হয়েছে। 'বৃন্দে দাঁত গো। তোমার কালায় নাক পে*চোয় পেয়েছে ।' সখার 
মার সঙ্গে কৃষকদের হাস্ারসাত্মক সংলাপের প্রাক্কালে নাট্যকার তার ইংগ্িত 
দিয়েছেন এই ধরণের একি রসাল কৌতুকগণাঁত উপহার 'দিয়ে। সুযোগ পেলেই 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বৃদ্ধিদ্‌স্ত হাস্যরসের পিচকার দিয়ে হাঁসর জলধারা ছিটিয়ে 
দিতে জানেন। 

তৃতাঁয় অঞ্কের প্রথম দৃশ্যে পরাবানুর গানটি যাঁদও দ্ঘ তব2ও “বনের মধ্যে 
তার একাকীত্ব এ গানের যৌন্তকতা প্রাতাষ্ঠিত করে। 

২__ বাংলা নাটকের ইতিহাস -ডঃ আজত কুমার ঘোষ। 

৩-_বাংলা নাট্য সাহত্যের ইতিহাস--( ২য় খণ্ড )-ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য । 


৩২৩ 
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॥ বিভিন্ন শ্রেণীর নাট্যগ্রন্ছের কালানুক্রমিক ভালিক! ॥ 


ফুলশয্যা (দৃশ্যকাব্য ) ১৮৯৪ (ইরা মে) 
প্রেমাঞ্জাল (পৌরাণিক নাটক ) ১৮৯৬ (১৮ জুলাই) 
আ'লবাবা ( রঙ্গনাট্য ) ১৮১৯৭ 
গ্রমোদরঞ্জন ( রঙগনাট্য ) ১৮৯৮ (১৯ অক্টোবর ) 
কুমার ( নাটাকাব্য ) ১৮৯১ 
জুলয়া ( গশীতিনাট্য ) ১৯০০ ( ২৪ জানয়ার ) 
বজুবাহন ( নাট্যকাব্য ) ১৯০০ (২৫ ফেব্রুয়ারি ) 
সাবন্লশ (পৌরাণিক নাটক ) ১৯০২ (৪8 অক্টোবর ) 
সপ্তম প্রতিমা (নাটক ) ১৯০২ (১৩ ডিসেম্বর ) 
বেদৌরা (গ্শীতিনাট্য ) ৯৯০৩ (১৩ জানুয়ার ) 
বঙ্গের প্রতাপাঁদত্য €এীতহাসিক নাটক ) ১৯০৩ (২৯ আগস্ট ) 
রঘুবীর (নাটক ) ১৯০৩ (১৮ ভিসেম্মর ) 
বৃন্দাবনবিলাস (গণীতিনাট্য ) ১৯০৪ (৩১ জানযার ) 
রঞ্জাবতী (নাটক ) ১৯১০৪ (৪ অক্টোবর ) 
উল-পশী ( নাটক ) ১৯০৬ (১৫ জুলাই ) 
পাঁদমনশ (এাতহাসিক নাটক ) ১৯০৬ ( ১৫ নভেম্মর ) 
পলাশণর প্রায়শ্চিত্ত (এতিহাসিক নাটক ) ১৯০৭ (৫ জানুয়ার ) 
রক্ষঃ ও রমণী (নাটক ) ১৯০৭ (১০ জানয়ার ) 
চাঁদাবাঁব (এ্রীতহাঁসক নাটক ) ১৯০৭ (২৪ আগস্ট ) 
নন্দকুমার ( এ্রীতিহাসক নাটক ) ১৯০৮ (১ ফেব্রুয়ারি ) 
দাদা ও দাদ (রঙ্গনাট্য ) ১৯০৮ ( ০ ফেব্রুয়ার ) 
অশোক (এীতহা'সক নাটক ) ১৯০৮ (২৫ জুন) 
বাসম্তী ( গণাতনাট্য ) ১৯০৮ € & জুলাই ) 
বরুণা (গণীতিনাট্য ) ১৯০৮ (১০ জুলাই ) 
ভূতের বেগার (রঙ্গনাটা ) ১৯০৮ (২৮ ডিসেম্বর ) 
দৌলতে দুনিয়া ( নাটক ) ১৯০৯ (১৫ জানুয়ারি ) 
বাঙ্গলার মসনদ ( এীতিহাসিক নাটক ) ১৯১০ (১৬ জুলাই ) 
পালন ( গণাতিনাট্য ) ১৯১১ ( ২ মার্চ) 
মিডিয়া ( কজ্পনামলক নাটক ) ১৯১২ (১৪ জুলাই ) 
খাঁজাহান (এাতহাসক নাটক ) ১৯১২ (২৫ জুলাই ) 
ভপচ্ম ( পৌরাঁণক নাটক ) ১৯১৩ (১৫ জুন) 


৩২৪ 


৩২। রূপের ডাল (রঙ্গনাট্য ) ১৯১৩ ( ২১ অক্টোবর ) 
৩৩। নিয়াত (নাঁটকা ) ১৯১৪ (৯ এ্রাপ্রল ) 
৩৪। আহেরিয়া (এ্রীতহ্যাঁসক নাটক ) ১৯১৫ ( ২০ জানঃয়ার ) 
৩৫ । বাদশাজাদ ( কঙ্পনামূলক নাটক ) ১৯১৫ (৩১ ডিসেম্বর ) 
৩৬। রাম্যনুজ ( ধম“মৃূলক নাটক ) ১৯১৬ (৩০ জুলাই ) 
৩৭। বঙ্গে রাঠোর (এ্রীতহাসিক নাটক ) ১৯১৭ (৮ সেপ্টেম্বর ) 
৩৮। কিন্নরণ ( গশীতনাট্য ) ১৯১৮ (১৭ আগস্ট ) 
*/৩৯। মৃন্দাকিনণ [পৌরাণিক নাটক ) ১৯২১ (১৪ এপ্রিল) 
৪০। আলমগীর ( এীতহাসিক নাটক ) ১৯২১ (১ ডসেম্বর ) 
৪১। রত্বেবরের মান্দর (নাটক ) ১৯২২ (২৮ ডিসেম্বর ) 
৪২। বিদ্‌রথ ( এীতহাঁসিক নাটক )১.২৩ ( ১০ মার্চ) 
৪৩ । গোলক.ণ্ডা (এরীতহাঁসিক নাটক ) ১৯২৫ (২০ সেপ্টেম্বর ) 
881 জয়শ্রী ( নাটক ) ১৯২৬ 
৪&। রাধাকৃষ্ণ ( গণীতিনাট্য ) ১৯২৬ 
৪৬ । নরনারায়ণ ( পৌরাঁণক ) ১৯২৬ 
এগ্দাল ছাড়াও পন্তকাকারে অপ্রকাশিত, অথচ মণ্স্থ নাট্যতালিকার মধ্যে 
পড়ে £ 
১। আলাদিন ১৯০৭ (২৫ ডিসেম্বর ) 
২। শিরশফারদ- ১৯০৭ (১৩১৩ ভারতী পান্্কায় প্রকাশিত ) 
তালিকাটি সাহত্য সাধক চাঁরতমালা ( ৬ষ্ঠ খণ্ড ) থেকে সংকাঁলত। 


৩২৫ 


॥ অন্যান্তয মুদ্রিত গ্রন্থ ভালিক! ॥ 


( কালানুকমিক ) 
সাহত্য সাধক চারিতমালা ( ৬ষ্ঠ খণ্ড ) থেকে সংকাঁলিত। 





১। রলাজনোতিক সন্ন্যাসী (গজ্প) 
প্রথম খণ্ড ১৮৮৫ (১ জুন) 
'দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৫ (১৫ জুলাই ) 
২। কাঁবকাননিকা (রঙ্গন্যাস ) ১০৯৬ 
৩। শ্রীমদ্‌ ভগব্দগ্'তা ( ধমগ্রচ্ছ ) ১৯০০ (২৪ এপ্রল ) 
৪ | নরোয়ণশ ( উপন্যাস ) ১৯০৪ 
&! বিরামকুঞজ ( গঞ্পলহরা ) ১৯০৯ (২০ আগস্ট ) 
৬। দগ্গা (পৌরাণিক আখ্যান ) ১৯০৯ (৯ অক্টোবর ) 
৭। পৃনরাগমন (সামাজিক উপন্যাস ) ১৯১২ (২৮ অক্টোবর ) 
৮। নিবোদতা (উপন্যাস ) ১৯১৯ (৩ ফ্রেব্রুয়ারি ) 
৯। গুহামুখে (উপন্যাস ) ১৯২০ (১২ জানয়ার ) 
১০ ॥ গৃহামধ্যে (উপন্যাস ) ১৯২৩ (২৯ জুলাই ) 
১১। পাঁততার 'দাম্ধ ( উপন্যাস ) ১৯২৪ (২০ মার্চ ) 
১২। চাঁদের আলো ( উপন্যাস ) ১৯২৪ 


৩৬ 


॥ গ্রন্থপঞ্জী / উত্স ॥ 


যাঁদের দেখোঁছ 

বাংলা নাট্য সাহত্যের 
ইতিহাস ( ২য় খণ্ড ) 

বাংলা নাটকের ইতিহাস 

অথ নটঘাঁটত 

নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও 
নাটক বিচার: 

শ্রদ্ধাস্পদেষু 

শিশির সান্নিধ্যে 

রঙ্গালয়ের নানাগন্ 

নাট্যাচার্য শাশরক্মার 

হাঁসর অন্তরালে 

ইতিহাস 

তারাবাই ভূমিকা 

নাটকের কথা 

মাটক প্রসঙ্গে 

প্রবন্ধের উদ্ধত 

এাতহাসক উপন্যাস (প্রবন্ধ ) 
সাহত্যে ীতিহাসকতা (প্রবন্ধ ) 
রঙ্গালয়ে িশ বছর 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কাঁব ও নাট্যকার 
প্রতাপাদত্য 

বঙ্গের প্রতাপাদত্য (ভাঁমিকা ) 
'মহারাজ গ্রতাপাঁদত্য 
প্রতাপাঁদত্য চীরনত 
বউঠাকুরাণর হাট 
রাজপুত্েনেকা হীতহাস 

বাংলা সাহত্যে নাটকের ধারা 
সহারাজ নম্দকুমার 

সাহিত্য সমীক্ষা 


৩৯৭ 


হেমেন্দ্রকুমার রায় 
ডঃ আশুতোষ ভষ্রাচাব" 


ডঃ আজতক্‌মার ঘোষ 
সূতধর 
ডঃ সাধনকূমার ভট্টাচার্য 


নালনীকান্ত সরকার 
রাঁব মিত / দেবকৃমার বসু 
গোপাল রায় 
শঙ্কর ভট্টাচাষ' 
নলিনীকান্ত সরকার 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ডি, এল, রায় 
ডঃ আজতকূমার ঘোষ 
'দ্বজেন্দ্রলাল ব্রায় . 
লুই হোজ্ড লোৌসড 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অপরেশ মুখোপাধ্যায় 
ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় 
নাখলনাথ রায় 
মল্মথ মোহন বসু 
সত্যচরণ শাস্নী 
রামরাম বসু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গোৌরাীশঙ্কর হীরাই 
ডঃ বৈদ্যনাথ শীল 
সত্যচরণ শাস্ী 
ডঃ বরুণক:মার চক্রবতাঁ 


নাট্যতত্ পাঁরচয় 
বাংলা নাটক ও নাট্যশালা 


সাহত্য সাধক চারতমালা (৬ম্ঠ খণ্ড) 


নাট্য াহত্যের ভা? মকা 


বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রভাব 


শতবষে" নাট্যশালা 


ভারতকোষ 

পুরাতন বাংলা নাটক 
বাংলা নাটকে গান 
0210000, 785858 02) 
3108195099216 
শেকপপায়ার 

বাংলা সাধহত্যের হীতহাস 
দেশাত্মবোধক এরীতহা?সক 
বাংলা নাটক 

পদাবলী 

কাহিনপ 

রবীন্দ্রনাথের গণীতিনাট্য 


141081091 101810)8 


ডঃ আঁজতকুমার ঘোষ 
শচশন সেনগণ্প্ত 

ব্ুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

1বভাস রায় চোঁধুরী 

ডঃ আশা দাস 
সম্পাদনা--আশহতোষ ভাত্রাচার্য 
ও আজতকুমার ঘোষ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পারধ্দ সম্পাঁদত, 
সম্পাদনা ডঃ আসত বন্দ্যোঃ 


0910000 [00156151 ০৫105৫. 


ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগণুপ্ত 
ডঃ আসিতকূমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডঃ প্রভাতকৃমার গোস্বামী 


চণ্ডীদাস 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বাণিক রায় 
ভ/82106: 


